উাধীরমণো জতি। 
তক্তি | 
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জগননঙ্ল ম্জল্যং ভক্তীশহ ভতহাধধবং। . 
ভ্তত্রিয়ং ভ্ভিগম্যং বন সথাং সমাশ্রয়ে॥ 
'তক্তিৎ বর্দয় দেবেশ ভজিৎ দেহি তৃয়ি প্রভো । 
জ্বানবিজ্কানসৎঘুক্তং 'ভাবং চ সংগ্রযচ্ছ মে॥.. 
 হেমঙ্ধল ময়! তুমি এক মাত্র মঙ্গল ্ব্ূপ, তুমিই নিত্য, তুমিই সত, 
মিই পূর্ণ। তোমার নিত্যতা, তোমীর সত্যতা, তোমার পূর্ণতা এবং তোমার 
গল সত্বার প্রভাবে জগতের অনিত্য, অসত্য ও অপূর্ণ বন্ত হইতেও জীব সবর 
জ নিজ মঙ্গল লাভ করিতেছে তোমার সর্কোতিম অ্ধিতীর় মলম ভাবের 
হউক।: তুমি ভক্তির অধীগর, তুমি ভক্তি দাতা, তুমি তি ধরি তুমি 
॥ ফির বাধ্। হে ভক্তি প্রি! তৌমার চরখে প্রার্থনা করি আমার * ত্জিক্কৌ 
চা করিও,.তৌমার চরণে ভক্তি দাও “ভক্তি” বারা যেন চির জীবন তোমায় 
ার্ট সাধন করিতে পারি। ভতিকে অবলদগন করিয়া যেন জীবের আয" 








তাক্ত | [ ৯ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সি 
ত্মিক কল্যাণ সাধনে অমর্থ হইতে পারি। আবার ইহাও আশীর্বাদ কর যেন 
ভক্তিদেবী আমার হ্থদয়ে সর্বদা তোমার ভাব স্মরণ ক্তাইয়া সদালন্দে বাস, 
করেন। প্রভো! তুমি বাহক, আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম তুমি 
কাহারও বাসনা অপূর্ণ বাখনা ! তোমার দয়া, তোমার ভালবার্া ভাবিলে হা মহা 
পাষণ্ডের পাষাণ হ্দয়ও দ্রবীভূত হয়। হে বিশ্বনিয়ামক । তোমার প্রদত্ত ভাব 
ধারণা করিয়াই যাহা! কিছু আনন্দ পাইতেছি, তুমি এক মুহূর্ত ভাল না বাসিলে 
বাচিতে পারিনা । তুমি এক মুহূর্ত ভাব না দিলে হৃদয় শ্মশান তুল্য হইয়া যায়। 
দিবানিশি তোমার ভালবাসা! প্রত্যক্ষ করিয়া তৌমার প্রদত্ত ভাবোচ্ছ,সের আধার 
ত্বরূপা “ভক্তির” জন্য সাংসারিক হুথ ছুঃখ, শারীরিক শান্তি অশাস্তি, আর্থিক তাব 
অভাব, অবাধে সহ্য করিতেছি । তুমি অন্তর্ধ্যামী তোমায় বলিয়া বুঝাবার কিছুই 
নাই। তোমার অমৃতময় করুণা ও জীব বংসলতা বুঝাইয়া নর নারীকে তোমার 
ভাবে ভাবিত করিবাস় প্রত্যাশায় তোমারই প্রদত্ত নিজের ও পরের ভাবোচ্ছণস 
সকল ভাষায় ব্যক্ত করিয়! ভক্তি পত্রিকারূপ পাত্র ঘরে ঘরে প্রচার করিতে আজ 
আটবংসর চলিয়াগেল! তোমারই শক্তিবলে সুখে দুঃখে একরকমে ভক্তির কার্ধ্য 
করিয়াছি। হে বিশ্বনিয়ামক! .আজ নবম বর্ষের প্রথম দিন তাই তোমার 
নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তোমারই অমোঘ আঁশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। 
ভাব দাও এবং প্রাণের ভাব ভাষায় সরল ভাবে ব্যক্ত করিবার শক্তি দাও, আমি 
আনন্দ মনে তোমার লীল! তোমার শক্তি তোমার বিশ্ব কর্তৃত্ব তোমার বিশ্বব্যাপিত্ব 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ভক্তি ছ্বারা যেন নর নারীর মনের সংশয্প দূর করিতে 
পারি। আর ভক্তির প্রভাবে ভক্ত হইয়া নরনারী ভক্কিভাবে তোমায় ডাকিয়া 
এবং তোমায় ভালবাসিয়! ধাহাতে ভবসাগর পাঁর হইতে পারে তাহার সুপথ যেন 
দেখাইতে পারি। হেবিপ্বগুরো! দেখ যেন অভিমান আসিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ঠ না করে। 
আর শক্তি দিও ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া যেন ভ্রান্ত মতের অনুসরণ না করি। 
তুমি জ্ঞান দাও, বিজ্ঞান দাও, বিবেক দাও, ধৈধ্য দাও, ধারণা দাও, তোমার ্ | 
শক্তি বলে যেন সত্যের প্রভাব দিবানিশি হৃদয়ে জাগরু্ থাকে । আর অকপট 
হুদয়ে নির্ভয় প্রাণে, সরল ভাষায় সরলভাবে যেন পবিত্র আধ্্যধর্মতত্ব ব্যক্ত 
করিতে পারি। দীনের আজ ইহাই প্রার্থনা। শ্রীদীনবন্ধু শন্মা। 
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(গীতিক1) 
গুহে গৌর হরি দীনে বগা! করি, 
স্থান দ1ও রাঙা! চরণে। 
বিষম জালা, - প্রাণ জলে যায়, 
রারেক হেরহে করুণা নয়নে ॥ 
জীবের দুর্গতি করিধারে দূর, 
হয়েছ সন্যামী দয়ার ঠাকুর। : 
জীবের জীবন করিলে মধুর, 
নাম প্রেম রস সিকনে। 
হুঃখের অনলে এহদি আমার, 
হইতেছে সদা পুড়ি ছারখার, 
করিয়ে করুণা, ঘুচাও যাতনা, 
আমি নিবেদি কাতর বচনে॥ 
আসিয়াছি আমি বড় আশা ক'রে, 
পাদপদ্ ছুটী দাও বক্ষোপরে, 
শীপদ পরশে, প্রেমের আবেশে 
জুড়াই তাপ্পিত জীবমে। 
অধ বলিয়ে যদ্দি না চাহিবে, 
অধম তারণ নাম কেন তবে, 
নামের গৌরব, রাখছে মাধব, 
বিতরিয়ে কুপা এ দীনে॥ পু 
দীন--ভ্রীপশিভূষণ সরকার 








৪. | ভক্তি।  [৯সবর্ষ-_১ম সংখ্যা। 
বৈষ্ণব পদে। অনমে যাহার কৃ নাহি গড়ে মনে। 
এ বৈফব দেখিলে কৃষ্ণ আইসে ন্মরণে £ 

বৈফব বৈফব বলি সহজ ও লয়। ধাহারে দেখিলে হয় কৃষ! দ্রশন | 

বিষ্মরে জানিলে দেই বৈষৰ নিশ্চয় ॥ | বুঝ মন সে কখন সামান্ত তনন& | 

যে বৈধব সেই বিষণ বিস্কু যে বৈধব। | বিস্ু ও বৈফব কভু নহে ভিন্নাকার। . 

মতএব বৈষ্ণব সে ভক্তি যোগ্য হয়॥ | নমঃ নমঃ তার পদে নমঃ শত বার ॥ 

বনু ও বৈষব কভু নহে ভিন্নাকার। | বৈষবের পদ ধূলী যার গৃহে পড়ে। 
নমঃ নমঃ তারপদে নমঃ শত বার ॥ | গৃহলক্ষী বন্দিরয় নাহি কতু ছাড়ে ॥ 
ধংশেতে বৈষণব যদি জন্মে একজন । বৈষবের পদরেধু করিছে ভক্ষণ। 

'সই পুত্র হয় কুল পবিত্র কারণ ॥ | গোলোকে গমন তার শাস্ত্রের বচন ॥ 

'হুম্ধরা ধন্য যানে তারে শিরেধরি। | বিষুং ও বৈষ্ণব কভু নহে তিন্নাকার। 

ঈননীকৃতার্থ তার হুপবিত্র পুরী ॥ নমঃ নমঃ তার পদে নম শতবার ॥ 

বসু ও বৈষ্ণব কছু নহে ভিন্নাকার। | বৈফবের পদ ধুলী থাকুক মাথায়। 
বমঃ নমঃ তারপদে নমঃ শতবার ॥ তবেত কৃতার্থ মনি বৈষ্ণব কৃপায় ॥ 
বেফবের সহবাসে থাকে যেই জন। | বৈষ্ণব হইলে তুষ্ট বিধু তুষ্টর্প। 

লয় চন্দনে যথা! কুবৃক্ষ মিলন ॥ অতএব বৈষব সে ভক্তি যোগ্য হয় ॥ 

বকম্মাৎ আসে তায় চন্দনের বাস॥ | বিষ ও বৈষ্ণব কতু নহে ভিন্নাকার। 

[বাস আভাঘ তার হয় পরকাশ ॥ | নমঃ নমঃ তার পদে নমঃ শতবার ॥ 

ফু ও বৈষ্ণব কতু নহে ভিন্নাকার। | বৈষ্ণব হইবে ধার মনে আছে আশা) 

মঃ নমঃ ভার পদে নমঃ শত বার ॥ | তীহার চরণ রেণু পাব করি আশা ॥ 

[ছ্রীর সহথাকি বংশ আর হৃত। | বৈষণবের দয়া যেন রয় মুঢ় জনে । 

ছরীর দরে তাহা হয়ত বিক্রীত॥ | পদ বাসা করি সদা সর্বক্ষণে ॥ 

হাপাপী পায় ঘি বৈফবের সঙ্গ।. | বিশু ও বৈষ্ণব কতু নহে স্চিন্নাকার। 
বশ্তই তার মুখে নামের তর ॥ নমঃ নমঃ তার পদে নমঃ শতবার ॥ 
খু ও বৈষ্ণব কভু নহে ভিম্নাকার। | সহজে সরল সর্প বক্র সেগমনে। 

] মাধুর সরল মতি বক্র সংগোপনে ॥ 


ধঃ নমঃ তার পদে নমঃ শতবার ॥ . 
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(ভাগ্যে বি কাহয দেয় সাপ্যধন। বি ও বৈধ কডু নহে ডিস্নাকা। 
পা ইইলে নাহি গার অন্ত নমং নমঃ তার পদে লমঃ শতবার ॥ 
হি ও বৈ কতু নহে ভিন্াকার। সঙ্গে করি হরিনাম গাইবে সদাই । 


নমঃ নমঃ তীল্প পদে নমঃ শতবার ॥ 
হে ব্য! কৃপা যেন রয় চিরকাল। 


আমিও করিব গান তবসঙ্গ পাই ॥ 
সঙ্গ গুণে সর্বক্ষণ পিব গান হুধা। 


ধীবর কালের কাটি জাল মহাজাল॥ | পান ক'রে দাসইন্ত্র নাশে ভব ক্ষুধা ॥ 
খর শ্রোত নীরসহ সিন্ধু পার মীন। | বিষ ও বৈষব কতু নহে ভিন্নাকার। 
নমঃ নমঃ তার পদে নমঃ শতবার ॥ 


মেই রূপ সাধুসহ তারে দীন হীন॥ 
দীন শইন্তনারায়ন আচাধ্য। 


দম্পতী দর্পণ । (১৯) 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


সা ১০ 


& রূপ ব্যবহার করিলে আমিও তোমার প্রতি অভিশয় শীত. থাকিব, তুমিও. 
'দারে শাস্তি পাইবে. উপস্থিত আমার পিভ। মাতার"আদেশ পালম ও সেবাই: 
শমার প্রধান ধর্ম বলিয়া গ্রহণ কর, আমি. ক্রমিক যেমন আবশ্যক হইবেবুঝাইৰ।, 
এদক:কুলবঘু পতির.পিতা মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিয়া তাহাদের কথার অবাধ্য 

ইস্বা সংসারে এমন একটা অশান্তি প্রযেশ করায় যে, শেষে কিছুইতেই শাস্তি 

স্থাপন করিতে পায়না! এবং পতির মিকট হইতে পরিত্র ভালবাসা লাতে 
কিতা হয়। এইরূপে অশাস্ত পরিজনের মধ্যে গঠিত পুত কাও গুরুজন 
অন্ত ও কগটা হই ছু দেয় 

একার তাহাদের প্রি হইতে পারিলেই সবকমে মুগ্ধ হয়। শবুয় 

নী যদি তোমার আচরণে সন্তোষ লাত করেন, তবে তাহারা তোমারই 
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হাতে সংসারের সকল কর্তৃত্ব অর্পণ করিবেন, আর ভহারা অসস্ত্ট হইলে: 
চিরদিন সংসারে চাকরাণীর শ্তায় পর ও পরমুখাপেক্সী ও অবিশ্বামী হইবে; আমির 
আমার পিতা মাতাকে শীগ্রই এমন করিয়া সংসারে রাখিব বে, তাহার! তাহাদের . 
আত্োক্নতির নিমিত্ত দিবা রাত্র যোগ ও তপন্ত! করিবেন, তোমাদের নিকট কেবল 
সময়ে খান্ঠ বন্ত পাইলেই যথেষ্ট মনে.করিয়া তোমাদিগকে আশীর্ববাদ কর্ীবেন। 
গুরুজনের প্রাণ খোলা আশীর্বাদ যে অমোথ তাহা! আমি অনেক সময় প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, অতএব উপস্থিত যেরূপে আমার পর্িজনের সহিত ব্যবহার করিবে 
তাহ! ভাব, অনর্থক কান্দিয়া কি হইবে, যখন যখন তোমার পিতা মাতাকে দেখিতে 
ইচ্ছা হইবে তখনই দেখিতে পাইবে) ভয় কি! 

প্রবোধের বাক্যে হুশীলা রোদন সন্বরপ করিলেন, স্বামী যে সকল উপদেশ : 
দিয়াছেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে পান্ধি গ্রামের নিকট 
আিল, পুর্র্ব হইতেই ব্যবস্থাপিত লোকজন অগ্রসর হইয়া বা্যকরদিগকে 
ডাকাইয়া নানাবিধ বাস্টোগ্তমে মহা সমারোহে প্রবোধ ও হুশীলাকে লইয়া. 
প্রবোধের পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। 

প্রবোধের বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে ও পুত্রবধূকে নিজের নিকট আনিতে নিক 
এবং পুত্রকে ও পুত্রবধূকে সন্গেহে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন ও শুভ, 
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, সুশিক্ষিতা সুশীল! কেহ না বলিতে বলিতেই 
শ্বশুরের চরণে মন্ত্ধ অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন, প্রণাম করিয়া. অতি ধী; 
ভাবে দঁড়াইলেন, স্্রীগণ আসিয়া যথাযোগ্য স্ত্রী-আচার সমাধান করত উভয়তে 
বরে লইয়৷ গেল। নুশীল৷ আজ আর" একটা নৃতন সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, 
কাহাকেও জানেনা, এদিকে স্বামীর সনির্ধন্ধ আদেশ তাহার আত্মীঘ শ্বজনবে 
আপন করিয়া ীবাসিতে হইবে । একদিকে মাতা পিতার বিরহ বেদনা অপ. . 
দিকে নূতন নূতন লোকের সহিত মিশিবার চেষ্টা এবং যে যাহা জিজ্ঞাসা 
করিতেছে তাহার সছুত্বর দেওয়া, হুশীলা যেন এক মহান অংসারের ভাবে 
প্রবেশ করিয়া সংসার সাগরের নৃতন নৃতন ভাব তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছেন, হুশীলা 
হুপিক্ষিতা ভাই অতি অলপ সময় মধ্যেই নিজ কর্তব্য স্থির করিয়। লইলেন, শিক্ষার 
এমনই গুণ, অশিক্ষিতা হইলে এই ময় ছুই চারি মাম কেবল ফুপিয়ে ফুপিষকে 
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5১ 
কার্দিয়া কান্দিয়াই কাটইত। শাশুড়ীকে অতি বিনীত ভাবে বগিল মা! হত 
যত, লোক: আটকে "দেখিতে আসিতেছেন, ইহার মধ্যে কাহার সহিত কির 
ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে কাহার সহিত কি ন্ধ কাহাকে বা নন্তার করিতে 
হইবে আমায় বলিয়া দিউন। প্রবোধের দ্ধ জমনী পূর্ব হইতে হুশীলা হুশিক্ষিতা 
একথা নিয়া ছিলেন, এক্ষণে হুশীলার ব্যবহারে তাহার পরিচয় পাইয়া চক্ষু 
কর্ণের বিবাদ মিটাইলেন, বার বার- «এম মা, এস আমার গৃহলম্্মী ” ইত্যাদি 
সাদর সন্তাষণে আদর করিয়া সকলের নিকট কথা বলিয়। নিজের আনন্দো- 
চ্ছদাঁম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আজ মার পুত্র হইতে পুত্রবধূর প্রতি যেন 
অধিক ভালবাসা পু বাহির বাটীতে গিয়াছে সেদিকে লক্ষ্য নাই কিন্ত পূত্র- 
বধূকে অতি গ্নেহে পুত্র কন্তা হইতেও অতি ভালবাসার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, 
« আহা বাছা মা বাপ ছাড়িয়া আসিয়াছে বাছা আমার পাল্কির মধ্যে গরমে 
ঘবামিয়াছে ” এই বলিয়া গায়ের কাপড় খুলিয়া দিজেই হাত বুলাইতেছেন এবং 
বাতাস করিতেছেন কোলের কাছে লইয়া যখন হুশীলার পৃষ্ঠে বাম হাত দিয়া 
দক্ষিণ হজে বাতাস করিতেছেন তখন ুশীলা শাগুড়ীর কাছে এরূপ আদর 
পাইয়া মাতু শ্গেহ ম্মরণ করিয়া একেবারে অধীর! হইল, শাগুড়ীর পায়ে হাত 
বুলাইতে বুলাইতে খন বন দীর্ঘশ্বাস ও অবিরত চক্ষুর জল ফেলিয়া অস্ফুট 
স্বরে ট্রাদন করিতে লাগিল । ছুশীলার অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধার আর ভাব বুষিতে 
বিলম্ব হইল না, বৃদ্ধা বুঝিলেন হুশীলার মাকে মনে পড়িয়াছে বৃদ্ধা « এস মা 
এস মা! আমার” এই কথা বনিয়া হুশীলার মুখে হাত দিয়া চক্ষুর জন মুছাইয়া 
বলিতে লাগিলেন, « মা আমিও তোমার মা কাম কেন তোমার যখন যাহা ইচ্ছা 
বলিবে দেখানে যেমন মার কাছে ছিলে এখানে তাহা হইতে কোনরগ অন্ত 
ভাব মনে করিও না, আমার একমাত্র পুত্র প্রবোধ তাহা হইতে তোমায় পাইয়াছি, 
তুমি আমার গৃহলক্ষী, গ্রবোধ হইতেও তুমি আমার হ্গেছের পাত্রী শীই 
তোমার মার সহিত দেখা করাইব। মা আমার তুমি হুশিক্ষিতা তুমি জান যে 
কন্তা সত্ভতান চিরদিন বাপমায়ের নিকট থাকে না আমি তোমার মা তুমি 
আমার যস্তানের স্থায় অতি ন্নেহের পাত্রী য় কি মা এখানে তোষার কোন 
কষ্ট হইবে না। তুমি এ সংমারের সকলেরই হ্বেহের পাত্রী. তুমি যদি 
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শান্ত ভাব ও প্রিষনভাধিরী হইয়া সকলের ভালবাস! আকর্ষণ করিতে পার ওবে 
দেখিবে অতি অজ সময় মধ্যেই ভূমি ষশহিনী হইবে আঁ সাথি. 
জাতীর ভাগ্যে যাহা শ্ঘটে না তুমি পেরূপ খাঁ হুখ €ৃই সংসারে ধাঁকিয়া 
ভোগ করিতে পারিবে. | | 
_ খইরূপে নানা প্রকার প্রযোধ বাক্যে সুশীলাকে সাণ্তনা করিয়া প্রবোধের 
জননী স্শীলার অশ্রুল মুহ্াইয়া দিলেন, প্রবোধের জননীর হুশীলার প্রতি 

বধার্ঘই অপত্যন্গেহ আসিয়াছে, কিসে হুশীলা হুখ পাইবে, কিসে নুশীলা পিতা 
মাতার অদর্শন জনিত দুঃখ. ভুলিয়া যাইবে এবং কিসে হুশীনা সকলকে সুখী 
ককরিতৈ পারিবে, বৃদ্ধা জহাই ভাবিক্| ভাবিয়! নানাপ্রকার সহুপদেশ দিতে 

লাগিলেন। প্রায় অর্জত্রই প্রথম প্রথম এইরূপ সদ্ধ্বহার দেখিতে 

পাওয়া যাধ পুজবধূর প্রতি শাশুড়ীর অপত্যন্সেহ থাকে। এমন কি গর্ভে 

ধারণ ও দীর্ঘকাল পোষণ করিয়া পুত্রের প্রতি যে অপত্যন্নেহ প্রগাঢ় রূপে. 
থাকে পূত্রব্বু পাইয়া পৃত্র জননীর & গাড়তম শালবাসা ধেন ছুই ভাট 

বিত্ত হয। ফে সংসারের এই ভালবাসার প্রতিদান অঙ্ষত্তাবে পুল্রবপৃও 
শাশুড়ী উভয়কে আনন্দে রাখিতে পারে গে মংসারে চর্চা লক্ষ্মী যে নিশ্চল 
হইয়া বাস করেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতিশয় চঞ্চলমতি অশিক্ষিতা 
অথবা অর্ধশিক্ষিতা বধ শাশুড়ীকে সন্তোষ না করিয়া শাশুড়ীয হয়ে বাধা দিয়া 
আশন মহ্গলঘট জাপনিই' চুশ বিচুর্ণ করে, শ্বশুর শাড়ীর অতি গ্নেহের পাত্রী 
পু্রবধ্‌ অবিশীত শ্বভাষা মুখর ও তোগ' পরায়ণা হইয়া নিজেদের কর্ধৃদোষে 

স্বামীর পিতামাতা হইতে ছুনির্সল অপত্যন্নেহ লাভ করিতে' পারে না। বেধল 
অনিত্য ভোগ হুখ লালসায় দিষারাত্র নিজেদের শারীরিক তোগের বিষয় ভাবিয়া! 
ভাবিয়। পথিত্র ভাব নষ্ট করিয়া স্বামীর ও নিজের বদ্ধমূল অপরিতৃপ্ততা ও 
অশাস্তিই সঞ্চয় করে। অনেক বধ্‌রা আবার শ্বশুর শাগুড়ীকে লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম 
কন অর্থাৎ বাহ্যিক বার ব্রতাদির অনুসরণ করিয়া শান্তিলাতের প্রত্যাশী করে। 
আমরা তাখিয়া পাই না যে স্্ীজাতির একমাত্র অবলম্বনীয়গ্ুরুজ্জন সেবা পরিত্যাগ 
করিয়া এবং পত্তির পিগামাতার মনে ছুঃখ দিয়া যাহারা তাহাদের বন ঘন দীর্ঘ 
নিশ্বাস ফেললিধার হেতুভৃতা হহ্য়া যে সকল পাপ সঞ্চয় করে. এমন কোন ব্রত; 
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. নিযাদি রো বে রি গুরুজন 
উনের যোগ্য ব্যবগার না করেণ মে পৃথক কথা? আছ কাল প্রায় অধিকাংশ 
সংসারে প্রায়ই শৃগুড়ী ও পুত্রবদূর অকপট মিগন দেখা যায় না! ইহা 
অশিক্ষার$গরিণতি, আর ইহার প্রধান কারণ পুরুষেরা বিবাহ: করিযাই স্ত্রী 
হইতে অঙ্যানুষিক ব্যবহার প্রত্যাশা বরে। সুতরাং পুরুষের স্ত্রীকে সহুপদেশ 
না দির! একেবারে স্ত্রী বাধ্য হওরাই এই অনর্থকতার মুলীতূত কারণ । | 
ভাগ্যবতী সুশীল! বিবাহ হইবার পরেই যোগ্য পতি প্রবোধচন্ত্র হইতে 
যেব্রপ সংশিক্ষা ও সদুপদেশ পাইয়াছে আবার শগুর বাড়ী আসিবামাত্র শাশুড়ীর 
নিকট হইতে যেরূপ মন্সেহ ব্যবহার ও সরল উপদেশ পাইয়াছে এইরূপ ভাবের 
অনুসরণ কর! মকল গৃহস্থ দল্পতীরই উচিত। . 
প্রবোধের মা! তাহার বিধবা কন্ঠাটীকে ডাকি! আনিলেন, টি নিকট 
বাইয়া বলিলেন মা সুশীলা এইটী তোমার ছোট ননদিনী। তুমি ইহাকে 
- আপন সহোদরা ভগ্ষীর মত দেখিবে। কখনও পরস্পর পরদ্পরকে পর মনে 
. করিবে না। ছুজনে সর্বদা একত্রে থাকিবে । তোমার যখন মনে যাহা হইবে 
আপন ভ্গীর মতন অনায়াসে ইহাকে বলিবে। যদি কখনও তোমার অবাধ্য। 
হইয়া হুবালা (প্রবোধের ভগ্মীর নাম হুবালা) তোমার কথার অবহ্ণ। করে 
_ বাকোন কার্যে তোমার মনে ব্যথা দেয়. তবে তুমি তাহা সহ্য করিয়া আমাকে 
বলিধে। আমি যখোচিত প্রতিকার করিব। তুমি কখনও ইহ!র মনে ধখা 
দিও না। দেখ সুবালার তোমর! বই আর কেহই নাই। বাছা আমার স্বামী 
. পুন্র বিরহিততা চিরছুঃখিনী। তোমরাই ইহার প্রতিপালক।...আশ। করি সুবালা 
. কখনও তোমার অবাধ্য হইবে ন|। প্রবোধ সুবাল।কে বড়ই ভালবাসে এমন 
কি সুবাপাকে নুশিক্ষিত ও ধার্থিকা করিবার জঙ্ত প্রবোধ অনেক যন্ত করিয়াছে 
খু করিতেছে। আমি গৃহাগত আত্মীয় স্বজনের আদর অসথরথনায় চলিলাম 
এক্ষণে তোমরা ছৃ'নে গল্প কর। এই বনি বৃদ্ধা উঠি থেলেন স্থশীল! 
ও জ্বাল! পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া, লইল উন উভয়কে 
. যেন দেই শুভষোগে একেবারে আপন করি৷ লইল। প্রাণ খুমিক্া উতয় 
উভক্কৈ প্রাণের কথ। বলিতে লাগিল। এই সুবালাকে ভাল বাসিবার জন্ত 
২ | ৃ 
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কাটিতে লাগিল। মা বাপের একমাত্র সন্তান সুশীল মংসারে একাকিনী 
যষ্ধিভা হইয়াছে আঁ এক নূতন সংসারে নৃতন নূতন তাৰ ও নৃত্ন নূতন 
ভালবাসার সঙ্গিনী পাইয়া! এক অননুভূত আনন্দ পাইতে লাগিল।, হুশীলা 
ও হুবালার ভালবাসা এতই বাড়িয়া উঠিল যে একজন অপরজনকে ক্ষণকাল 
ন] দেখিয়া থাকিতে পারে না। সাংসারিক কার্য ছুজনেই উতমাহের সহিত 
করিতে লাগিল। উভয়েই সুশিক্ষিত! সুতরাং বহু সময়সাধ্য কাগুলি অতি 
 আবন্সসময়ে মাধ! করিয়া দিবসে অনেক সময় পাইতে লাগিল । সাংসারিক 
কার্য যেন কার্্যই নয়, দেখিতে দেখিতে সমাধা! হইয়া যায়।. কেহ কাহারও 
অপেক্ষা করে না। কর্তব্যবোধে দুজনেই উৎসাহিত চিত্তে সংসারের যাবতীয় 
ারধ্য সুদম্পর করিয়া অনেক সময় গুরুজনের সেবা সৎ আলোচনা! ও সতৃগ্রস্ 
পাঠ এবং প্রতিদিন একটু একটু নৃতন নূতন শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। 
শিক্ষার্ীতা প্রবোধ আহারান্তে বিশ্রামের সময় ভগিনী ও সহধর্থিনীকে আপনার 
নিকটে বসাইয়া যথাযোগ্য অংশিক্ষা দিতে লাগিলেন। অশিক্ষিত রমণীগণ 
আঁমান্য কার্য্েতেই টিলাম করিয়া দিন কাটায়। সংশিক্ষা বা সাধন ভজনের 
প্রতি কিছুমান অক্ষ্য রাখে না সর্বদা অপরিতৃপ্ত ছদয়ে সংসারের কার্ধ্য করিয়া 
হৃদযেতে একপ্রকার হুঃখময় অন্ধকারই, সঞ্চয় করে। কেহ সংশিক্ষার কথা 
বললে অনি বলিয়! উঠে, যে. সংসারের কাধ্য করিয়া একটুও সময় পাই 
নাকখন ক্ষিকরিব? নিত্য কর্তব্য কাণ্যগ্ুলি শীগ্র শীঘ্র সমাধা করিলেই 
যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যার শিক্ষার ও সহৃপদেষ্টা অভাবে তাহ! একবারও ভাবে 
না। নুশীন! ও হুবালার হুমিলন, দুশীলার:পতিভক্তি, নুশীলার সতত শাড়ীর 
প্লতি আস্তিক ও বাস্িক সহযবহার অতি অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের নরমারীর 
কর্ণ ও চ্ষুখোচর হইয়া দেশের সংষারাশ্রমীদের বিশেষ উপকার করিতে 
লাগিল! হুশীলায ব্যবহারই যেন দেশের স্্ীগণের সংশিক্ষা দাতা হইল। 
এবং প্রবোধের সংসার যেন শিক্ষা লাভের বিদ্যায় স্থানীয় হইয়া উঠিল, 
একঘার যে নয়দারী. ইহাদের ষংসারের ভাব নয়নগৌচর করিয়াছে সে আর 


ভান, স্ট । 





(ভূমিতে পারে না। কিনি কপ ব্যবহারের ন্যকব 


ই য় রত হইত লাগি। রত * 
দীনবন্ধু শর্মা। 
 পুষপাঞ্নী। | বত হল পল, 
2 পুরাই মনের বাছা সার॥ 
(নব বর্ষের উপহার 1) চি 
4০৯0 বিনা তব কৃপা কণা, . 
৪2 | কেমনে হবে অর্চনা: . 
এই বার করিয়াছি মনে ভাইরাস রেপনির। 
মাদন উদ্ভান গশি, করুণার বারি দিয়ে। 
জার হন সানি। অনুর এহাদযে, 
চি কটাও হুগষি ফুলচয়॥ 
২) 
(৫) 
সেই রা লাযে করে, কি 
রাঙা পাছু'ধানি পরে, ভ্ীনাম রূপ ম্মরণে। 
হরষেতে দিব পরাইয়ে। নব নব ভাব প্রাণে, ... 
ভক্ত জন মনোলোতা, মচারিত হউক আমার়। 
কি অপূর্ব্ব হবে শোভা, দেই ভাব ফুল লয়, রা 
সংসার ভুলিব সুধা পিয়ে। দিব আমি সাজাইয়ে, 
91 ইন 
তব ভাব মত দেহ). রি 
আমার এশুন্ গেহ, ভক্ত বাস পূর্ণ কারী 
তাবে পুর্ণ কর হিয়া গার! হে দয়াল গৌর হরি! 
্াখায়ে ভক্তি চন্দনে, পূর্ণ কর মনের বাসনা। 
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দিন তব দানে, ও 1 আবে চরিত হউক : 
কতার্থকর এদীনে, : তুমি কোন্‌ পৃথ্য বলে, বল কি ধনে, 
(করি) গঙ্গোদকে গঙ্গার অর্চনা ॥ | নর রূপে? পুল ভাবে লতিলে হে তারে 
(৭) | বল, হরি কাঁধা পড়ি তব কোন গুণে 
প্রথম এ পুষ্পাঞ্জলি, আনন্দে, অবাধে বাধা বহিলেন শিরে ? 
লও ভীচরণে ভুরি, ভকতের প্রতি হরি পরম দয়াল। 





ছে আমার গোরা হন্দর। তাই কি নদ্দের গৃহে শ্রীনন্ৰ ছুলাল? 
কপানেত্রে দৃষ্টিপাত, | 
কর ওহে প্রাণ নাথ! (১) 
রষিক কল্মষকালিহর ॥ শ্রীনন্দ ছুলাল নাম বড় মধুময় 1 
04 দে। ; পশিয়াছে বহুবার শ্রবণ বিবরে। 
কিন্ত আজ শুনে, নব ভাবের উপয়__ 


তর লা হইল, নাচিছে প্রাণ পুলকের ভরে। 
নু 1, ভক্তের প্রীমুখ হতে উঠিল এ ধ্রনি ; 


8০8 তাই কি ছুটিল প্রাণে, নবীন উচ্ছাস? 
( ভক্তের ভগবান। ) তাই, শতধারে বহে প্রীতি নিঝরিণী ) 
জয় নন্দ মহারাজ! ধন্য হে তোমায় অশধার হৃদয়ে নর্ষ আলোক প্রকাশ । 
গোকুলে তোমার মত কেবা ভাগ্যবান? ূ নাম শুনে, কমনীয় মৃত্তি আসে মনে, 
কি মহান্‌ কর্মফলে, কোন্‌ তগঙ্কায় | নাম শুনে সাধ হয়, ফাই স্রীগোকুলে, 
বিরাজেন কুটারেতে স্বয়ং ভগবান | | ইচ্ছা হয়, বিকাইয়ে যাই শ্ীরগে, 
যোনী, ধারে মহা যোগে দীর্ঘ কাল ধরি, | কু বা বাসনা হয় লই কোলে তুলে। 
ধ্যান করি গণ তরে পান দরশন। আনন্দের নিকেতন হে নন্দ ছুলাল 
জানী হর পান মাত্র জ্যোতিতন মাধুরী, | অনূর্বর হিয়া মোর কর হে রসাল ॥ 


দীন-_্্ীরসিকলাল দে। 


(পুর্বপ্রকাশিতের পর) 
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চ। শ্রীভগবানের সর্বব্যাপীতব সম্বন্ধে তুমি পূর্বে বুঝাইয়া দিপা, তাহার 
চৈতগ্ত জ্যোতিঃ যে ক্ষিত্যাদি সর্বব্যাপী পঞ্চ ভুতের, প্রাণ স্বরূপে অবস্থিত, 
তাহা বুঝিরাছি, কিন্তু তিনি যে গীতায় বলিয়াছেন " আমার চ্ষু কর্ণাদি সর্ক্থানেই 
আছে, ৮ ইহার ভাব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি বা? 

র। চকু কর্ণাি ইন্দ্রিয় গণের বারা যে দর্শন শ্রবণ।দি কার্ধা হয় প্রথমে 
তাহার মুল কি-তাহা হদয়্ম কর, মৃত্যুর পরে চক্ষু কর্ণাদি অবয়ব বর্তমান 
থাকিতেও যখন কেহ দেখিতে বা শুনিতে পায়না তখন ইহা নিশ্চন্ন যে, কেবল 
ডক কর্ণ ই দর্শন শ্রবণাদির কর্তা নহে, ইহারা দ্বার ত্বরূপে উপলক্ষ্য মাত্র; ছরের 
ভিতর্কার মানুষ ছার খুলিয়া বাহিরের বন্ত দর্শন বা শ্রবণ করে, কিন্তু দেই ষানুষ 
যখন ত্বরের বাহিরে যায়, তখন কেবল দ্বারের যেমন দর্শন বা! গ্রব্ণ শৃক্তি থাকেনা! 
সেইরপ সেই ৃক্ষাতিসক্ম চেতন বন্ত যাহা জীবদেহে অপু. রূপে বিরান্রমান আছেন, 
ধাহার শক্তি মন বুদ্ধিতে প্রতিবিষ্থিত হইয়া ইন্জিয়গণকে চালন! করিতেছে, যিনি 
দর্শন শ্রব্ণাদি সকল শক্তির কেন্্ স্বরূপ, যে অনোরণীঘান্‌ চৈতন্বের মহান্‌ জাতি 
প্রাণাদির চালক রূপে দেহভাণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত, তিনিই জগত ব্রদ্ধাণ্ডে মহতে! 
মহীয়ান্‌ রূপে ক্ষিত্ঠাদি পঞ্চভৃতের প্রাণ স্বরূপে বিরাজমান আছেন জানিও।. 
অতএব অনুতে যে শক্কি নিহিত আছে, অণুর সমষ্টি স্বরূপ বিরাটে তাহা অন্ত 
ভাবে থাকিবেই, সুক্ষ জ্ঞান দৃষ্টির অভাবে যদিও আমর! সেই সর্বব্যাঞ্জ, দৈতক্ 
সত্বীকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিনা, কিন্তু সময় বিশেষে সংসার সাগরের ঘুরণারর্তে 
পড়িয়া যখন মোহ জনিত অহস্কারের অদারতা বোধ হয়, চিন্তাশ্রোত, যখন নর 
জগতের অতীত স্থানে চলিয়া যায়, তখন কায দৃষ্টে কারণের ভাব, উপ্‌লদ্ধি, হয় 
মাত্র, ফলত; সাধনার দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টির উন্মেষ না হইলে গ্রেচকের, বৃর্ধ্যানোক, 
দর্শনের হায় চৈতন্ত জ্যোতি:কে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না, খুকি. দার 
পরোক্ষ বোধ হয় বটে কিন্ত প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে তিনি যে সর্বাদরষ্টা 
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তাহার, অপযোন বোধ. সস পারেন॥ পরোক্ষ বোধ বশ িরেগারে কিন্ত 
অপরোক্ষ বোধে সে তয় নাই? টু 
.. শ্রবগাদির সবার! যে পরোক্ষ জান অর্জন করিতেছ, সাধনের হার! ঘা উহাকে 
'অস্থিমজঞাগত করিয়া যি অপরোক্ জান বা নিচ বুদ্ধিতে গরিণৃত করিতে 
পার, তবে চৈতগ্ বিভুতির রসাধাদ করিতে সক্ষম হইবে ও ক্রমে এই রম গান 
করিবার লালসা যত ব্ধিত হইবে, ভাব শোতে হয় ততই পুর্ণ হইতে থাকিবে, 
পরে ভাবের পুরণভা হইলে মেই রসের উৎস স্বরূপ শ্রীভগবানকে চা প্রত্যন্দ 
বর সক্ষম হইবে। 
চ। লেষ কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না? 
বর ভাই! লবণের সত্তা সমুদ্র বারির সর্ঝস্থানে ব্যাপ্ত, যে কোন স্থান 
হইতে জল লইয়া গ্রিহ্বায় দিলে আব্বাদ পাওয়া যায় ও এই আস্বাদ পাওয়াকে 
অনুভব প্রত্যক্ষ বলে, কিন্তু সেই লবণকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে যেমন 
উঠ হয়, মেই রূপ পঞ্চভৃতের প্রতিঅধুতে যে চৈতন্তসত্বা বিগ্রমান 
ছে, অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা তাহার সেই সর্কব্যাপিত্ব. ও সর্ধবশক্তি মার 
টি হয়, সাধক এই সময়ে রসলোলুপ হইয়া! ভাবাশ্রয় করিলে & 
ভাবের তাগে চিৎ পরমাণু সকল ঘনীতৃত হইয়া! সাধকের বাসনানুযায়ি আকার ' 
থর পরা চা গরাত্যঙ্গের বিষ ছন। 
চ। ভগবান মানবের হ্যায় সাকার রূপ ধারণ করিয়া সীমাবিশিষ্ট হইলে 
তাহার অনস্ত ভাব বঞ্জায় থাকে কিরূপে ? 
_র। তুমি মূর্থের সায় কথা বলিতেছ, অনস্ত হইতে কি বিষুকত হওয়া যায় ? 
হিমাধিক্য বশত; অনস্ত সমুদ্রের কোন স্থান যদি জমাট বধিয়া বরফে পরিণত হয়, 
তাহা হইলে কি উহ সমুদ্রের জহি বিযুক্ত হয়? ফলতঃ আধারগত জীব 
অনস্তের ধারণা করিতে পারে না, এক পাত্র জলে যাহার তৃষণ নিবৃতি হয়, অমুত্র 
বারির পরিমাণ করিতে বৃথা প্রয়াস করা তাহার পক্ষে-বিড়নবনা মাত্র, এজন্য মহা 
কাশের মধ্যে গৃহাকাশের তায় ভগবান সাধকের ভাব ও ধারপীনুযা্ধি আকার. 
ধারণ করেন জানিও, পুর্বে এ সম্বন্ধে তোমাকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিযা্ি, 


সুতরাং এক্ষণে তাহা টে করা নিশরবাদন। অপর ০ 
থাকেত বল। নি 
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টি ঙ রর 
চ।.ক্রান্ধণ কা কলের ধকতজো হন গবানের 
ষ্ট না মানবের কন হত! মাহ লই, ২ ভবে এই ফালি 
.ভেদের কারণ কি' র্‌ ্‌ . 
 ন্ু। ভাই! রা ১০ 
ইচ্ছাতেই *হইয়াছে, খবিগণের মধ্য দির তিনিই জীবের ও সমাজের কণ্যানের 
ভন্ত এই বরণাশ্রম ধর্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যতদিন হিপূর রাজত্ব ছিল এবং 
সমাজের উপর রাজার ও রাজার উপর হৃক্ৃ্টিষ্পর খধিগণের কর্তৃত্ব ছিল, 
ততদিন এই বর্ণাশ্রম ধন্্ব সমাজ দেহের প্রকৃত পুষ্টি সাধন করিতেছিল। আপন 
আপন অধিকারানুযায়ী কর্ম করিয়া সকলেই ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে 
ছিল, খষিগণ জ্ঞান যোগে ভ্রীতগবানের সহিত যুক্ত থাকায় প্ররূতিকে বিশ্লেষণ 
করিতে পাঁরিতেন, মানবের বাহ অবয়ব দৃষ্টে তাহার অন্তর্নিহিত গুগ সকলের 
পরিমাণ করিয়া রাজ শক্তির সাহায্যে তাহাকে উচ্চ বা নীচ বর্ণে উন্নীত বা 
অবনত করিতেন, কঠি পাথরের সংস্পর্শে যেমম স্বর্ণ আপনার প্রকৃত গু লুকাইতে, 
পারেন! সেইরূপ খবিগণের জ্ঞান দৃষ্টির নিকট সাঁধারণের গুপানুযায়ি বর্ণ প্রকাশিত, 
হইয়া! পড়িত, তাহারা শ্রীভগবানের আদেশ জন সাধারণের নিকট প্রচার করিবার 
মধ্যব্তী স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু হায়! এখন আর মে দিন নাই, রাজসিক মালিন্তের 
আধিক্য বশতঃ হিল রাজগণ অধান্মিক হইয়া ধষিগণের মধ্যবর্তিতা অগ্রাহ করায় 
হি ধর্খের এই অধঃপতন! মোহ বশে শ্রীভগবানের মঞ্জলমন্ বিধান অবহেলা 
করিবার ফলে হিন্দু গণ আজ শক্তিহীন, এদিকে কলির প্রাধান্টে সনাতন 
ধর্মকে আচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া প্রকৃত ধাধিগণ অনধিকারীর নিকট গুপ্ত হইয়া 
হুসময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, ফলে শাসনঅতাবে অজ্জানমন্তব জনসাধারণ. 
উচ্ছল ভাবে আপনাদের মঙ্গল ঘট পদদলিত করিতেছে, ুতরাং, প্রকৃত 
বর্ণ নিয় করিয়া তদদনুযায়ি ব্যবহার করিবার জ্ঞানাভাব- বশত সমাজ এ ক্ষণে 
র্ণ শর নীবিত ||. এই অন্ই সাধুরণ সমাজের সহি ঘনিষ্ট সন রাখেন দা, 
গুধগত বর্ণ জান থাকায় তাহারা জন্মগত বর্দের বিশুদ্ধতাধীকার, করেন 
না, হয়ত জন্মগত শূদ্র বরণের মধ্যে গুণগত ্রা্ণতব দেখিয়া তাহার সঙ্গ করেন, 
আবার জন্মগত ত্রা্গণের মধ্যে চঙ্ডালত্‌ দেখিয়া তাহার ছায়া স্পর্শ করেন না। 
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. কাই! বাশ ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়াতেই হন ধর্মের মহান ভাব 
আই তপনের স্তায় তেজোহীন হইয়া পড়ি়াছে, কেলবা! বরণজ্ঞান না থাকিলে 
স্ নির্বাচিত হয় লা, হুতরাৎ অসৎ জঙ্গের সংযোগে জ্দয়ে মলিন ভাষ সঞ্চারিত. 
বুইয়া! মনকে অবনত করে, ফলে মন মুঢ় ভাবাপননও ভ্রান্ত হইয়া! রোগ,শোকাদি 
স্পাডির দ্বারা তাড়িত হইয়া সংসার চক্রে ঘুনিত হয়। 

| পীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন ?--. 


| চাতক মতা স্ষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ 


রর অর্ধ গুণ জনিত কর্মের বিভাগ পুর্ঘক আমি চতুর্ধর্ণের স্থঠি করিয়াছি । 
অতএব ইহা নিশ্চয় যে বর্ণভেদ ধথরিক বিধান, এবং ভীহার বিধানানুসারে 
সংসার, পথে চলাই ধর্ম কিন্তু হায়! জীব ভ্রমজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকায় তাহার 
মঙলময় বিধানের প্রকৃত মন্ত্র উপলব্ধি করিতে পারে না, মধু জিহায় না দিয়! 
করণে ঢালিলে যেমন কষ্টের কারণ হয, সেইরূপ তাহারা বর্ণের প্রকৃত তত্ব ও 
্যঘহার স্বদধে অজ্ঞ থাকায় বিপ্রীত ফল লাভ করে মাত্র। 


.. এইখানে একটি গল্প মনে পড়িল, ছনৈক কবিরাজের এক ভৃত্য ছিল) 
স্‌ একদিন গুনিল যে কবিরাজ  তীহার ছাত্রগণকে বলিতেছেন " ঘৃতাদষ্ট গুপৎ 
ভৈলং”, অর্থাৎ স্বত অপেক্ষা তৈলের গুণ অষ্টুণ অধিক, দে এই কথা শ্রবণ 
করিয়া কার্ধ্যান্তরে গেল ও মনে করিল যে তবে বৃথ| অধিক ব্যয় করিয়া ঘৃত 
£চোছনের আব্তক কি! ফলত; সেই দ্বিন হইতে সে অনাদির সহিত অধিক 
পরিমাণে তৈল ভোজন করায় কিছু দিনের মধ্যে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত" 
হুইয়! পড়িল, কহিরাঙ্গ তাহার এই হুর্দশী দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাদা করায় মে বলিল 
মহাশয়! - আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়। আমি অন্নাদির সহিত অধিক পরিমাণে 
(তৈল ক্ষণ করিতেছি) এবং তাহাই অন্তবত আমায় স্বাস্থ তঙ্গের কার, তখন 
করিরাজ সমস্ত বুঝিয়া' বলিল, মুড! তুই ক্লোকের অপরার্ধ শ্রবণ করিস নাই 
করেন? উল ব্যবহারের ফল স্বতের অপেক্ষা -অইগু অধিক বটে, কিন্ত 

*মর্লাঘ ন তু ভক্বণাৎ শি দেহে মদদ করিলে এই ফল: ডগ 
করিলে নহে। 7. . 












জর ৮১৭], ভক্তি। ইরান ১০ ১৭. 





অহা আমাদের এ এক্ষণে ই ুর্দশ। হছে ভগবাক্যের * নে 
-ময়া ষ্ঠ অংশটি আমরা স্বীকার করিলেও উহার অপরার্দ "গুণকর্্ব বিভাগশঃ, 
উর বাদ দেওয়াতেই ব্যবহার দোষে ভাবের বিশুদ্ধতা! হারাইক়্াছি ও 
তাহার ফলে আমাদের আধ্যাত্মিক দেহের স্বাস্থ ভদ্ হইয়াছে এবং প্র মনি 
স্কুল দেহ মনে সঞ্চারিত হইতেছে। 


প্রকৃতির তিন গুণ, সত, রজ ও তম, এই নে দি মধ্যে যাহার ষে গুণ 
প্রবল তাহার সেই কর্ম ও সেই গুণানুযুয়ি কৃত হয়, এবং এই গুণের 
শ্যনাধিক্যই ত্রাদ্ষণাদি বর্ণভেদের মুল কারণ, শুদ্ধরজোমিশ্রিত শুদ্ধদত্বগুণের 
আধিক্যে ত্রাঙ্ষণ, মগ্িনসন্ত ঘি্রিত শুদ্ধরভোগুণের আধিক্যে ক্ষত্রিয়, 
তমোমিএ রজোগুণাধিক্যে বৈ ও রজোমি্ তমোগুধাধিক্যে শুদ্র, এই চারি 
বর্ণলইয়! হিছু সমাজ গঠিত, ব্রাণ এই সমাজ দেহের মস্তক, ক্ষত্রিয় বাহ, 
বৈশ্য উদর ও শু পদ শরূপ, জ্ঞান লাভ করিয়। ধাহার কাধ্য কারণের সম্বন্ধ. 
বোধ হইক্মাছে, তিনি নহজেই কর্মৃষ্টে গুণের আভাম পাইয্া বর্ণের নির্ণয় 
করিতে পারেন, অথচ আত্মোননতির পিপাায় অকপট জদযে খিনি জ্ঞান লাভের 
জন্ত ব্যাকুল হন, জ্ীতগবান তাহার বাসন। অপূর্ণ রাখেন না, কিন্তু হায়! সুখ 
শান্তির নিদান ও ভগবল্লাতের মোপান স্বরূপ যে জ্ঞান, তাহার দিকে কি কাহারও 
লক্ষ্য আছে? শ্রভগবানের কৃপায় যদি কখন ব্রাদ্মণত্বের বিস্তার হয়, জ্ঞানের 
বারা যদি কখন গুরু পুরেহিতগণের হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ হয় এবৎ জন সাধারণের 
সহিত তাহাদের স্বার্থ গন্ধ হীন প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবেই হিন্দুর 
হিন্ূত্ পুনঃ প্রতিঠিত হইবে, ব্্ণাএরম ধর্থের দ্বারা সমাজ দেহের পূর্ণ স্বাস্থ্য 
ফিরিয়া আমিবে, আপন আপন অধিকারানুযায়ি কর্য করিয়া সকলেই ক্রমোন্মতির 
দ্বিকে অগ্রমর হইবে, নতুবা হিন্দু ধর্তের উন্নতি সুদূর পরাহত জানিও। 

ভাই! ক্রাঙ্গণত্বপা ভিন্ন আত্যস্তিক দুঃখের নিরৃত্তি ও ত্রিতাঁপের বেগ, 
প্রশমিত হয় না। ফজস ৃত্যুর করাল কবল হইতে যুক্ত হইয়া বিমল আনন্দ' 
লাভ করিতে চার: তবে ভরা্গণন্ত লাভের চেষ্টা কর, সকলেরই ক্রা্মণ হইবার 
অধিকার আছে বন বিশুদ্ধ বর্ণশ্রম ধর্ প্রচলিত ছিল, তখন ্রা্গতর বর্ণ ্‌ 
সকল এই ত্রাদ্ষণত্ব লাভের উদ্দেশেই-ব্রাঙ্ধীণের সহিত সমুচ্চয় করিবার জন 





ভক্তি টি /% ৯ম বম সা । 





লাঙারিং নু দের সেবা ও সঙ্গ করিবারি ফবে সত্ব শ্রোতের ছারা 
চিত শুদ্ধ হইলে যখন হুপয়ে জ্ঞানের বিকাশ হইত, তখন তাহারা ব্রাহমণত্ের- 
ধা দিয়াই মুক্তি লাভ করিত, অতএব ব্রাঙ্মণত্বে উন্নীত হইবার উপযোগী 
জ্ঞান লাভ করিতে যর কর, চেষ্টা আস্তরিক হইলে শ্ীভগবান *সংসঙ্গের 
সংযোগ করিয়া! দিবেন, মনকে একবার সৎসঙ্গের রসান্বাদ করাইতে পারিলে 
তৎক্ষণাৎ তাহার অধোগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে, পরে আস্বাদের মাত্রা যত বাড়িবে 
হৃদয়ে ততই জ্ঞানের বিকাশ হইয়! তোমাকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া! 
দিবে, ফলে আত্মো্নতির জন্য ব্াকুলতা রূপ উর্বর জমিতে সংসঙ্গের বীজ 
বগিত হইলে যে জ্ঞান বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, ভক্তি, বিশ্বাম প্রভৃতি সেই বৃক্ষেরই 
অপাধিব ফল মাত্র জানিও, এবং এই ফল সমূহ ভগব২ চরণে অর্পিত হইলেই মানব 
আনন্দময় শিবত্ধে উন্নীত হইয়। অনস্ত কালের তরে কৃতার্থ হয়। 





ক্রমশঃ 
শ্রীহরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 


সিসি 


কর্ম ও ভক্তি। 


কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম । 
: সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধনু ॥ 
শান্ত বলে, আমরা ও বলি, “ধর্ম কন” ইহার বাধ্য ধর্শের কর্ম বা সাধন, 
ইহ্থাও থেষন ইয়, আধার ধর্খু ও কর্ণ এনপ সমাস, বিগ্রহ দ্বারাও অর্থ নিশ্পত্তি 
কা ায়। প্র্্ম ও কন” অর্থাত ধর্ম ও তৎসীধন এই' দুইটির পৃথবোধ জন্মা়। 
এই ভাবে আমরা ধর্ম ও কর্মের ভেদ উপলদ্ধি করিতে পারি |, যাহা কর্তব্য তাহা 
 ধর্দ)  হতরাং করনীয় বিষয়টি ধর্ম কিন্তু তৎসাধন রামের নাম' কর্ম 
কর্তব্য ভিন্ন অকর্তব্য বিষয়ে আমাদের প্রয়াস জন্মে, তরাং উহাও। কর্ম । 


আনা] . ভক্তি। ২. ১৯৯, 





অতএব কাকের য়াদকে কর্ধ বলা যায়৷: কর্তব্য কর্তব্য বিচারে কর্থ 
“গতা১শুভ? দ্বিবিধ। "যেমন পরের অপকার করা অঞ্জত কর, আবার উপকার 
'করা শুভ কর্ম, ইহা শুতা গুভের স্থল ব্যাখ্যা মাত্র, বস্তুতঃ শুভ শুভের ভোদতাৎ- 
গধ্য এরূপ নহে। “যত গুভ। শুভ কর্ম” এস্থলে. বুঝিতে হইবে যে, কম্ মাত্রই 
ভ অশুভ! অর্থাৎ যে কোন কর্্ুই হউক, তাহা কেবল শুভও নয়, কেবল অণ্ডভও 
নয়) উহা শুভ ও অশ্তত দুইই। কর্থের একটা ধর্থা ধর্ম আছে, উহা নিত্য 
ওভ; পৃথিবী সতত আলে! কালো মাখা। কর্মের গুত! শুভ নিত্যত্ব সম্বন্ধে 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করি ই যে মাঠ শম্প রা সমাচ্ছন্ন, কৃষক দ্বাস তাক্গিয়া চাষ, 
মই দিয়া ধান্ত বা গম শন্ত জন্মাইল, ইহা অবশ্যই শুভ কর্ণ, যংকালীন বহুমানবেসন 
জীবিকা সংস্থান হইল, কিন্ত পক্ষান্তরে গোমহিষাদি জাতির আহার বিনৃপ্ত হইল। 
আপনি যোগাড় করিযা৷ একটা চাকরী পাইলেন, অন্ত একজন বঞ্চিত. হইল। 
জমি কাটিয়া পুকুর খনন করিলেন, ভান জল পাইলেন, কিন্তু জমির ব্যাঘাত ঘটায় 
উৎপন্নের হানি হইল। আপনি একটা ভোজ দিলেন, কাঙ্গাল গরীবকে ও অন্ন 
দিলেন, কিন্তু কত মধন্ত ছাগলের মুণ্ড গেল ইত্যাদি । 

“যত শুডা শুভ কম্ম” এই উক্তির ঠিক উহাই তাতপর্ধ্য নয়। শুভ ও অপু 
এই দ্বিবিধ কর্মুই বুঝিতে হইবে। কারণ “যত” শব্দের প্রয়োগে কর্মের একত্বের 
হানি ঘটাইয়াছে। : প্রত্যেক কর্থাই যদি শুভ ও অণ্ডত 'বল! উদ্দিষ্ট হইত, 
তবে “যত” শবের পূর্ব স্থাগনা দ্বারা অর্থ বিরোধ ঘটাইবার প্রয়োজন থাকিত না। 
এখন অশুভ ও শুভ কর্মের ভেদ, শ্রেণী বিভাগ ও সংজ্ঞা নির্দেশ আবশ্তক। 
মা়িক ভূক্তির অনুকূল কর্ম মাত্রই অশুভ অর্থাৎ অশন বসন ভোগৈশ্বধ্য সাধনে. 
আমাদের ষে প্রয়াস তাহা অশুত কন্ম এবং মুক্ত সন্ধানে যে যে রয় দে সব 
শুভ কর্ম | 

মায়ার স্থল পথে হাটিতে হাটিতে স্থল জল সি তবু নদীর পারে আগমন পরান 
অর্থাৎ তাটস্থ হওয়া পথ্যস্ত জীবের কর্ম ঘব অণ্ডত, অতঃপর পারি দিয়া অপুর 
পারে উত্তীর্ণ হওয়া পর্যস্ত অর্থাৎ মুক্তি পর্যন্ত জীবেরকর্ম সব শুভ। .তু্ধি 
তুলমী আপন কর, শ্রীমদির মার্জন কর, জীমুতির দর্শন প্রণাম কর), তীর্থ পর্যটন. 
কর, দান ধ্যান কর, ্রপতপ দন্ত গারতী স্তব স্তেটুর পাঠ কর, এমব শুভ রর ।. 


ৰ জ্ হর ঈথরের সহিত মঙ্গ্ধ স্থাপন না করা পর্যন্ত টভগব২সাধন ভজন মস্ত 
এত কর্ম শুভ, কর্ম দ্বারা ভগবছ্পামনার অজনিচয় প্যোতিত হ্য।' ভগবদ্‌ 
গরদ্ধহীন কর্ণাই অগ্ডত; ভগবং সম্বদ্ধি কর্মই শুভ। এই হইল “যত শুভ| 
-গুভ কর্ম” চতুঃষঠি তক্যপ শুত কর্ম, কারণ উহাতে চিত্ত শুদ্ধি হর এবং যত 
বন্ধন, সব ঘুচে। ভক্তি লেশহীন পরোপকার দয়! দানাদি মহদনুষঠান'মব অশ্ুভ। 
এতদ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে বিধি মার্গের প্রতিঠিত সাধন ভজন শুভ 
কর্মী) উহাও কণ্ম/ কিন্তু গু বণ মাত্রই শুভ বা অশুত; সুতরাৎ+ 
“কৃষ্ণভক্তির বাঁধক যত শুভাতুভ কণ্1” 
কর্মী মাত্রই কষ্ণভণ্তির বাধক। শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের এই অতি সার গর্ভ 
শক্তিতে "ভক্তি" প্রদুক্ত না হইয়। কৃষ্ণ ভক্তি পদ প্রতুক্ত হইল কেন, ইহার 
তাংপর্য অবগ অতি গশ্তীর। ভ্তি চেয়ে কৃষ্ণ ভক্তি অনেক উচ্চ । কুষ্ণভক্তি 
শুভা শুভ কর্্মাতীত বটে, কিন্তু সাধারণী ভক্তি শুভ কর্ম মুল] অথচ অশুভ বর্ম 
নিষুক্তা। অশুভ কর্ধের অতীত হইলেন ভক্তি, ওভ কর্ম তত্তিত্তি। কিন্ত 
কুষ্ণভক্তি শুভ বর্েরও উপরে, এই ছুইর়ের অতীত। কর্ন হণালে জ্ঞান পদের 
উত্পত্তি হয়, কর্ম চেখে জান শ্রেষ্ট ; কিন্তু উহা কণ্টকাৰৃত এই জ্ঞানপদ্ের 
মকরন্দ ভক্তি। এই ভক্তি মধু জ্ঞান পদ্ধ পরাগরেণু মাখা, কিন্ত মধুকর বিরচিত 
চক্র মধুবিশুদ্ধ হুনির্শ্ল। কর্টীতে| দূরে, ভ্ঞানীও মপুচক্রমতুর রসাধাদে 
অধিকারী নহেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন £__ 
_. কম্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত তাহে না হইবে রত 
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন। 
রি এই দিব্য সুক্তির প্রথম এই অর্থ করা যাউক্‌, থা ৫__কণঠাঁ ও জ্ঞানী মিছ 
ভক্ত, অর্থাঙ তাহারা যথার্থ ভক্ত নহে; তাহাদের ভক্ভিলেশ থ|কিনেও তাহার! 
ভক্ত গণ্য 'হুইতে. পারেনা। কারণ তাহারা 1 বিশুদ্ধ ভক্তিতে বঞ্চিত এইরগ 
ব্যাথ্য। বর্জন করিয়া তৃদ্ধ আরও সুন্দর ব্যাধ্যা। স্থাপন কর। | যাউক; কন্মা, 
জ্ঞানী ও ভক্ত এতিন মিছা। তাহে রত হইবে না, কর্মে জ্ঞানে ও এই নাম মাত্র 
.তক্ভতিতে রত হইরে ন| বা! এ তিনের পদবী অনুদরণ করা ম্ধত ননব।* মুণাল) 
গগ্স ও পদ্ম মধুর অতীত ব্রিশাধিত চক্র মধুর শুদ্ধ তঞ্তির পরিচর্যার বত হও । 


ভাদ্র, ৯৩১৭।] | ভক্তি | ই 








পণুদ্ধ ভঙ্গনেতে কর মন _ ভঙ্জনের লক? কাম, হাহ লাম ভতিই 
.শুদ্ভ। “কৃষ্ভভতি” চ্ঘারা শুদ্ধ রাগের ভক্তি স্যোতিত হয়। উহা শুভা শুত 
' কর্ের উপরে । শুভা শুত কর্মী করিতে আত্ম সেবার হিল্লোল খেলে; শুদ্ধ 
বুগের ভজনে তাহা নাই কিন্তু উহাও কর্ধময় স্বীকার করিতে হইবে। সে বর্ম 
শুভা শুভ্ভাতীত চিদ্াত্বক। তাহা কি? ভগবং সেবা। শুদ্ধ ভক্তি রাগের 
তঙ্জন সেবাত্িকা। কৃষ্ণ সেবা ভিন্ন জপ তপ মন্ত্াদি শুভ হইলেও নিতান্ত 
নীরস। পাঠক ভক্ত ঠাকুরগণ। আপনারা গোরা্টাদের করুণা শৃত্রে কখনও ভাব 
গদৃগদ হইয়াছেন, তখন এটিও তসঙ্গে বেশ অনুভব করিয়াছেন যে তখন আর 
অন্তর তন্ত্র ন্ধ্যাহিক কিছুই চিত্তে লঘু না, ভাল লাগে না। তখন ওসব অসার, 
নীরস নিরর্থক, বলিয়া বোধ হয়। ছুতরাং এবিষয়ে এ অধয আর অধিক নিখিয়া 
কি হৃদোধ করাইবে? তাই অপাপিব স্তরীগ্রন্থ ্রীমদ্ভাগবত হৃদ্ধের আওটা 
শ্রীচরিতামূত এই অমৃত ঢালিয়াছেন, 

“কু ভক্তির বাধক যত শুভা শুভ কর্ন? এখন প্রশ্ন “কুষ। ভক্তি 
বলিতে শুদ্ধ ভক্তি চিত বলিয়া মানি কেন? “ঈশ্বরঃ পরমঃ ₹ষ৪* "রাধা পূর্ণ 
শক্তি কু পূর্ণ শক্তিমান ।” স্থানান্তরে জ্ীরাধা হৃনাদিনী শক্তি বলিয়া বণিত 
হইয়াছেন। “নবাদিনী” বিশেষণ ধোগে খণ্ড শক্তির বোধ জন্মায়। অথচ: 
স্থানান্তরে পূর্ণ শক্তির আরোপ থাকিল, এই বিরোধের মীমাংসা হওয়া চাহি। : 
্মীরোদ মনে নুধাসার উিত হইয়া ছিল। ছুষ্ধের সার যেমন মাখন, মাধনের : 
সার ঘৃত, তদ্রপ সমষ্টি শক্তি বা পুর্ণশক্তি সিন্ধুর জারহুধা এই হলাদিনী। 
হুতরাং সর্ধশক্কি বীজ সার রূপে হ্ুলাদিনীতে বিরাজমানা। “যৎযেন যুজ্যতে" 
হলািনী যেমন ছাকা শক্তি, শক্তি মান কও তেমন ছাকা ঈশ্বর বা 'ঈশবরঃ 
পরমঃ”॥ হলাদিনী যেমন তব পরিশৃন্তা শক্তি, কও তেমন পথ্য লেশহীন 
ঈশ্বর (মানুষ )) ভক্তের ভাব ঘতই নির্খল হয়, ঈশ্বর ততই নির্ঘল 
প্রেসধ্যহীন ).ও ঘন হইয়া হৃথের স্বতবং তাবুকের তৃপ্তি সম্পাদন করেন।, 
নীলাপক্ষে দেখুন, আকাশ হইতে বায বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে বারি, 
বারি হইতে ক্ষিতি এই ভাবে ক্ষিতি আকাশের ছন পরিণাম ও রস প্রধান; 
( কারণ ইহার প+৭)। আকাশে ও বাযুতে চিনি। গুড়, দুগ্ধ, স্ব, মধু$ আর. 


৯২ ভক্তি। রর [৯ম বর্ষ-_-১যু সংখ্যা), 





পনস, আনারস ফলে পা, কিন্তু উহাদের পরিণাম ক্ষিতি এ মর ফলায়। তন্রপ 
ক ক্ষিতি অরতার "পরম ঈশ্বর” পর পর উৎকর্ধতায় *গরম:? পঞ্চ রষাত্মক। 
অথচ এই উৎকৃষ্ট সার বন্ই আদি বীজ। আকাশে, বায়ুতে ও তেজে' 
ভগবানের অবতার প্রক্লুটিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারিনা, মনীফীগৃথ 
শান ঘারা প্রকট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেও পারেন। কারগ শাস্ত্রের গর্ভ অতল 
হলে স্থলে ঈশ্বরের প্রকটতা পাই; যথা £_-জলে মহস্ত কৃর্শ, জলে স্থলে 
ব্রাহ ইত্যাদি। জল সির পুর্নের কোনও অবতারের নাম নাই। স্বেদ্, 
অগ্ডজ ও জরায়ু এই তিন শ্রেপীর জীব জলে স্থলেই বাস করে; অগ্ডজ 
'বিহগন্থুল আকাশে বিচরণ কৰিলেও তাহাদের জীবিকা! জলে স্থলে । জলস্ছলের 
জীব আমাদের চর্মচক্ষুর গোচর | যত্র যত্র জীব, তত্র তত্র অবতার, কিংবা কুত্তাপি 
বিভূতি সম্ভবে। এসব অংশাবতারের কথ! বলিতেছি। অবতার ও জীবে ভেদ অলপ 
ও অধিক কারণ 'অংশ অবতার পুরুষ মহগ্তাদিক যত।” 
_ গ্অনন্ত স্ষটিকে যৈছে এক কৃষ্য ভাসে। 
তৈছে জীব গেবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥'? 
সুতরাং জীব ও অবতার সবই শ্রীভগবানের অংশ, কিন্ত তবু ভেদ আকাশ 
পাতাল অঙ্ামান্য 1” “মায়াকধ্য নহে চিদানন্দময়” অবতার অংশ, চিদানন্বময়। 
জীব অংশ মাযারচিত দেহে বিশ্বিত। জীব অতি কু্রাংশ ) বথা ৪ 
. বালাগ্রশতশোভাগঃ কজিতো যঃ সহত্রধা। 
তশ্তাপি শতশোভাগো জীব ইত্যতি ধীয়তে ॥ 
বিম্ধর্মোন্তর বচনমূ। 
যহাবিযু্জ গর কড়া মায়া যঃ সুজত্যদঃ। 
 কুষ এই হৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অতীত পুরুষ ব্র্গ সটিতে ব্্ধার টির 
পুর্বে সণাবতার প্রকাশ পান। হৃষ্্যাদি লীলা ব্যান্ড ক্ত। কৃষ্ণ এ লীলার 
অতীত লে সব মহারিষর কার্য। আত্রআটি হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষের 
পরিণতিতে আম ধল জন্মে ) তন্মধ্যে অবিকল সেই আঁটি প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
হদ্রপস্ষটি নীলার মূল কৃ, সির পরিণতিতে সৃষ্টি বৃক্ষে কষ প্রকট হইয়াছেন। 


তা, ৯৩১৭1] এ ভি ২৩. 





“যা বাহার ভাব পর্ণ ও পরিপন্ধ তাহার ঈবরও পূর্ণ সুতরাং 
কষ এপরৃক্ষে মানত টা প্রেমফলের অণটি, উনি প্রেমরাধার আবরণে আছেন | 
এই গেল রক ফথা। 

*খিতীয়তঃ কৃ মদনমোহন, অপ্রাকৃত নবীন মদন। জীব টা 
ধে যদন- বাঁ কাঁম অর্ধাৎ ভোগৈশবধ্য বাসনা তাহাকে ধিনি মোহিত বা নিরস্ত 
করেন তিমি মদন মোহন । ধিনি চিত্তের অন্য বাসনা দুরীতত করিয়া নিজ পানে 
কেবল আকর্ষণ করেন তিমি মদন মোহন কৃষ্ণ, তিনি অপ্রাকৃত নবীন মদ্দন, তিনি. 
প্রাকত মদন নহেন) প্রাকত বা ইতর মদন বিষয় ভোগের দিকে টানে, কৃষ্ণ 
অপ্র্ধিত মদন, তিনি জীবকে নিজপানে টানিয়া বিষয় মুক্ত করিয়া প্রেমামূত 
পিয়ায়েন। কৃষ্ণ নবীন মদন, অর্থাং কিশোর মদন যুবক মদন, নহেন। প্রাকৃত, 
যুবক মদন সস্ভানোংপত্তির হেতু হইয়! জীবকে পতিত করে) কিশোর মদন 
্্ষচর্ধ্য দিয়া জীবকে উর্ধে তুলে (উর্বীরেতা করে)ট। যে মদনের জালার জীব 
সতত আলু তালু দ্ধ হইতেছে, বিষয় বিষ পান করিয়া “হা! হতোহুস্ি” 
করিতেছে, সেই মদনের দারুণ জাল! যিনি শীতল করেন, মদনের প্রভাব 
ধিনি সমূলে বিনষ্ট করেন, তিনি মদন মোহন কৃষ্ণ। বিষয়ের অতি খর. তরঙ্গিত 
প্রবাহে আমরা ভা্িয়া যাইতেছি; এমন প্রবাহের ধারা হইতে আমাদিগকে 
উজীন বহাইযা। নিতে এমন শক্তি আরে। কীদৃশী প্রবল তাহ! ভাবুন) বিষর্ধ 
সম্ভোগ বড়ই আপাত মধুর সে মধুর লোভ ছাড়াইয়! নেওয়া কি সামান্ত শক্তির 
কার্য? মদন হাবভাব-ময় অতি নুন্দর একটা যুবক পুরুষ; তাহার ধনু ফুল, 
শরফুল, মদূন এমনই হুন্দর শুকোমল; ভাহার রূপে বরন্মাও ভুলিয়াছেন। দেবগণ 
সতত তাহার রপ-সুগ্ধ শরপীড়িত। এমন সুন্দর পুরুষের রতি সাজিয়াছি। . এমন 
পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়াছি! এখন ভাবুন্, এমন পুরুষের লোভ ছাড়িতে 
পারি) পিরিত তিলাগ্তলি দিতে পারি, অমন পুরুষের পিরিতকেও ছার মনে. 
করিতে পারি, এমন আব্হমান কালের পীরিত ও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি, 
এমন পুরুষকে ধিকার ভ্তাককার দিয়া চলিয়া যাইতে পারি, আবার কেমন 
পুরুদের দর্শন পাইলে । ৃ 

ই গাঠক, ভাবুন যে পুরুষের সুতি মাধুরী ধর্শনে সেই মদন বিহ্বল হয়। 
"নবীন মদন” অভিথ্যায় অতি হুন্দর সুঠাম একটী পুরুষ রতন অভিব্যক্ত 








টা এখন টি লে সে হু যে কু কে উপরে রঃ 
নাই? এমন “নারী মলোহারী” আর নাই। ঈতরের অন মুর্তি, কিন্ত স্ুর্তির 
রাজা শিরোমণি কুষদুর্তি, উহা গর মূর্ভি। হাত ূ্হন্দর, মধুর, পুরি, 
পুরান; পুর্ণহথধ! এমন 'আত্মরূচি তনুকমল” মানসে অই একটি ছুটে! 
ববমেষের তুল্য প্রাণ সি্তকর নয়নানন্দ বন্ত গগনে চত্র ও নয়। চিতা 
ক্ষাশের সেই যেখমূর্তি, অহো। বলিহরি! মেঘনূর্তির কচি অঞ্ধে কোমল 
বিজগী ঝলা! এই অঙ্কে, এই অস্তে মাখা! মদনের মদনমুর্তভি! যাহার, 
মানম গর্বে সেই শীতল মেঘমূর্তিময় লীলকমল ্ন্ছ/টিত হইয়াছেন, তিনি 
জানেন, সে শ্রীমুত্তির কেমন আকর্ধণ কেমন মধুময়, কেমন প্রাণ মাতান। 
দ্ধ দৌ মি্থুর মধিত জুধাচার কৃষচন্তর! ক্রমশঃ | 
শ্রীকালীহর দাম। 


ও রি রি গাঠিকাদণ। | 

(০. আরুহ নিজ নিজ কর্দুকল ভোভা, বিবিরস্ার অথও নিমের একটুক 
রা করিবার ক্ষমতা নাই। সেই বিধাতার বিধিমতে আরীক্ীজন্মাঈটমীর 
জম হইতে আমি অহুস্থ রহিয়াছি পরীপত্রিকার সময় অতিক্রম হইয়া যার বলিয়া 
ভভগণের জ্ঘয়ানন্দ দায়ক “লীলা রহস্ত” এবারে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, 
পরের মাসে প্রকাশ করিব আশাছিল। লীলা রসাম্বাদন কারী ভ্তগণ আমায় 





ক্ষমা করিয়া আশীর্বাদ করিবেন যেন "লীলা রহস্ত” আলোচনা করিয়া ধন্ত 
০ উদীনবন্ধু শর্মা 
 সম্পাদক। 


রাধারমণ জয়তি। রঃ 
ভক্তি। 


১ম সংখ্যা ৯ বর্ধ। 








ডক্তির্ভগবত) সেবা ভক্তি: ্রবরপিনী। 
ভক্তিরানন্দরূপা চ তক্তির্ভক্তস্ত জীবনম্‌ । 





প্রার্থনা 


সপ্প্আরডরটিড3367৩9০৬০০--৮ 
সংসারেহম্মিন যোগমায়ারচিতে প্রকৃতেঃ পর !. 
"মা মাং প্রলোভিতং কৃত্বা পরীক্ষা হুক মাধব 


 হেমায়াতীত! হে নিত্যনিরপ্রন! তোমারই ইচ্ছা শঙ্জি ্বরূপিনী খোগমায়া 
ঘেবীর বিরত এই বিচিত্র সংসারে একমাত্র তোমার দা ব্যভীত কেহই. আত্-. 
রক্ষা করিতে সমর্থ হয়ন!। নিরস্তর, গ্রলোভনের সামগ্রী আশেগাশে বিরাজমান, 
কার সাধ্য স্থির থাকে? হে দীন-দয়াল! সহজেই দুর্বল এই দীনহীনকে আর. 
কত খেলায় ফেলিবে) ধন, জন, মান ও নানাবিধ ভোগ্য বন্ প্রদানে প্রলোদ্ধিত 
করিয়া! আর কেন পরীক্ষা করিতেছ? অন্তর্্ামিন! তুমি কি জাননা রঙে 
তোমার শক্তি ভিন্ন আর কোন ক্ষমতা নাই! তুমি কি জাননা থে, তোমার কৌশল, 
তোমার মায়ার নিপুনতা বেদ. করিয়া, ভাব বুঝিয়! ভাবরক্ষা করিতে আমি সপ্পূর্ণ 
অযোগ্য £..আর. রি জানলা যে, তোমার খরীক্ক1? উততীর্প হও তোমার 








২৬. . ভক্ষি। 
প্রদত্ত শভি সাপেক্ষ ? পরীক্ষা করিও না, খেলিতৈ ইচ্ছা হয় খেল, খেলায় 
মজাইয়া রাখ; তোমাময় হইয়া আপনা ভুলিয়া ভগন্ময় তোমার খেলা অনুভব করি। 
কর করাইতে ইচ্ছাহয় কর্ম দাও দিঝানিশি তোমার কর্ম সাধনে জীবন উৎসর্গ 
করি। আর যদি বার বার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছাহয়, তবে একাগ্রতা দৃঢ় বিখাস 
প্রভৃতি সদ্গুণ প্রদানে পরীক্ষার যোগ্য করিয়া পরীক্ষা কর। নতুব৷ অযোগ্যকে 
পরীক্ষা করিলে সর্ববান্তধ্যামী ও দয়াময় নামে কলস্ক হইবে। হে তাবনিধি ! 
বাহ! ইচ্ছাহয় কর কেবল ইহাই প্রার্থনা ভাব ছাড়া! করিও না, যখন যে ভাবে 
বাধ তাহাতেই যেন তোমার শক্তি, তোমার ভাব ও তোমার ঈর্বরত্ব অনুভব 
করিতে পারি। অভাবে, ছুঃখে, রোগে, শেকেও যেন তোমার ভাব ও ভালবাস! 
ভুলিয়া ন। যাই। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ যাহা কিছু করাইবে তাহাতেই যেন তোমার 
ভাবে প্রকল্প থাকিতে পারি; অভিমান কাড়িয়া লগ্ড দীনের ইহাই প্রীর্ঘনীয়। 





পাশা শ্রীদীনবন্ধু শর্মা! । 
তারে ডাকো । 
| (গীতিকা ।) 
স্তরে ভাকো, তারে ডাকো! হিয়া জুড়াবে রে,_ 
গ্রাথমণ এক হায়ে তাই, অন্তরের ধন ঘন্তরেতে ) 
ব্যাকুল হয় ডাকো। ডুব দিয়ে তারে দেখো। 
নাম-নামীতে না! আছে ভেদ, তারে ডাকো, তারে ডাকো ॥ 
এই ভাব ছদে বাখো। হতাম হ'ও না রে, 
ভুলে যেও না রে, আশা ছেড়ো না রে, 
সংসার মায়ায় ভুলে যেও নারে, | বিশ্বাের আলো .হাতে লায়ে, 
্বভাবেতে স্থির থেকে ভাই। ধীরে চলতে থাকো। 
আপন রে থাকে । ডাকৃতে ভাকৃতে পাবে সাড়া, 
তাহ তাকো, তারে ডাকো ॥ ভয়ত রবে না! কে । 
দেখিতে পাবে রে, তারে ডাকো, তারে ডাকো ॥ 


দীন-্জীরদসিক লাল ঘে। 


পিপাসিত। 
আছি যে চেয়ে। 


(শীতিকা |) 
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আমি আছি যে চেয়ে। তুমি অস্তধ্যামী, সকলিত জান, 

তুমি আসিবে বলিয়ে, হে প্রাণ বল্লত! | প্রবল পিয়ামে রেখেছি পরাণ, 
আছি হুদাসন বিছাইয়ে॥ | নাকর হেষদি করনা প্রদান, 
কঠ যাবে শুকাইয়ে ॥ 

হামে রাধা ল'য়ে হে বংশী বাদন,* 

জয় মাঝে বারেক দাও দরশন ; 


কবে হবে তব শুভ আগমন ? 
পরাণের সাধ হইবে পুরণ; 


প্রেষাননে পূর্ণ হবে তনুমন,_ রা সার 
রাঙ্গা পা। ছু'ধানির পরশ পেয়ে ॥ (যাই) আনন্দ সাগরে ডুবিয়ে ॥ 
আশা পথ চেয়ে কতদিন, প্রেমের অগ্জলি লয়ে ছুষটী করে, 
এ ভাবেতে রব হইয়ে মলিন ? সথীর অস্ভগা থাকিয়ে. অদূরে, 
মম অভিলাষ, ওহে পীতবাস ! করি সমর্পণ যুগল চরণে. 
মিটাইবে দেখা দিয়ে ॥ ধন্য হই সেবা লইয়ে॥ 
| দীন--্রীরদিক লাল দে। 
পাদোভ্ডবা। 


ওমা গঙ্গে.! তুমি সর্ব্ব কলুষ নাশিনী, 
জগতের শুভতরে জনম তোমার। ... 
ভাঙ্গীরথী মর্ত্যে আর স্বর্গে মন্দাকিনী) 
-  পাতালেতে ভ্ভোগবতী নামেতে প্রচার ॥ 


২৮ টু ভক্তি | দি সধা। 





“বল, কেহ বা ভ্রিজোতা, 

কেহ বা জাহুবী নামে, করে গো অহ্বাদ ; 
ত্রিপথগা নামে কারো কাছে বা আখ্যাতা ) 
কেহ বা শ্বর্ণদী বলি জুড়ায় পরাণ। 
যার যাহে অতিরুচি বলুক সে নাম) 
সকলি তোমার যোগ্য না আছে সংশয়। 
আমি ভাল বাসি আর বলি অভিরাম, 
পাদোড্বা, পাদোতবা কিবা মধুময় ॥ 
রাঙ্গা পা ছুঃখানি-চির-আরাধ্য আমার । 
তাই, ভাল লাগে “পাদোস্ভবা" নাম হুধাধার ॥ 

| দীন--ভ্রীরসিক লাল দে! 


পি ারতহটরজেরে 


মনের প্রতি উপদেশ। 
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(১) 


অনিত্য সখের আশে অনিত্য ভুবনে 
. কামনার দাস হয়ে রে অবোধ মন! 

র'বে আর কতকাল মায়া আবরণে, 

ব্যাধকৃত পাশ-বন্ধ কুরঙ্গ যেমন ॥ 


(২) 
... ভেবেছ কি হুমিশ্চিত ওরে ত্রস্ত মি, 
5. এ সংসারে চির-বাস হইবে তোমার। 
২. বিবেকানতে ময়পাশ করিয়া ছেদন, . 
চর ভাব দেখি একবার ভবের ব্যাপার ॥. 
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বে রী, রক্ষা অরে এতই ভাঁবনা, 
কালপুর্ণ হালে তাহা কে রাখিতে পারে? 
মুনর্যু দশায় কত ভুগিবে যাতনা, 
জীবনের শেষ গতি হবে প্রেতপুরে॥ 


৪ 
কিবা সুখী কিব! সা কি নিধন, 
সঙ্গতি সকলের ভিন্ন কিছু নয়। 
সাগর জঙ্গমে যথা শ্োতম্বতীগণ, 
পার্থক্যের কিছু মাত্র চিহ্ন নাহি রয়॥ 
৫ 
কোন্‌ আশে রা ্রান্ত, 
“আমার” “আমার” কর সদা সর্বক্ষণ? 
“আমার” ফুর়া'বে যবে হইবে প্রাদান্ত, 
কিছু নাহি যাবে সঙ্গে ধন পরিজন ॥ 
| ৬৬) 
তাই বলি ওরে মন না হও পাগল, 
অনিত্যেরে নিত্য ভাষি হুখের পিয়াসে। 
সুছুল্ভ “নরতনু ভজনের মুল ;” 
কারো নারে জর্জরিত কু-ভাধনা বশে ॥ 
(৭), 
নির্বাত স্থানেতে যথা প্রদীপের শিখা- 
স্থিরভাব, সেইরূপ হইয়েরে শীস্ত।. . 
ধ্যানযোগে হৃদামনে আনি বীকা' সখা, -. 
পাদপন্ে কয রাখ নাহইওভাঘ॥ 
০: ৰ 
আছেরে মুর রম চরপ কান কিস 
যাহা পান করিবারে হজালাধত। 





ভক্তি): [৯মর্ব-২য়, ওর, জংখ্যা। 


 লোকধর্খ, লঙ্জা, তয় ত্যাজিয়া সকলে, 
আসিত কালিন্দী তীরে উম্মাদিনী মত। 
(৯) 
নিত্যানন্দ রসাধার শোভার আকর, 
শ্যামহুন্দরের ছুটা রক্তিম চরণ। 
ধ্বঞ্জ বন্ধাস্থশ চিহ্ন পরম জুন্দর, 
সোনার নূপুর তাহেমধুর গুপ্তন॥ 
(১০ 
সবিনয়ে বলি মন রাখ মোর বাণী, 
সহত্র কনিকা-দলে হৃদি সিংহাসনে । 
স্থাপিত করিঘ্া রাঙ্গা চরণ ছু'খানি, 
পুজ। কর ভক্তি ফুলে গ্রীতির চন্দনে ॥ 
অপার আনন্দনীরে হইবে মগন। 
শোক তাপ দরে যাবে জুড়াবে জীবন ॥ 


দীন- শ্রীশশিভূষণ সরকার । 


বিভু-গীতি। 
(১) 

_ কেমনে গাইব, সে অনন্ত ধন! 
"দেহ ক্ষীণ আযুহীন, বাচিআর কত দিন, 
২. ঘুমশঘোরে সংজ্ঞাহীন, তুষ্জিব নরক যাতন॥ 

_ দীননাধ এতদিনে, কষমিয়াছ ক্ষমাগুণে, " 

 তবুত আবোধ মন ভ্ান্ধেদ। কুগথ গমন ॥ 


আখি, কাস্তিক, ১৩৮ । ] ভক্তি! এছ 


সি 
( তা 

হরি হে এই মিনতি করি, 

দয়! করে দীন হীনে দেহ চরণ তরি । 
ভব-অকুল-পাথার, ইথে নাহি পারাবার, 
কৃপা করি যদি তার তবেই গো তরি॥ 

এ সংসারে তোমাবিনে, নাহি দেখি হেন জনে, 
তরিতে অধম জনে হইসে কাণ্ডারী ॥ 

আমি অতি অকিঞ্চন, নাহিক সঙ্গতি হেন, 
যাহাতে তোমার গ্রীতি জন্মাইতে পরি ॥ 

(৩) 

আশাকরে ডাকি হরি আজি তো! বারে বারে। 
পদাশ্রয় পাই যেন আশীর্বাদ কর মোরে ॥ 
ডাকিতেছি অনুক্ষণ, তৃষিত৷ চাতক হেন, 

জ্ঞান বারি কণ! দানকর অজ্ঞ তনয়ারে ॥ 

ওহে অগতির গতি, ভোমা বিনা নাহি গতি, 
হর মোর এ ছুর্গতি ক্ষমা করি এই বারে ॥ 

তব প্রতি ভক্তি দানে, তুষিও অজ্ঞান জনে, 
চেতন হউক অচেতনে তব করণায় 

কিকরিব যাব কোথা, কারে কব দুঃখ কথা, 

এ সম্কটে তোমাবিনা হরিহে ডাকিব কারে। 


(-8.7% 
ছেহরি! দীন বল্পত! (দেখাদাও আজ আমায়! 
বিপীকে গড়িয়ে প্রত! ডাকি তোমা ৰার বার । 


টং মম পরা, মোহাচ্ছ্। কল্পবান। 
রি'দশ দিক শুণ্য, বিনে এ চরণ (তামার | 


নি. ভক্তি মা বর্ষ, লংখ। ॥ 





| দুমল্তেব্দ্হ্ 
_ ভাবিয়া আহুল মন, হে দীন রক্ন মোর। 
২6৩) 
(মন) মায়া নিদ্বাত্যজি হও সচেতন । 
হরি নামামৃত, পিও অবিরত, 
অন্ধকুপে আর হুবিনে পতন॥ 
রবেন! রবেনা, কলুষ যাতন! 
নিত্য মুক্তি পদে হও নিমগন ॥ 





শ্রপ্রীগুরুপদে ॥ 


পীশীশি০ 2 


প্রণমামি গুরুপদ, যেপদেতে মোক্ষপদ, 
সে পদ সরোজ বিনে আর কিবা আছেরে। 

ওরে মন মধুত্রত, | পিয্ মধু অবিরত, 
কেতকী কণ্টক বনে কেনঘাও তুলেরে। 

বিষয় কেতকী বটে, তাতেত বিপদ ঘটে, 
আয় ব্যয় স়্েতে নানা কষ্ট আছেরে। 

অক্ষয় অব্যয় পদ, যেই পদ নিরাপদ, 
সেপদ ছাড়িয়ে কেন অন্য পদ চাওরে। 

তোরে বলি ওরে মন, গুরুকি সামান্ত ধন? 

গুরু কেকিচিনেছ! সেসামহ্তত-নয়রে। 

গু নি অনাকার,..  লাকার মানবাকার, 
-কস্ীরে কি মানবাকার গণনার গণেরে। 

শু কেনা মীননর।. . খু আক্ষাৎ ঈশ্বর, 

.. খর্রদ। ৬ নি মহেখ্বর হয় রে টি ৪ 


লক), কি ৬. 





নিল্টিচাত্দত দস 
বাহা পুরাইতে জীবের গুরু রূপ ধরেরে ॥ 

আহা! কি গুরুর দয়া, .. হরি লাম দীক্ষাদিয়া, 
অবহেলে তর়াইছে যত জীব চরয়ে। 

ছুক্যব সাগর মধ্যে, স্থান দিরা-হুদি মধ্যে, 
তরি যথা পুত্র মম সিন্ধুপার কেরে ॥ 

থে গুরু চরণ বই, বাধাকুষ্ণ পেতে নাই, 
সে গুরু চরণ বই আর কিব! ছেরে । : 

পিতামাতা হৈতেগুরু, গুরু বটে গুরু গুরু, 
গুরুত্ব পাইবে গুরু লঘু হ'য়া ভজরে ॥ 


এমনি গুরুর কর্ম, বুঝ মন তাঁর মর্ম, 
যেমন ভ্রমর কীট অন্য কীটে ধারে রে। 

কীট দেহ করি হত, করায় আপন মত, 
গুরু সেই রূপ শিষ্যে নিজরূপ করে বে 

পিতামাতা দেয় জন্ম, ভোগ মাত্র নিজ বন্ধ, 

' নাহি বুঝে ধর্ম যারযে সে ভূগেরে 

তাবাসে জন্মায়পিও, শুন্ সব জ্ঞান কা 
বার বার যোনি দণ্ড মত্ত্যে এষে, হয় রে ॥ 

শুষ্ক দিলে জ্ঞান শিক্ষা, তবেসে আীবের রক্ষা) . 
অবহেলে পেষে দীক্ষা অনায়াদে তরে বে। 

এই যে জীবের দেহ, জল ভাগ সম এহ, 
জাতি স্পর্শে হুদ্ধ হয় অজাতিতে নয়রে_॥ 


গুরু হীন দেহ ধারী, যথা খ্বামীহটনা নারী, 
জীবন মরণ সম সেই দেহ হয় রে। 
যেই দেহ গুক ত্যানী, সেই দেহ সর্ধত্যাণী, . 
মৃত সম সেই দেহ গণনার গণে রে॥ 
৫ 
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শক জারা সেব শুর ভ্ীচগ, 
| ... দে চন বিনা আর এডবে কি আছেরে। 
ধর মারে দুঢ়করি। যে ভবে দেখায় হরি, 
: ভজ ভজ তারে মন বড় লাভ হবে রে॥. | 
যেগুরু চরণ ঘ্ন্রে, অর্তে পৃষ্পে চর্চে গে, 
পদ র্বেধু মকরন্দে ভক্তি করি খায় রে। 
মে নামে সংসারবৃত্রে, গুরু গুরু বলি বকে, 
অনায়াঙ্ে ছয় বৃত্রে জ্ন করে দেই রে॥ 
পেলে গুরু উপদেশ, অশেষ দোঘের শেষ, 
নাথাকে পাপের লেশ হয়ি ছবি ঝ'লেরে। 
ভ্রষ তম বিনাশিয়া, অচেতনে চেত্তনিয়া, 
যে গুরু প্রলাদ জোরে দিব্য জ্ঞান পাই রে। 
সে গুরু চরণে মন, কর সদা আকিঞ্চল, 
. অনর্থে সদর্থ জ্ঞান যেন নাহি হয় রে। 
কাচেরে কাঞ্চন ভেবে, বৃথা মুগ্ধ হয়ে ভবে; 
 স্ীগুক চরণ মন হারায়োন! হেলায়রে ॥ 
এই ভব পারাধার, গুরুষ্ধেষ কর্ণধার, 
“সেই যিনে তরাবার আর কেহ লাইরে। 
. ওয়ে মন কেন ভুল, প'লে হুঃখে নাহি ভুল, 
অতুল বিপদে পড়ে এ জনম যাবেরে & 
যে দেখি তরঙ্গ বদ, শোষে ক কাগে অঙ্গ, 
ূ ভয়ঙ্কর শ্রোত ভঙ্গ ঘুরাপাকে ঘুরেরে। 
. চাই এতে মাবি শক্ত।.. . জ্ঞব সে হইবে মুক্ক, 
না হইলে এফ পাকে পাকে ভুবে যাবেরে ॥ 
এই ভব ছস্তরেতে চাও যি নিশ্তারিতে, 


. মন গুরু পদে রতি মতি সপরে। 





ন কা ক % ২৩১৭ ।] ৬৫ $ 


নাপিবে বিপদ বষঠ, ও জনধিবে উড়িষত। 
রস 1 ট 
রাখ গুরূপদে ক্কি, তাতে যেন হত ভক্তি, 
_ কষডু নাহি হয় মদ সজাগেতে থেকোরে। 
ভ্রম ঘুমে ঘুমায়োনা,. এ জনম হায়ায়োনা, 
7. গুরু রুষ্ট হৈলে সর্ব ধর্ম লষ্ট হবেরে। | 
গুরু যদি রন তুষ্ট, কফ যদি ইন কষ্ট, 
_. ভাতে নাই তত কষ্ট গুরু উদ্ধারিবেরে। 
গুরু যদি হন রুষ্ট, .. তাতে লহে রুষ্ তুষ্ট, 
ছুইকুল হবে নষ্ট শেষে ফখাকী পাবিরে ॥ 
ঘ্বরিদ্রেরে ধন কষ্ট, তাত মন জান স্পষ্ট, 
তথাপি ধনীর কাছে চেয়ে কিছু পায়রে। 
রোধ যদি করে ধনী, রোবে ধন রোষে ধনী, 
: ; রো কৈলে ধনী ধন আর কেবা দেয়রে ॥ 
তাই বগি ওরে মম, জব গু ভ্ীচরণ, 
হুদ্দর রতন মণি তোঁর হাতে দিবেরে। 
নারবে দরিক্র' দশী, ঘুঁচিবে ভধ পিপালী, . 
. শীন_জইনাযাণ আচার্য 
গীত। 
১.০: রদ একাল 
্ ওহে শান্তি মর! আমার, অশান্তি অনলে দহিছে জীবর্দ।: 
উহ বউিজপতারী! দিয়ে কৃপা-বারি অশান্তি অনল কর নিরাণ 7. 
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ূ শি আপার মজিলাম বিষয়ে, তাহে নিানশিশদ্ধ ছয় হিয়ে,. 
_ঝারেক ভুলিয়ে তোমা না৷ ভাকিয়ে, (নরক গামী হ'তে হলো 

আমার পাগে দেহ হয়েছে ভারি) ভীষণ করাল, ব্যাধিতে িরেছে হে; 

_ ওহে নরক নিবারী, দিয়ে চরণ তরি, ভরার্ণবে পার করো নারায়ণ 

সংসার অদার ওহে সারা১সার, তুমি কেবল সার বিশ্ব মূলাধার, 

_ এ পুন্র পরিবার, নহে আপনার, (হুখের ভাগী সকলি হরি ;-- 

আমার পাপের ভাগী কেউ হবেন) কামিনী কাঞ্চনে আশক্ত রেখনা, 

করে করুণা, হরছে যাতনা, অভয় পদে আজি নিলাম হে স্মরণ ॥ 

দূর কর হরি. দেহের অভিমান, সঙ্গে সঙ্গে যাক আমার আমার জ্ঞান, 

ওহে দয়াল ভগবান করো পরিত্রাণ. (আর যে জালা সইতে নারি, 
সংসার জালায় জলে ম'লাম্‌) প্রাণের ঘটনা সকলি জান হে /-- 


মি হওহে জদয়, ওহে দয়াময়, দয়া করো দীনে দীন শরণ ॥ 
| (২) 
কেমনে বুঝি তব লীলা গহে রাধা রমণ। 


তুমি কারে দাও রাজত্ব, কারে দাও দাসতৃ কারো হর তুমি রাজ্য ধন॥ 
বলি ক'রে তোমায় সর্বস্ব প্রধান, নাগ পাশে বন্ধন এ কেমন বিধান, 
(আবা) হিরণ্য কাঁশপু পাইল পরিঙ্তাণ ; । সেতে! দ্েষ করেছিলো, 
ভ্রীঅন্ধে কত আদাত.করেছে) দৈত্যারি ঢখ হারী দক়্ার সাগর ;-_ 

এ কেমন বিচার, ওহে সারাৎদার, কোলে ক'রে তারে দিলে মুক্তি ধন ॥ 
শুনেছি যে হরি তোমার কপায়, মথুরা নগরে অন্ধে চক্ষু পায়, 

ক্র ধামে নন্দ কাদে সব্বাদায, (নন্দ অন্ধ হয়েছিলো-- 

হা কৃষ্ণ হা কৃষ ব'লে) ওহে “অঙ্গের লন থঞ্জের ষ্ঠী )-- 

হে প্রাণ গোবিন্দ, জগদানন্ন, বুঝাইয়া দাও.এখেলা কেমন ॥ 
বিষ পুরা মুখে কালীয় ভ্রু মতি, অনায়াসে চরণ পেল যদুপ্গতি, 
.কি-হুবে হে.গতি অগতির গতি, (আমার সর্ধাঙ্গে বিষপুরা হরি. 

| মুখে" গরল অন্তরে গরল) ওহে কালীর গন নবীন দয়াময়” 
লই কারের মত, ওহে মধ, ফাক'রে দামে দাওছে চরগ 8. 





“সাধনা” বলিলে আমবা বুঝি পিতামাতা স্ত্রী পুজাদি পরিত্যাগ করিয়া 
নিবিড় অরণ্য অথবা নির্জন পর্বত গহ্বরে প্রবেশ পূর্বক কামত্রোধাদি 
রিপুগণকে ' বশীতৃত করিয়া ভগবানে মনের একাগ্রতা সম্পাদন! সাধনার 
ফল ভগবানের সাক্ষাংকার লাভ করা। তাহা আর্ত জগতে ও বহি্গীতে: 
উভয় জগতেই হইতে পারে। পুরাণ পাঠে আমরা অবগত হই" পরব এহমাদাদি 
বহিজগতে ভগবানের সাকার মুর্তি দেখিতে পাইয়া ছিলেন। আজকাল: ও 
অনেক মহাত্মা আছেন ধীহারা বহিজগতে না দেখুন অগ্ু্গতে ভগবানের 
অচিস্ত্য শক্তিবিকাশ দেখিয়া প্রেমে পুলকিত হয়েন। ভগবানের সাক্ষাংকার লাত 
হইলে কি হয়, সাধক ভগবানকে দেখিয়া কি করেন, তাহ] ভুজতোগী তি অন্ভের 
অনুভব করা অত্যত্ত কঠিন। পার্থিব সুখের সঙ্গে তাহার তুবনা হয় না। তবে 
অনুমান করিধা যতদূর বুঝা যার তাহাতে বর্ন চলে ধে, সে ভুখ সর্গের মন্দাকিনী, 
ধারা, চন্দের অমিয়মধুর হাসি জড়ান একটা কিভূত: কিমাকার 'অচিস্য অব্য 
পদার্থ আছে যাহা অনু্তব ন। করিলে বুঝা ধায়: না" ভীহা' কমন করিয়া 
প্রক্ষীণ রা সম্তব। উহা প্রকাশ করিতে যাণয়া আর বাঁধন হইয়া ধরিতে 
যাওয়া'একই বন্ত আমার সিকট অনুমিতাহয়। 

 ইঞ্জানীৎ আমীর 'ব্তব্য এই-উক্তবপ'মাধক ধাতীত কি জীঁধানের করুণ কণা 
লাউ ধরা যায় না: আমার বিশ্বাস পূ্ণরূগে সাধ প্রাপ্ত নী' ইইলৈওতাগ্য- 
বশত; ছুই এক “মুতের ভর্ঠ' তগবদস্ুভূতি লাভ করা বয়) দৃষ্টান্ত শবরপ-- 
আমরা কোন বষঠ ক ারিতে গেলে তাহার নমুনা দেখি, কেনর্ন সেই বত প্রধ- 
গজ আমাদের অঙলীতিকর।ইইতে পারে,পকি্ত যা কেহ মেইণবিষয় স সে আমাকে 
বলিতে খ্কে তধন আমি ওাহার কথায় বিরর্জি বোধ করিও কা 
করিয়া হকছষিণ এছ্ন ঘকি উ জিনিসটা প্রকৃত পন্দে বাটিহর তবে্্জিনির্ঘট 
“পছরিবা থাকিতে লারিঘ না” আমার পছদ হইলে জে 





৬ ভক্তি । [ ১ম বধ ২য়, ৩, সংখ্যা। 





আমি বিষয়ে আশক্ত হইয়া পড়িব তখন পর বন্থতেই আঁমার সপপূর্ণ একাগ্রত্তা 
 প্রধাবিত হইবে। হরিনাম মন্বন্ধেও ্বপ ব্যবস্থা। গুনিতে শুনিতে বলিতে বলিতে 
আমাদের মন্ততা জন্থিবে। নাষে মত্তত। জন্মিলে নাম মহাত্তো ক্রমে ক্রফে' অনার 
পদার্থ বিটূরিত হইবে। কাম ক্রোধাদি অসার পদার্থ বিদূরিত হইলে অশান্তি 
কালিম। বিদূরিত হইয়া মত্ততার পাপ নেশা পরিত্যক্ত হইয়া বিমল তক্তি 
আসিম্বা উদয় হইবে। আমরা ভক্ত হইয়া যাইবে । 
 *ষাধক না হইলে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায় না” এইকথা কঠোর শাসন, 
অনেক সময়ে অনেকের পারমার্থিক জীবন একবারে বিষময় করিয়া দেয়। সাধক 
বড় উচ্চদরের কথ1? সাধক? বাপরে ? সাধক হইডেও পারিব না ভগবদনু- 
গ্রহও পাইবনা। এই তীতিব্যঞজক ভাবে অনেকের মনে নৈরাশ্ঠের সঞ্চার হয়। 
এই নৈরাঠ্ঠ নিরাকরনার্থে আমার বক্তব্য এই £--বোকে পাপ করিতেছে পাপের 
আ্রোতে অহরহ অবগাহন করিতেছে কিন্তু তাহাদের ক্ষি গতি নাই ? তাহাদের 
(কি কোন উপায় নাই ? যাহাতে তাহাদের কামকলুষিত প্রাণ প্রেম পুলকিত 
হইয়া উঠে? 
কথা এই আমরা গাপী আমর1 অধম কিন্তু তাই বলিয়া আমর! নিরুপায় 
নাই। আমাঞ্টের উপারের পন্থ! নিশ্চয়ই আছে। 
ভগবানের স্বষ্টির অন্তরালে ছুট বন্ত নিত্য বিদ্যমান । যেখানে জন্ম সেখানে 
মৃত্যু, যেখানে বিকাশ সেখানে বিলয়, যেখানে আসক্তি, সেখানে মুক্তি। 
ধদ্দি প্রতিনিয়তই স্থষ্টির রাজ্যে ছুই বস্তুর পারস্পর্ধ্য রুক্ষিত হইতেছে; যদি তগবান্‌ 
গ্রন্ততি পুরুষঞ্ডোতক রাধাকষ্ের যুগ্বলরূপের ছারা জগতে দৈতত্বের স্পষ্ট 
মীমাংসা করিতেছেন; তখন ছুই বন্তর সত্তা অসম্ভব নহে ইহা' শ্বীকাত্র করিতে 
হৃইরে। আমি পূর্বেই বনিয়াছি ধেধানে আসক্তি সেইখানেই মুক্ধি। 
আমক্তি না গ্াকিলে মুক্তির মাহাত্ম্য কোথায় ? আধার বিনা আলোকের অনুধাবন 
'অনভ্তব। ; হৃতরাং দেখিতে হইবে সৃষ্টির রাজ্যে আসক্তিও যাহার সৃষ্টি যুক্তিও 
আবার ভাহারই সটি। আমক্ত ষৃক্ত হইবেই নহিলে আর কাহারা হইবে। 
এখন গ্নেখা যাউক এই অসীম বিশ্ব বরদ্ধাণডে আমরা কি? আমরা শরষ্টার 
স্থষ্টি পৃতুল। আ্মমরা অস্বাধীন আযাদের কিছু মাত্র স্বাধীনতা নাই: ভগবানের 


আরবি, কাণিক, ১৩১৭1] ভৃক্তি। রর 
করহৃত পুতুল ভগবানের প্রদত্ত শক্তি অনুসারে কাজ করিয়া ধাইতেছি। শৃষটাস্ 
বূণ কাজের সবি অনুসারে আমরা লৌহু হাতুডী নিশ্াণ করি। হাতুডী 
.প্রস্তব্ণ আমাদের হাতে । হাতুরীর কোন স্বাধীনতা নাই । যখন কোন কান্ধ 
করিতে হুয় তখন আমরা তাহাতে নিয়মিত বল প্রয়োগ করিয়! কাজ করি। 
ইহাতে হাতুরীর গর্ধ করিবার কিছু নাই। মানুষ ভগবানের হাতুরী হুতরাং 
তাহার গর্ব করিবার কি আছে? ইহা হইতেও দেখা গেল মানুষ অস্বাধীন, 
তাহার ক্রিয়া কলাপও তাহার ইচ্ছাধীন নহে। আমাদের বক্তব্য পাপপুন্ত 
ভগৰানে সমর্পণ করা। যদি, "পাপভাগী আমি নহি” "পুস্তভাগী আমি” 
ইত্যাদি ছ্বৈততাবের অধতারণায় প্রবৃত্ত হই তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে 
আমাদের হৃদয় আধারময়। 
এখন আমাদের করিতে হইবে এই £-- 
আমাদের পুত্র পরিবার ত্যাগ করিতে আমরা পারিব না। পার্থিব লৌভও 
আমরা সম্বরণ করিতে পারিব ন!। যাহারা মেই সকল উদ্ভ কর্ম করিতে পারিবে 
তাহাদের কথা! আমি বল্িতেছি না। ইহা সত্বেও আমরা! এক মহ! সাধনায় 
প্রবৃত্ত হইতে পারি। এই মহ? পাপকাকন্দী মুখরিত কলির দোর্দস্ত প্রভাপ 
সময়ে হরিনামের গভীপ় ঝস্কারে দিগন্ত মুখরিত করিয়া পাঁগ তাপ সব দূর করিয়া 
দিতে হইবে। আমরা কিছুই জানিনা । কেবল “নাম” আর “নামে পাব 
মোক্ষধাম” এই সার। প্রশ্ন হইতে পারে নাম করিলে কি লইবেণ কীওন 
করিলে কি হইবে? সঙ্গীত মিশ্রত হরিনামে আমাদের কি হইবে? তছুতরে 
এই বল! চে যদি কিছু হইবার থাকে, ঘদি মনের বিষয়াশক্তি কিছুক্ষণের জন্ত 
বিব্রত থাকে, যদি হরি নামে এক মুছর্তের তরে প্রাণ নাচিয়। উঠে তবে আর 
কিছু হউক বা না হউক মম “আর একবার” হরিনামের জন্য আকুল হইবে। 
পরে “আর একবার” হরিনামের জন্ত “পাগল” হইবে। ক্রমে হরিনামের 
মোহন সুরে তাঁহাকে পাগল করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে তাহার ভুদয় কন্দরে 
নাম মুধার ধারা ঢালিয্বা' দিবে। সে নামে মত্ত হইগ্কা যাইবে। তখন 
হরিনাম গানই তাহার জীবনের প্রধাণতম কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে। 
আপত্তি উঠিতে পারে ইহাতে কি হইবে ? হয়ত্ত ৫০৬, ব২সর হরিনাম করিয়া 


চি ভি, [১ম বর্ষ, ফা । 





তাহাতে একটু মতা আদিল। - আমি বলি, ভাহাতেই হই । ফেই হইতেই 


সে উপ্নত জীষনে পধ্র্সপ করিতে আরম্ত করিল। . হানা প্রথম্তর 


ঠা 


_ কথটি! বড়ই দুরহ। হজে ৪০, না। চে আর একটু সরণ 


| করিতেছি। 


আমরা হিদু। জঙ্ান্তর বিশ্বাস করি। এক জন্মের সংস্থায় অন্ত জগ্মেবর্তে 


. ইহাও বিশ্বাস করি। আরও 'বশ্থাস করি এ জন্মে ধতটুকু কাজ করিলাম 
তাহার পর হইতে আবার পরজন্মে' আর্ত করিব। হুতরাৎ আমরা দেখিতে 
পাই আমাদের সাংপ্রতিক জন্ম হইতে মুক্ত হওয়া পধ্যস্ত যতবার ভন্মগ্রহণ 
' করিতে হইবে তাহাকে এক মহাজীবন অথব| “মহাসাধনা" বলেলেও অত্যুক্তি 
হয় না। যে জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি তাহ! সাধনা বই আর কি হইতে 
. পারে € যে মুহূর্তে আমরা উন্নত জীবনে প্রবেশ করিলাম তাহার পর হইতেই যে 
আমাদের উন্নতি. ক্রুমোন্তি, তাহা সাধনার স্তর অথবা ফোপান। . ঘ্ামব্না 


জন্মে জন্মে সেই উন্নতি সোপান উত্তীর্ণ হইয়। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিব। দেই মহাজীবন্দের বা সাধনার প্রথম ভাগকেই আমি প্রথম ত্র 


' বলিখাছি। যাহাতে আমর প্রথম জ্তরে উঠিতে পারি তাহারই চেষ্টা কর। 


 অর্ধতোভাবে বিধেব। নতুবা অন্ধকারাব্ত রজনীতে দিগন্রান্ত পথিকের স্তায় 
ক্ষ শৃন্ত জীবন লইয়া আমাদিগকে জন্মে জন্মে কেবল আধারে আধারে ঘুরিতে 
রঃ হইবে । আমরা আর আলো দেখিব ন]। 


অপরদিকে আমরা যখন নাম মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিব, যখন নামে কত 
মধু আছে তাহ! রসনাতে রাখিয়া উপলন্ধি করিতে গারিৰ তখন হইতেই, 
আমাদের নব জীবনের স্ত্রপাত হইবে। আমরা. নৃতর.. জগতে নৃতনতাবে 
প্রণোদিত হুইপ্বা নৃতন বিষয়ে মত্ত হইব। এই সময় হইতেই. আমাদের সাধন 
আরম্ভ হইে। এখন প্র হইতে পারে কিরণ আধানের “সাধনা”, সারস্ত 
হইল! প্রাত্যেকদিষ অথবা : সপ্তাহাত্তে চারি দাকাল হরিনাম্‌ কুরিলেই 
কি উহা দাধলা বলিয়..পরিগণিত হইল 1. আমি বলি, “হা” উহাই সাধনার 
গ্রধমিক ব্যঈমা। মাধনার চরম লক্ষ্য ভগবানে অবিভক্ত একাগ্রতা প্রত্যর্পণ 
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তাহা ঘরে বসিধাই হত্তক আর অরণ্যে গিয়াই হউক এক প্রকার হইলেই 
হইলণ* নতুবা জনক গৃহী হইয়া তগবানের নৈকট্য লাভে সমর্থ হইল কি 
প্রকারে % তবে কথা এই--প্রলোতনের মধ্যে থাকিয়া একাগ্রতা সম্পাদন যও 
কঠিন, লোক .সমাগম শুন্য স্থানে তাহা অপেক্ষী সহজ সাধ্য। তবে আরও 
কথা হইতে পারে যে, কত শত যোগীগধি বুগবুগাত্ত ধবিয়! ধ্যানস্তিমিত নেত্র 
নিবিড় অরণ্যে ভগবানের আরাধনা করিতেছে কেন? তাহাদের কি স্বার্থ? 
আমি বলি তাহাতে তাহাদের স্বার্থআছে। আমর! হরিনাম করিয়া একজীবনে 
যতদুর অগ্রসর হইতে পাৰিব, আমাদের যতটুকুক চিত্শুদ্ধি জন্মিবে তাহা হইতে 
তাহাদের সহস্র গুদে অধিক। তাহারা এক জন্ম অথবা দুই জন্ম সাধনার পর 
দুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু আমর! তাহা পারি না। ক্রমে ক্রমে আমাদের 
মুক্তির পথ পরিক্ষার এবং সহজ হর। প্রক্রিয়া এক প্রকার। বৃক্ষ চুড়ে 
উঠিতে হইলে মমধিক পট ব্যক্তি যেমন অনভ্যস্ত বালক হইতে সকালে উঠিতে 
পারে সেইক্লুপ যোগীঞষি সাধারণ মানুষ হইতে সকালে এবং সহজে ইস্ট জ্ঞান 
লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন। যোগীবষি এবং সাধারণ মানব উভয়কেই 
নন পথ ধরতে হইবে। গাছে উঠিতে হইলে যেমন প্রত্যেককেই গোড়া 
হইতে উঠিতে হইবে সেইরূপ মহাপুরুষদিগকেও সাধনার স্তর অতিক্রম করিয়। 
যাইতে হইবে। তীহারা সেই স্তর যতশীনর অতিক্রম করিতে পারেন, আমরা 
তত শীন্র পারি না। পারি না বনিখাই আমাদের মুক্তি অতি দূরে ' অবস্থিত। 
যাহ। হউক এমন বুঝাগেল লন্বজ্ঞান জীবন হইতে যুক্ত জীবন পধ্যস্ত সমু 
আমাদের এক মহাাধনা। এই স্মঘের মধ্যে কত জন্ম, কত যুগ অতীত হইয়া 
যাইবে তাহার ঠিক নাই। প্রত্যেক জন্মই আমাদের মাধনার নৃতন স্তর আরত্ত 
হইবে। এই সকল স্তর অতিক্রম করিলে তবে আমাদের মুক্তি। 
এখন দেখা গেল আমরা সকলেই মুক্ত হইব। কেহ আজ কেহ কাল, 
এই. .ওফা। আমাদিগের সাধনার ফল অনুসারে যে যত শীদ্র নামে মজিশে 
মে তত শীত্ মুক্ত হইবে। যে যত বিলম্ব করিবে তাহার তত দেরি হইবে। 
কিন্ত প্রত্যেকেই নামে প্রেম উপলব্ধি করিতে হইবে ! গাছের গোড়ায় কি মতে 
হইবে 1 'জাধনার প্রথম স্তরে পদার্পন করিতে হইবে 1! 


৪২ ভক্তি | [টন বর্ষ-২য়, ওয়, সংখ্যা।। 





অন্তএব আহৃন আমরা এই শুভলগ্নে দিবা বিভাররীর ওভসন্সিলন ক্ষণে 
মধুর হরিনামে দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলি। -আমাদের হরিনাম ধ্বনি গোকের 
কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের . উদ্ধারের পথ গুশস্ত কিয়া দিউকৃ। আমাদের 
'নামে' মতিগতি হউক। নামে প্রেম উলিয়া৷ উঠুক। আমর! গাপী ভাপী 
সব উদ্ধার হইয়া যাই। আনুন সকলে মিলিযা আজ এই সান্ধ্য সম্মিলন 
আমরা মনের সাধে হরি হরি বলে ড!কি। আমাদের মহাজীবনের, মহাসাধনার 
প্রথম স্তর আরম্ভ হউক। আহুন আজ এই মৃহাসন্ধ্যায় মহাসংকীর্তনে দ্বিক- 
পালগণকে প্রকম্পিত করিয়া হরিনামের মহামস্ত্রে এই মহাদেশ অনুপ্রাণিত-- 
পরিল্লীবিত করিয়া দেই আমাদের জীবনে পুষ্পবৃষ্টি হউক । 


শ্রীহেমকুমার মভুমূদার। 


৫ 
কম্ম ও ভক্তি। 
( পূর্ববপ্রকাঁশিতের পর। ) 

রূপনিধি গুণনিধি না হইলে প্রাণ টানে কি? কৃষ্ণ জীবের প্রাণ, আগে 
টানেন দিজ নাম দিয়া, নামে ভাব্ফ,র্তি পায়) শেষে টানেন তাব দিয়া। 
কৃষ কলিতে নাম দিয়া, ভাব দিয়া, জীব মাতাইয়াছেন। ভাবতুল্য আকর্ষণী 
শক্তি আর নাই। পূর্ণ ভাব শক্তি স্রীরাধা! এই ভাব সিম্কুতে ডূবিয়া কৃষ, 
ভাব জলে ঘোতলানী (095) দিয়াছেন, উতক্ষিপ্ত তচ্ছীকর কণারাজী জীবের 
গাত্র স্পর্শ করিয়াছে, আর অমনি জীবকে ভূতে পাইয়াছে, জীব কৃষ্ণ প্রেমে 
মাতিয়াছে। তাই জপ তপ যোগ ধ্যান কর, পুজা. হোম ঝর, এসব ভক্তি বা 
শুদ্ধ কর্ম। কিন্তু ভাবযোগে যে কৃষ্ণ সম্বন্ধ, তাহাই কৃষ্ণ ভক্তি বা ভাব তক্তি। 
দটহা শুদ্ধ কর্্দ চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, কারণ উদ্দেশে পুজা করা যায়, কিন্ত 
ঠাকুর চিত্তে ঠেকে না, চিত্ত চিন্ময় বিভোর না৷ হইলে, চিত্ত তটস্থই থাকিয়া 
ধায়। প্রাণের আকুলতা উৎকঠা জন্মান চাহি, তাহা! কৃষমুর্তির ঝলক না| 


আইল, কাত্তিক) ১৩১৭1॥ ভক্তি। | ৪৩ 





লাগিলে জন্মে না। কারণ কৃষ্ণ ভিন্ন, ওরূপ মনভুলানো মৃত্তির মাধুরী ভিন্ন, 
চি আষ্ট ও বিবশ হইতে পারে না, সংদার হইতে উজান টানিতে পারে 
না। কৃষণ মূর্ভিতো অনেক দূরে ! অনেক উচ্চে !! কৃষ্ণ মহিমা! বিদ্ধ মাধবে 
কির বণিষ্ত আছে, দেখুন--. 
'একস্ত ্রতমেব লুম্পতি মতিং কৃষণেতি নামাক্ষরৎ । 
সান্দোন্মা্ পরস্পরা মুপনয়ত্যস্য বংশীকলঃ ॥ 
এয স্গিপ্ধী ঘনছ্যুতি্মনসিমেলগ্নঃপটে বীক্ষণাৎ। 
কষ্টৎ থিক্‌ পুরুষত্রয়ে রতিতুন্ন্তে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ 
কিবা কৃষ্ণনাম মহিমা, কিবা তার মূরলীকলনাদর শক্তি। 'কিবা তার পটাস্থিত 
মূর্তির অদ্ভূত গুণরাজি! সাক্ষান্মভ্তিতো দূরের কথা ! 
সর্ধবধন্মান্্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণৎ ত্র । শ্রীগীতার ** সর্ব্বধর্খ/ 
শ্রীচরিতামৃতের “শুভাগত কর্ম” একার্থক বটে। সর্ধধশ্ময় বিচিত্র মদনরাজ্য 
পরিত্যাগ করিবায় একমাত্র উপায় |কষ্ণক্ূপের মনোময় মাধুরীচ্ছটা। কারণ 
কৃষ্ণ হইয়াছেন-- 
পীতাম্বরধরঃ অ্গববী সাক্ষাম্মমথমন্মথঃ। 
শ্রীমতাগবতমূ। 
আবার উনি হইয়াছেন_ 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ? সচ্চিদবানদ্দ বিগ্রহঃ॥ 
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ববকারণ কারণম্‌ ॥ 
হুন্দর বন্ত, মধুর বস্ত, সকলেই ভালবাসে, সকলেরই মন উহাতে মুগ্ধ হয়। 
কষ্চ পরম ঈশ্বর, অথচ পরম হুন্দর। তাহার দর্শন এত সুন্দর যে অন্ত 
কিছু দেখিতে আর বাসনা থাকে না। উহা! তাহার দর্শনেরই মহিমা। 
সুন্দর পুরুষে ভুলিয়া গেলাম, আত্ম সমর্পণ করিলাম, অথচ আবার উনিই 
পরমেশ্বর, হুতরাং কামদিয়া ভগবত প্রাপ্তি হইল। যে ভক্ত এই কামাগ্থি দ্বারা 
জজ্জরিত হন, তিনি কুষ্ণ ভক্ত তিনি শুাভাণুত কর্মের অতীত। শ্ীরাধার 
ভাব রসায়ন না হইলে, কৃষ্ণের আকর্ধণী শক্তির কোন ক্র্তি অনুভূত হয় 
না। জ প্রমাণ যথাঃ-" 


৪৪ ভক্তি । [১ম বর্ধ__২ষ, ওম, সংখ্যা। 





 রাধাসন্গে ধদা ভাতি তদা মদন আোহনঃ। 

অন্যথা বিশ্বমোহো৷ হপি স্বয়ং মদন মোহিতঃ॥' 

জ্যামিতির ছুটি বিপরীত প্রতিজ্ঞা যেমন ত্রিভুজ সমধাহুক হইলে সমান 
কোণিক হয়, সমান কোণিক হইলে সমবাহুক হয়। এস্লে বস্তততবে' কোন'ভেদ 
নাই এক অবগ্থারই ছুইটা নির্দেশ মাত্র। যেমন কোন ও বংশদপ্ডের এই প্রান্ত 
হইতে মাপিয়া যাও যত, অপর প্রান্ত হইতে মাপ আরম্ভ কর তত, পরিমানে ও 
সেই, বস্তও সেই। এগ্ছলে এক ত্রিভুজেরই ছুইটা উপাধি মাত্র; সমবাহকত্ 
ও সমান কোণিকত্ব নিত্যমন্বদ্ধিনী নিত্যাবস্থা। . উহারা পরস্পর কারণ ও নয়, 
পরিণাম ও নয়, সমবাহুক হইবার পরে ত্রিভুদ্ধ সমান কোণিক হয় না। উভয়ই 
সমকালীন, অবচ্ছিন্ন। “কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাগত কর্ম” "গুভাশুভ 
কন্মন কৃষ্ণ ভক্তির বাধক” এও যা, "কৃষ্ণতক্তি শুভাশুভ কন্ধের বাধক ব৷ নাশক” 
এও তা, তত্প্রমাণ যথা ৮. 
মধুর্লীবন্গ মাধ্বীকে কৃতক্ম্ম গুভাশুতে। 
তক্তানাৎ কম্মাণাঞ্চেব হৃদনৎ মধুহ্দনং ॥ 
পরিণাম শুভং কন্মুত্রান্তানাৎ মধুরৎ মধু । 
করোতি হুদনৎ যোহি' স এব মধূহৃদনং ॥ 


কৃষ্ণ ভিন্ন কে আর গুতাশুভ কর্নাশ করিতে সক্ষমূ? এজন্য 'কফের 
নামান্তর মধুহদন। 


শীযুগল বিগ্রহ পূর্ণানন্দরসোৎস। "বুষ্ণ ভক্তি” দ্বারা যুগল সেবাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে। ঘত্র যুগল সেবা বা ছুইয়ের সেবা তত্র অন্যসেবা বা আত্মমেবা বা 
বার্থ থাকিলে তিনের সেবা হয়। গুতাশুভ কর্ম ঘুচাইবার উপার়ীভূতবাক্য এই 
“মামেকৎ শরণৎ ব্রজ।? (এক মাত্র আমাকে ) অর্থাৎ রাধাক্ণের যুগ্রল 
আশ্রয় কর। কারণ যুগলাশ্রয় ব্যতীত সর্বধর্মা (ধন্মীধর্ম ) ঘুচে না। "একং* 
পদদ্বারা কেমন করির1 যুগল প্রতিপন্ন করা যায়? আপাততঃ ইহ! অসাধ্য 
বলিয়াই উপমিত কিন্তু দেখুন, “অখণ্ পূর্ণ” পুরণতরহ্ম হইলেন রাধাকুষ্ণ আধা 
আধা এক। ধধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে” বক্তা শরীক, ইনি যুগ্বাবতার অংশ। 


আশ্বিন..কাতিক, ১৩১৭ |] ভক্তি । ৪৫ 


অংশ ভগবানের শরণার্ষন হইতে তিনি এত দাঁঢেঠর সহিত উপদেশ দিবেন 
কেন*দ* এত মাথার কিবৈ দিবেন কেন ?. ইহার ভিতর অবন্তই রহস্ত আছে। 
কষ্কোহন্যো যছুসভুতো যঃ পুর্ণঃ সোহস্ত্যতঃ পরঃ। 
বৃন্দাবন পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ 

কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ যছুসস্ভূত অংশ) শ্ত্রীবৃন্দাবন লীগাকরী কৃষ্ণ পূর্ণ। উনি 
বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিঘ্া অন্যত্র যান না; সুতরাং কুরুক্ষেত্রে উনি যান নাই। 
অতএব “মামেকং শরণং ব্রজ” উঞ্ভির মর্ম এই £_ 

“আমি ইহা করি, উহা করি না” ইহাই বন্ধন-মোক্ষের হেতু, পাপ পুণ্যের হেতু। 
“আমি করি” এগ ধারণা হইতেই কর্ফলের দারুণ বিপাকে সম্পতিত হইতে 
হয় কিন্তু জ্দিস্থিত হ্ষিকেশ যা করান তা আমি করি, আমি কোন কর্শের 
কর্তা নহি ঈদৃশ বিশ্বাসরপ উপাধানের যদি আশ্রয় লওয়! যায়, তাহা হইলে 
অকর্খ বিকন্ম ঘটিত পাপ আসিয়া আমাদিগকে কবলিত করিতে পারে না। 
তাই জ্ীকুষ্* অতঃপর বলিক়্াছেন “অহং ত্বাং সব্বপাপেভ্যো বক্ষষিষ্যামি ম! শুচ:।” 
ইহার সহজগম্য তাং্পর্য এই যে,.ওরূপ নির্ভরে. পাপ আসিতে পারে ন|। 
সর্ধ্ব ধশ্ম পরিত্যাগ জন্য অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না। যে হেতু সর্ব ধন্থে 
ব। কর্মে ঈশ্বর নির্ভরত। প্রযুক্ত কর্তৃত্ব বোধ বিলুপ্ত হয়। শ্র্্য গণ্ডীতে 
এই পথ্যস্তই উক্ত সমাচারের অর্থ গতি; কারণ উহ মোক্ষযোগ সংবাদেরই 
অন্দভূক্ত। | 

কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা যায় স্রীরাধার প্রেরিতা দূতী দাসখত লইয়া মথুরায় 
গেলেন। দূতী মুখে উচ্চারিত রাধানাম গুনিতেই পূর্ববস্ৃতির জাগরণে 
প্রেম বিহ্বল হইয়া! ব্রজধামে যাইবা স্রীমতীকে দর্শন দিতে :প্রতিএ্ুত হইলেন। 
কষ একবার উদ্ধবকে ও শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া ছিলেন। প্রভাস ঘজ্জে ও 
শ্রীরাধা-কষ্চের মিলন ঘটাইয়াছিল। এ সব লীলা দ্বার! হুন্দর প্রমাণিত হয় 
যে, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ভিন্ন হইলেও সময় সময় দেবকী নন্দনে শ্রীনন্দনের 
আবির্ভাব দ্ষটয়াছে। অুতরাৎ কুক্ুক্ষেত্রে তদনুসারে লীঙাঁ ঘটনা ও অসম্ভব 
হর নাই। শ্্রীনন্দনন্দন আবিভূর্তি হইয়াই বলিয়াছেন “মামেকং শরণ* 
ব্রজ % স্তরা- এই শরণ  লওয়া গাস্তীরধ্য-ও তাৎপধ্য অনেক বেশী। যুগল 


৪৬ ভক্তি [৯ বহর, ওয়, সংখ্যা। 


সেবাই উহার চরম মিষ্পন্তি। “কৃষ্ণ ছুই” একু কথায় সার রতিতেদ ব্যতীত 
অপর কিছু নয়। “কৃষ্ণ তিনি এ কথ! বলিলেও অসর্ঠত হয় না, যথা! ৮-কৃষ। 
পূর্ণ! কৃষ্ণ পূর্ণতর !! কৃষ্ণ পুর্ণতম !! “কৃষ্ণ ছুই” এ সত্য তজননিষ্টার চক্ষে 
কিন্তু লীলার চক্ষে নয়। | 

কৃষ্ভক্ির বাধক যত গুভাণুভ কর্্ম। 

সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেক শরণং ত্রজঃ। 


 কৃষ্ণতক্তি এত গৃহ্াতি গৃহ অনধিগম্য হইলেও চলিবে না। শুভাশুভ 
করব করা! কৃষ্ভক্তির বাধক নয় কিন্তু গুভাগভ কর্মে ফলাসঙ্গ কৃষ্তত্রি 
বাধক। তুমি পুত্র প্রতিপালন কর, আত্মীয় বাঞ্ধবগণের ভরণ পোষণ কর, 
পরোপকার কর, দান কর, কিন্তু কৃষ্ণ জ্ঞানে কর। ঘটে ঘটে কষ্। দিদি! 
তুমি পতি সেবা কর, কর রেশ, কৃষ্ণজ্ঞানে কর। তুমি অন্ধকে ছুট পরসা দিলে 
নাম কামের জন্য দ্বিওন, শুদ্ধ কৃষণপ্রীত্যর্থে দান কর। কন্্ম উপস্থিত হইলে 
সম্পাদন কর, কিন্ত সংকল্প করিয়া! কর্মবন্ধন বাড়াইও না । 


সর্ধারন্বর “পরিত্যাগ” যে। মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। গীতা। “আমি একটা 
মহোৎসব করিব” ইত্যাকার অহস্কারমিশ্রিত করব করিতে যাইও না যদ্দি কখন 
তোমার দ্বারা এমন একটা কর্ম করান হয়, হইবে। নাম যশ গৌরবের জন্য 
লালাধ়িত হইয়া করে প্রবন্তিত হইও না। যে সব কর্ম তোমার নামে 
খাতায় জমা আছে, সে সব ক্রমে হইয়! যাউক, খরচ বাদ দাও, কিন্তু জমার 
ঘর আর বৃদ্ধি করিও না। আমরা “আমি ভাবে প্রমত্ত হইয়৷ কর্মের খাতায় 
জমার ঘর বাড়াইয়া ফেলি। চিত্ত দৈন্য সলিলে প্লাবিত হইলে ওরূপ সংকলের 
কৃষিফসল জন্মে না। সাধারণ লোক কিছু মুস্থিল দেখিলেই হরির লুট (মুষ্ধিল 
আসানের সিত্বি ) মানস করেন এবং দেন। ভক্ত সে সব মুস্কিলের বেল! ও 
অটল থাকেন, হরির অমৃত হস্তেরই আঙ্গ,ল নাড়া: দেখেন, তিনি মানস করিয়া 
হতির লুট দেন না, চিত্ত প্রসাদই হরির লুট। হরির লুট দিতে হইলে পয়সা 
চাহি, পয়সার দিকে নজর পড়ে, বাজারে যাইতে হয়, বাতাস কিনিতে হয়, 
অনেক যোগাড় ধপ্তর করিতে হয়, একটা কারখানা করিতে হয়, মনের মত কিছু 
না হইলে আবার চিত্ত ক্ষোভ উপজাত হয়। এক কর্মের দশ কণ্ম শাখা, 


আশ্বিন, কাণ্তিক, ৯৩১৭ ॥] ভক্তি ৪৭ 


মেলে। ব্রক্ষচর্ধ্য ঘ্বারা ধেমন বংশ বিলুপ্ত হয়, কম্মত্যাগে ও বন্ধ প্রবাহ স্তস্ভিত 
হয়। *অশীস্ত অবস্থা ভক্তির প্রতিকূল। শান্ত অপর চারিষঈ রসের তিত্তিমুল। 
সংবল্পাত্মবক কশ্খে লোককে এই ভাবে চঞ্চল করিয়া তুলে, ধীর হইতে দেয় না 
ক্ষীরোদ সিদু সুধা দেবগণ পাইয়াছিল। আমরা কিপাই না? & দেখুন, 
হ্ণিরোদ সিস্কুভব নুধাখর, আমাদের জন্য ভাণ্ডার ও ভাও্ড লইয়া! বসিয়া আছেন। 
কন হইতে অবসর লইলে বাত্রিকালে তিনি আমাদিগকে হুধা বিলায়েন। কৃষ্ণ 
. ভক্তি ব্রজের যুগ্বলসেবা গ্োপীজনের অধিকারে বটে, কিন্তু ঘরে ঘ্বরে জীবসেবা, 
দ্বারা আমাদের কৃষ্ণ সেবা হয়। নিশ্বার্থভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতি মাত্র উদ্দেগ্ত 
রাখিয়া জীবসেবা করিলেই কৃষ্ণসেবা হয়! নিশ্চয় হয় !! উহাই কুষণতক্তির 
অন্তুপণ নুধাবরিষণ। 
কৃষ্ণ রূপ দিয়া ভক্ত প্রাণ আকর্ষণ করেন, এও সত্য, আবার ভক্ত ভক্তি গুণে 
তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, এও সত্য । তদাদর্শ দেখুন-_ 
হাম-শুকপাথী হুম্বর নিরখি 
রাই ধরিল নয়ান ফান্দে। 
হদয় পিঞ্রে রাখিল সাদরে 
, মনোহি শিকলে বেদ্ধে 





চণ্ডী দাস। 
কৃষঃ বাঁধিতে হইলে রাধার নয়নে নয়ন ভাষিত হওয়া চাহি, রাধার হৃদয়ে 
হৃদয় ভাষিত হওয়া চাহি। যাহার হৃদয় রাধার ভাবে বিভাধিত অর্থাৎ যাহার 
হৃদয়ে ভগবং প্রাপ্তির দারুণ লালসা জঙ্গিয়াছে, তিনি ভক্ত । রীরাধার ভাব 
বণীহত্রে তিনি কৃষককে বাঁধিতে পারেন; শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে যথা :--. 
ঈর্বর হ্বরপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান। 
অর্থাৎ 
ভক্ষের হৃদয়ে কের সতত বিশ্রাম ॥ 
ঈশ্বর গ্বরূপ বিগ্রহ, ভক্ততার ভ্রীমদদির। তকের হৃদয়ে তিনি সতত বিশ্রাম 
ফরেন অর্থ গতাগতি করেন না কেবল বিরাজ করেন। 


৪৮. ভক্তি । [8১৭ বর্ধ--২য়, ওন্ব,মংখ্যা। 








... প্রকান্সাস্তরে কর্ম বিচার করা যাউক ?--কর্্ন তিন প্রকার, মাত্তিক, রাজসিক 
ও তামসিক। রাজমিক ও তামসিক বর্ধন সমস্তই ভক্তি প্রতি কুল।* কেবল 
সাত্বিক কম্, তাহাও স্থার্থগন্ধহীন হইলে, ভক্তযান্ুকুল 'হয়। কর্মৃই জীবের 
অস্তিত্ব, সুতরাং কর্ম ধর্তদন অসম্ভব । যে অবস্থায় যে থাকে, যৈ অবস্থার 
প্রভু যাহাকে রাখেন, তাহা আর কিছু নয় কেবল কর্ম ভোগ । কর্ম ভোগটুকুই 
জীবত্ব; কম্মভোগ-মুক্ত হইলে বেহ সংসারের' জীব থাকে না, ধামের জীব হয়; 
কারণ তখন তাহার ভগবদ্ধাস্ত সংলব্ধ হইয়াছে। দাস্ত সন্তুল বিন! ধামে প্রবেশ 
করা যায় না॥ ধাম জড়াতীত জ্যোতির্বয় স্থল বা অবস্থা। জড়ীয় সম্বন্ধের নাম 
সংসার। তোমার কর্ণ তামসিক হউকৃ, রাজসিক হউক্‌ বা সাত্তিক হউক্‌, সকল 
অবস্থায়ই ভগৰং কৃপা অবতীর্ণ হইতে পারেন। ভগ্গবৎ কপার সহিত বর্তমান 
কর্মের সাপেক্ষতা নাই। কোন্‌ কালের, কোন জন্মের কোন্‌ 'নুকৃতি ফলে 
কখন আবার কোন্‌ জন্ম ভগবত কৃপা সম্পাত হয়, তাহা জীব বুদ্ধির আয়ন্ত নয়। 
রত্বাকরের কাধ্যাবন্দী আমূল তমোময় ছিল। হিংসা দন্থ্যতা, নৃশংমতা তাহার 
প্রথম জীবনের নিত্য কর্ম ছিল। তবুকিস্ত কেন, কে বলিবে, সাধুসন্দ লাভ 
ঘটিল এবং ত২ফলে তিনি “সাধু হইলেন, জন্মাঞ্জিত সর্বপাপ হইতে বিনিন্ম্ত 
হইলেন-_তিনি বাম গুণগাথ। গাহিয়া হইলেন কবিগুরু বান্ধীকি। ইদানীং 
শ্রীনবদ্ধীপে মদ্যপ ছুরি দ্থ্য জগাই মাধাই তম গুণের চরম সীমায় উঠয়াও 
নিতাই গৌরাঙ্গ কৃপামৃত প্রবাহে স্মান করিয়া মহাঁবৈফব হইলেন। তমোমন্ 
কৃষণ বৃক্ষেরই যখন ঈদৃশ এমৃত ফলের উদগম হর, তখন সান্তিক-কণ্্ব ফল যে 
আরো কত মধুর হইতে সুমধুর হইতে গারে, কে অস্বীকার করিবে ? কারণ 
্রীভগবৎ কৃপা বর্তমান কর্মমীনিরপেক্ষ। এক কালীন কর্মুনিরপেক্ষ কিনা বলা যায় 
না। কৃপাহ্থসারে কর্ম ঘটে, কি?কশ্মানুসারিণী কৃপা, এই অনাদি তত্ব কেহই 
যুজি দারা স্থির করিতে পারেনা । 

“হুদিস্থিত হুষীকেশ বা করান্‌ তাই করি ।” 
এরূপ ভাবনা দ্বারা কর্ম কুহুম: বীজ বিনষ্ট হয়। 'রক্তবীজের রক্ত মাটীতে 
পড়িতে দিতে নাই। ভগবত প্রসন্নত। হইতে কর্ম রপ পান সকল সরিয়া যায়; 
তখন কেবল ভগধং কৃপারপ নির্খবল বারির টলমলি ওরঙ্গ-দৃষ্ট হয়, হুড়াৎ কর্ণ 


আশ্বিন, কাঁন্তিক, ১৩১৭। ] ভক্তি । ৪৯ 





নর, কৃপা নিত্য বন্ধ ওকর্ম্ের মৌলিক হেতু। সুতরাং সর্বত্র প্রায় কম্মই 
ষ্টহয় ফেবল কুহমের ফাকে ফাঁকে সময় সময় কৃপা ও লক্ষিত হয়। কর 
কুহুম শুকাইবা ঝারিলে গুদ্ধ কৃপা হৃত্রটী থাকিয়া যায়। তাই বাল্ীকির ভীষণ 
কর্দে় ভিতর দিয়া ও কৃপাহৃত্র ঝুঁলিয়া পড়িয্াছিল। ুততরাং কৃপাই কর্থের 
অনাদি হেতু; তুমি আমি আমাদের অবস্থা গড়াই নাই। তাই কপার উপর 
নির্ভর করিতে গীতার আদেশ উপদেশ । গাল, তুমি আমি গড়াই নাই, তবে 
রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, সুস্থ রুগ্ন, বড় ছোট ভেদ কেন দেখি? তোমার চক্ষু 
আছে, নাক আছে, কাণ আছে, হাত পা আছে ইত্যাদি । 

এদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট? কাপ বলিতে পারে “আমি দেখিব,” চ্ষু 
বলিতে পারে “আমি শুনিব॥” আমাদের জীবনে এরূপ খেদ ক্ষোভ। কিন্ত 
সব ভ্রান্তি মাত্র, কারণ প্রত্যেক জীব শ্রীভগবানের একটা অঙ্গ, যে অঙ্গের যে কর্ন 
তাহাই হইতেছে। তুতরাং সবই কুপ1। 

তামসিক করনের ভিতর দিয়াও ভক্তি কমল হুম্দর ফুটে; লোকে বলে যেমন 
গেবরে পদ্ম ফুল। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পুক্ররত্ব লাভ করিলেন ॥ তিনি 
সুজ দ্বারা এতগবন্কে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। ভগবং কপার উপর কোন 
আইন কানন নাই। 'ভগবৎ কপানূলে ভক্তি সঞ্চার হয়, নিতান্ত মক্ুভূমিতেও 
মন্দাকিলী প্রবাহিতা হন। হুতরাৎ কর্ন দেখিয়া কাহারো ভাগ্য পরিণাম নির্ণয় 
করা যান্ধ না। ভক্তি কর্মে এরূপ উদাসীন। হইলেন, হউন, কিন্তু করব ভক্তির 
মেরুদণ্ড স্বরূপ। কারণ উত্তম1 ভক্তি কৃ্ণ সেবা এক শ্রেণীর কর্ম, যাহা অজড় 
অথর। | 

শুভা শুভ কর্মে সংকল্পাভাব হইলে, উহার! নিন্দনীয় নয়। অন্ত রজনীতে 
চগ্দশ্রণ, দানে মহা পুণ্য, দান করা যাউক। অদ্য অর্দোদয় যোগ, গঙ্গান্গানে 
শতাসবমেধ ফললাভ, স্নান করা যাউক। এসব শুভ কর্ম, সংকলছুষ্ট। কুষে 
লোভ বা৷ ততপ্রাপ্তি সংকর কতু নিন্দিত হইতে পারেনা । যেহেতু রষ্চ প্রাপ্তি 
নংকল্প ভগবৎ কৃপারই তরঙ্গ । হৃতরাং সাধন ভঙ্ প্রত্তিকে আমরা শুভ 
কম্মারভ্ত বোধে উপেক্ষা করিতে পারিনা। - ক্রমশঃ 


নস কালীহর বনু। 


সংপ্রস্গ । 


ডু. 
0 চিপ 


(পুর্বপ্রকাশিতের পর।) 


চ। একটী কথা মনে পড়িয়া গেল, কয়দিন হইতে তাহা জিজ্ঞাসা করিব 
মনে করিয়াও অন্ত প্রানের অবতারণ| হওয়ায় ভুলিয়া যাই। সে দিন শ্রাদ্ধ তত 
সম্বন্ধে আমাদের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি প্রথমে বলিলেন 
“এ সকল বিষয় বড় জটিল, অথচ জানিয়াও বিশেষ কোন ফল নাই, শস্তান্যাতি 
কার্য করা হইলেই হইল,” তাহারপর আসি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি 
যাহা বলিলেন তাহা যুক্তি সঙ্গত না হওয়ায় মনের তৃপ্তি হইল না, এক্ষণে 
আমার প্রার্থনা এই যে শ্রাদ্ধ করিবার উদ্দেশ্টা কি ও উহা কিরূপে দিম্পন্ন 
হইলে & উদ্দেস্ঠ সাধিত হয় তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া! দাও। 


র। ভাই! গুরু পুরোহিতের দোষেই সনাতন হিনু ধর্মের মহান্‌ তত্ব 
ঘকগ ক্রমশঃ আবরিত হইয়া পড়িতেছে, ধর্ম ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি তাহাদের 
নাই, কেবল অর্থোপার্জনের জন্য একটু পড়িয়া বা! গ্রোটাকতক শ্লোক 
মুখস্থ করিয়াই তাহারা পণ্ডিত হইয়া পড়েন, কিন্ত প্রথমতঃ নিজের মঙ্গল না 
করিলে অর্থাৎ নিজে শক্তিমান ও তবৃজ্ঞ না হইলে যে অপরের মঙ্গল সাধন 
করিবার দায়িত্ব গ্রহণ কয়া বিড়গ্বনার কারণ হত, অর্থ লালসার মোহে তাহারা 
তাহা বুঝিতে পারেন না। গুরু ও পুরোহিতের দায়িত্ব প্রায় একই প্রকার, গরু 
আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার শক্তিমঞ্ধার করেন ও পুরোহিত অগ্রগামী 
হইয়া সেই পথ নির্দেশ করিয়া দেন, গুরুশবের অর্থ যিনি অজ্ঞানাস্বকার পূর্ণ 
হৃদয়ে জ্ঞানালোক জালিয়া দেন ও পুরোহিত শবের অর্থ যিনি ধর্শের পথ 
দেখাইয়া অগ্রে গমন করেন, অতএব তত্বজান জাভ করিয়া আধ্যাত্মিক দৃষ্টির 
উন্মেষ না হইলে যিনি অপরের হয়ে জ্ঞানালোক অঞ্চার বানিজে অগ্রসর 
হইয়া অপরকে চালনা করিবার অভিমান করেন তিনি আধ্যাত্মিক পপ্রবঞ্কক 





মাত্র, সত্ভাবের দ্বারা সত্তাবের উন্মেষ হয়, যিনি তুচ্ছ স্বার্থ বুদ্ধির দ্বার! যজমান 
বা, শিষ্যের সন্ভাবকে বিঁকৃত করিয়া দেন, তিনি ঁহিক হুখলাভ করিতে তত 
পীরেনই না অধিকন্ত পরকালে নরকের পথ সুগম করেন মাত্র । 

শ্লতএক নিশ্চয় জানিও যে অজ্ঞানে কোন কাধ্যই ফলপ্রদ হয় না, যাহাই 
কর নাকেন,কি করিতেছ, কেন করিতেছ ও কিরূপে তাহা সম্পন্থ হইলে 
প্রকৃত ফল প্রসব করিবে ইত্যাদি কনের স্বরূপ, কারণ ও কৌশল যুক্তি 
বিচারের সাহায্যে বিশেষরূগে হাদয়ন্গম না করিলে ফলের আশা করা বাতুলতা 
মাত্র। পুরোহিত মহাশয় যে শান্তান্যায়ি কাধ্য করিতে | বলিলেন, কিন্তু শাস্ত্রের 
অর্থ না বুঝিলে তদনুযায়ি কর্ম কর! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সেদিন 
ডাকপিয়ন একখানি পত্র দিয়া বলিল, বাবু! পত্রখানি বেয়ারিৎ হইয়াছে, আমি 
বলিলাম টিকিট দেওয়া পত্র বেয়ারিং হইল ক্রিরূপে? তাহাতে সে বলিল 
“সব ঠিক হইয়াছে বটে কিন্তু যে লিখিয়াছে সে টিকিটের উপর কালীর দাগ 
পড়িলে যে বেয়ারিৎ হয় তাহা! জানেনা, আমি তখনই ভাবিলাম যে, হায়! এই 
রূপে কর্ম করিত্বাও মূর্খ মানব তাহাতে অজ্ঞানতার কালী ফেলিয়া বেয়ারিং 
করিয়া ফেলে) যদ্দি বল নেয়ারিং হইলেও পত্রখানা তো 'যাহার উদ্দেশে লেখা 
তাহার হস্তগত হইল, কিন্ত স্থল জগতে স্থল বিশেষে তাহা সম্ভব হইলেও কপর্দক 
হীন বাক্তি -যেমন এ পত্র লইতে পারে না, সেইরূপ সুক্ষ জগতে কন্মেজিয়ের 
অভাব জন্য কর্মের সংশ্রব না থাকায় তাহা অ্ভব হইতে পারে না, অতএব 
ৃ্ধমান ব্যক্তি মাত্রেরই ক্রিয়মান কর্ধের স্বরূপ, কারণ ও কৌশল জানা উচিত। 

শ্রদ্ধা যুক্ত কর্মের দ্বারা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে তৃপ্তি বা চৈতন্য শক্তির প্রয়োগ 
করাকে শ্রান্ধ বলে, মুখ্য ও গৌণ ভেদে ইহার প্রয়োগ বিধি দ্বিবিধ, গৌণ 
যাহার জন্ত শ্রাদ্ধ কর! যায় তাহার সামগ্রিক তৃপ্তি হয় মাত্র, কিন্তু মুখ্য প্রয়োগে 
তাহার আতিবাহিক বা যাতনা দেহ হইতে উদ্ধার লাভ হয়) এক্ষণে গৌণ ও 
মুখ্য প্রয়োগের তত্ব বুঝিবার পূর্ব্বে দেহত্যাগেয় পর দেহী গণের কিরূপ 
গতি ও অবস্থা হয় তাহা শ্রবণ কর। 

হাগর রে রে বে গতি দি নে উন: অবস্থায় 
অর্থাৎ তত্ব জ্ঞান গাভ পূর্বক দেহ ত্যাগ করিলে শুভ্র বর্ণ জ্যোতিশ্য় দেব যানে 


৫২ ভক্তি । [0ম বর্ষ-২য়, ৩ম, সংখ্যা। 





ও নিম্মাতিমুখীন .অবস্থায় অর্থাৎ অজ্জানে দেহত্যাগ রুরিলে ধূ্বর্ণ অন্ধকারময় 
পিতৃযানে গতি হয়, দেহাত্তে সকল. র্যক্তিই কর্মীনুযারি বিভিন্ন, লোকের 
বিভিন্ন স্তরে ফল ভোগ করে) দেরযানাববন্বীদিগের শ্রদ্ধাদি না করিলেও 
চলে, পিভযানাবলঙ্গিদিগেন্ শ্রদ্ধা না করিলে শ্রাদ্ধাধিকারির অনিষ্ট সম্ভাবনা 
থাকে কিন্তু দেবযানাবনন্থিদিখের শ্রাদ্ধ না করিলে কোন ক্ষতি হয় না, তবে 
করিলে শ্রাদ্ধ কর্তার বিশেষ মঙ্গল হয় কেননা ক সকল যহাত্বার দেহ বিজ্ঞানম়, 
এজন্য খাতের প্রতিঘত লাভের অবশ্রস্ভাবি নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধ কর্তা আপন 
রযুক্ত ভবের বিজ্ঞানময় প্রতিঘাত পাইয়া আনন্দগর্ভ শান্তি লাত করেন। 
দেব্যানের পথে অতি অন্ন সংখ্যক ব্যক্তি গমন করিতে সক্ষম হন, অক্জান 
মোহ বিনষ্ট না ইইলে এই পথে গমন করিবার অধিকার হয় না সুতরাং অধিকাংশ 
ব্যক্তি পিতৃযানে গমন করিতে বাধ্য এবং ইহাদের জন্তই শ্রাদ্ধ করা বিশেষ 
প্রয়োজন জানিও। 

চ। জ্ঞানীদিগের শ্রাদ্ধ করিলে যেমন বিজ্ঞানময় প্রতিষঘাত লাভ হয়, 
সেইরূপ অজ্ঞানী দিগের শ্রান্ধ করিলে ত যাতনাময় প্রতিষাত পাওয়া যাইতে 
পারে £ | 

র'। ঘাতের ভাবানুসারে প্রতিষাত লাভ হয়, তৃমি যে জাতিয় ভাবের ঘাত্ত 
প্রয়োগ করিবে, মেই জাতিয় ভাবের প্রতিখাত প্রাপ্ত হইবে, তবে স্থল বিশেষে 
এই প্রতিঘাতের অঙ্জািক্য হইতে পারে মাত্র, আধার অনুসারে প্রতিতাত 
হর; প্রস্তরে আত করিলে যে প্রতিঘাত পাইবে, তুলায় তাহা হইতে অনেক 
অল্প পাইবে, অথবা বন্ধুতা স্তরে কোন দরিদকে উপহার দিলে প্রতিদানে 
তাহা হইতে তোমার প্রদত্ত দ্রব্য অপেক্ষা অল্প পাইবে ও এই হিসাবে সমযোগ্য 
ব্যক্তি হইতে সমান ও ধনী ব্যক্তি হইতে অধিক পাইবে, এখানে যেমন সঙ্গতি, 
অন্ুষ:রে . প্রতিদান, সেইরূপ আধার ভেদে স্বজাতিয়.ভাবের অ্লাধিক প্রতিখাত 
লাভ হয় জানি, যাহ। হউক এক্ষণে যাহা বলিতে ছিলাম তাহা শ্রবণ কর। 


বরন্থাওড সপ্তম লোকে * বিভক্ত, আবার প্রত্যেক লোকের সাতটি করিরা 


৮ শপে টি তি 





পট 


আশ্বিন, ক্লাণ্তিক, ১০১৭।)] ভক্তি । ৫৩ 


উন-পঞ্চাসৎ বায়ু স্তরেরকথা জিধি আ্মাছে. তাহা সর্বব্যাপী চৈতঙ্থ বিভূতির 
ভৌতিক আবরণ . মাত্রা: ব্রহ্ধাণ্ডের মানচিত্র স্বরূপ দেহভাও অনুরূপ স্তরে 
বিভক্ত শান্ত এই স্তরকে ভূমি রলে, ইহার মধ্যে তিন তৃমি, অবিত্তা উপহিত 
চৈডন্তের» ছুই ভূমি রিষ্ঠ| উধহিত চৈতত্রের ও ছুই ভূমি অনাবরিত চৈতন্যের 
অধিকার, আবার এই অন্াবরিত চৈতন্ত ভুমিদ্বয়ের যধ্যে ৪ অরূপ * 
চৈতন্তের ও অপর ভূমি স্বরূপ চৈতন্তের বিহার স্থল। 

যাব মন অবিদার অধিকারে থাকে, তাবৎ তিন ভূমি পধ্যত্ত তাহার গতির 
সীমা এবং বিদ্যার অধিকারে উন্নীত হইলে এই সীমা পঞ্চম ভূমি পরাস্ত নির্দিষ্ট 
হয়, এই পধ্যন্তই মায়ার অধিকার, পরে পঞ্চম হইতে ষ্ট পধ্যস্ত চৈতন্তের 
অনুভূতি ও ষষ্ঠের পার হুইলে প্ররত্যক্ষ্য হয়। দেহ ভাতের মধ্যে কোনস্তরে 
মনের কিরূপ অবস্থা হয়.তাহা পুর্ধে তোমাকে বিশেষ কূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, 
হুতরাৎ এখানে তাহা পুন্বরুলেক করিবার আবশ্ঠক নাই। 

চ। এইখানে আমার একটি জিজ্ান্ত আছে, সেদিন একজন পণ্ডিতের 
মুখে শুনিলাম যে শ্রান্ধে আছে মনের লয় অর্থা অস্তিত্ব নষ্ট না হইলে মুক্তি হয় 
না, কিন্ত তুমি চৈতন্থতৃষি পর্যন্ত মনের অস্থিত্ব বজায় রাখিতেছ ! 

র। অধিকাংশ! পণত কেবল শব্দ লইয়া নাড়া চাড়া করেন, হাতা যেমন 
রসের মধ্যে ডুবি থাকিলেও উহার আশ্বাধ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ সাধন 
হীন শান্ত ব্যবসাপ্পিগণ শাণ্রের ভাব বুঝিতে পারেন না, মনের অস্তিত্ব নষ্ট হইলে 
সম্ভোগ করিবে. কে? সাধনশ্রম কিসের জন) ? ভোগ তিন শ্রেণীতে বিজ, 
উপভোগ, ভোগ ও সন্তোগ, মন অজ্ঞানে উপন্োগ, জ্ঞানে ভোগ ও চৈতন্তে 
সন্তোগ করে, ইহার তত্ব পরে বলিব, ফলে যদের লয় হয় না, মন উপাধির জয় 
হয় মাত্র, যৌবনে বালকতু লদ্ ও পৌচ়ে যৌবনত্ব লয় হইলেও যেমন তুমি বঙ্ায় 
আছ, সেইরূপ জীব চৈতন্ত অবিগ্ঠায় প্রতিবিস্থিত হইলে মন ও বিদ্যায় প্রতিবিস্থিত 
₹ইলে বুদ্ধি উপাধি ধারণ করে, মম বুদ্ধিতে ও বুদ্ধি চৈতন্ে লয় হয় অর্থাৎ 
চৈতন্তময় হইয়া আপন স্বরূপে অবস্থান করে, দিবাভাগে নক্ষত্রগণ তুর্ষ্যে লীন 
হইলেও যেমল তাহাড়ের অস্তিত্ব ব্জার থাকে, মেইরূপ শেষ পর্য্যস্ত্ অর্থাৎ 


পি শীৃশিপাপিপশিণ 


পেশির এপশপ্পাতশাশিিিপিশািটিটিতি 
* অস্অনম্ত * রূশ অর্থাৎ সাধকগৃণের আপন আপন ভাবানৃঘায়ি বাহিত রূপ ৷ 


৫৪ ভক্তি । [৯র্মবর্ধ--২য়, ৩য়, শৎখ্যা 


চৈতন্ত ভূমিতে, উন্নীত হইগেও জীবাত্মার অস্তিত্ব বজায় থাকে, অগ্নির দাহিকা 
শক্তির স্তায় মন জীবাপ্থার শক্তি মাত্র, অতএব মনের অস্তিত্ব বজায় কেন ন! 
থাকিবে ? যাহা হউক এক্ষণে তোমার মূল প্রশ্নের মীমাংসা করা যাউক। 

- 'অবিদ্যা বা! অজ্ঞানের অধিকারে অবস্থান কালে যাহারা দেইত্যাগ করে, তাহারা 
প্রথমতঃ পিতৃযান অবলম্বন পূর্র্বক ভূব লোকে গমন করে ও আতিবাহিক বা! যাতনা 
দেহ ধারণ করিয়া স্বীয় কর্মানুরূপ স্তরে ছুস্কৃতির ফল ভোগ করে, পরে শ্বলোকে 
সুকৃতির ফল ভোগান্তে পুনরায় ভুলোকে আগমন করিতে বাধ্য হয়, ফল পক 
হইলে যেমন ভুপতিত হয় ও তাহার বীজ হইতে পুনরায় অন্য ফলের উত্তব হয় 
সেইরূপ তুব ও শ্বলেকের কর্ভোগ শেষ হইলে জীব পুনরায় ভুলোকে পতিত 
হইয়! কন্ানুরূপ দেহ ধারণ পূর্বক পরবর্তাঁ কর্মের ফল ভোগ করে। 

চ। এইখানে তোমার কথার মধ্যে আবার একটু বাধা দিতে হইল, কর্ম 
ভোগ যদি শেষ হইয়াগেল, তবে আবার কোন কর্মের জন্য ভুলোকে জন্ম গ্রহণ 
করে? 

র। নদীর অগনিত তরঙ্গের মধ্যে একটি তরঙ্গ বিলীন হইলে যেমন আর 
একটি তাহার স্থান অধিকার করে, সেইরূপ জীবের হ্ৃদয়াধারে করা সংস্কারের 
বছুস্তর আছে, একটি স্তরের কণ্ম ভোগ শেষ হইলে তাহার স্থান পরবর্তী স্তরের 
দ্বারা পূর্ণহয্ব এবং এই কর্ম সংস্কারই জীবকে জন্মমৃত্যুর শৃঙ্জলে আব করিয়া 
তৃভৃবিস্বপ্নের ঘুণিপাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়, ফল নষ্ট হইলেও যেমন তাহার 
বীজের মধ্যে অগন্তি বীজ হুক্ষ্তাবে নিহিত থাকে, আবার সেই সকল বীজ অপর 
বীজ সকলের জনক হয় সেইরূপ একটি স্তরের কর্মফল জীর্ণ হুইবামাত্র তন্মধ্যশ্থ 
কর্মু বীজ অনুরিত হইয়া পুনরায় ফল প্রপব করে, সাধনের দ্বার। হুদয়ে জ্ঞানাগ্মি 
প্রজ্জলিত করাই এই সকল বীজ নষ্ট করিবার এক মাত্র উপায়, অতিরিক্ত তাপে 
যেমন বীজের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইবা যায়, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নির প্রখর তাপে 
কর্ম সংস্কারের বীজ গুলি ঝলসিত হইলে আর তাহাদিগের জনন শক্তি থাকে না 
এবং এই জন্মই নীতায় ভগ্নবার ধলিয়াছেন *--“যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্সি উম্মসাৎ 
কুরুতেহজ্জু'ন, জ্ঞানাগ্সিঃ সর্ব কর্মাণি ভশ্মাসাৎ কুরুতে তথ11” অর্থাৎ অগ্নির 
দ্বারা যেমন কাঠ ভম্ম হয় মেইরপ জ্ঞানাগ্ির দ্বারা কণ্ম সংস্কারের বীজ গুলি দ্ 
হইয়া যায়। | 





আখি কাত্তিক, ১৩১৭।]  ভৃক্তি। ৫ 





এক্ষণে তোমার মৃষী প্রশ্নের বিষন্ন শ্রবণ কর, অজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলে 
ভু ভূধি স্বয়ের মধ্যে আবন্ধ থাকিয়া ক্রমাগত জন্ম মৃত্যুর জবা ব্যাধির তাড়ন। 
সহ করিতে হয়) হুনৃতি ও ছুদ্ধতি জনিত ক্ষণস্থায়ী হুখ হুঃখর ঘাত 
প্রতিঘাত্রেনিস্পেষিত হওয়ায় জীব প্রকৃত শাস্তি ও নির্দল আনন্দ সম্ভোগ করিতে 
গায় না, কিন্ত সাধনবলে ধাহার অজ্ঞান অন্ধকার বিদবরিত হইঞ্জাছে, যিনি দেব্যান 
অবলম্বন পুর্বক ভূ ভূ শ্বয়ের ঘুনপাক অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ভূমিস্থ ক্রমমুক্তির 
সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, নিত্য ও অবিছিন্ন চিদানপ্দমর চৈতগ্ত ভূমিতে 
উন্নীত হইয়া চিদঘন শ্রী ভগবানকে লাভ করিবার আকুল আকাঙ্ায় ধাহার হৃদয় 
পূর্ণ, কেবল সেই মহাত্মাই শ্রীতগবানের কৃপায় দ্রুত অগ্রঘর হন ও জ্ঞানের 
স্তরদ্য় অতিক্রম পূর্বক মহামুক্তি লাভ করিয়া মায়াতীত শিবত্বে অধিষ্টিত 
হন নচেৎ কেবল জ্ঞানই ধাহার লক্ষ্য, তিনি চতুর্থ বা পঞ্চম স্তরে আবদ্ধ হইয়। 
পড়েন, মায়ার নির্মলাংশের অন্তর্গত হওয়ায় যদিও এই স্তরদ্ধয়ে দুঃখের 
হুদয় শোষক তাপ নাই কিন্তু স্থুখের জোয়ার ভাট। আছে এবং দ্রুত ও শোচনীয়. 
অধঃপতনের. সম্তাবন। ন! থাকিলেও কা'লগর্ডে পতন ভয় নিহিত থাকে, কেননা 
চরম লক্ষ্যে সৃষ্টি সংযুক্ত না থাকার ক'লে জন:ভিমানের অ.কর্ষণে দৃষ্টি নিনাভি- 
মুখীন হয় ও পুনরার স্বয্জের স্তরে অবনত হই] ঘুণিগাকের অন্তর্গত 
হইয়া পড়ে। 

এক্ষণে বোধ হয় স্তর সম্বন্ধে কতকট। বুঝিরছ, সাধন বলে দেহ ভাগের যে 
স্তর পধ্যস্ত মনকে উন্নত করা যায়, দেহগ্ডে সাধক ব্রণের সেই স্তরে উপনীত 
হইয়। তছুপযোগি দেহ ধাক্ণ করেন, জীবের শরীর পঞ্ককৌষময় ; অন্লময়, 
প্রাগময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দ্ময়। মনোময় কোষটি মধ্যস্থলে অবস্থিত, 
মন মিগ্গাতিমুখীন হইয়া! অন্ময় ও প্রাণময় কোষে সংযুক্ত থাকিলে অজ্ঞান 
এবং উত্মুখীন হইয়া বিজ্ঞানময় কোষে সংযুক্ত হইলে জ্ঞান ও আনন্দময় 
কোষে সংযুক্ত হইলে চৈতন্তময় হইয়া যায়। 





কোন স্তরে মনের কিরূপ অবস্থা। হয় ভাহ1 ১৩১৬ লালের ৪র্ঘও মে লংখ্যায় বিশেষ 
বূপে বর্টিত আছে। 


ই ভঙ্তি। | ১ম ধ্ষ--২য়, ওয়, সংখ্যা। 


্ দিলি 





পুর্বো বলিয়াছি যে শ্রাদ্ধ অগ্যানীদিগের অন্ত, এবুং সংদারে অধিকাংশ 
ব্যক্তিই অভ্ঞানের অন্তত, কেননা লক্ষ্যের মধ্যে একজন প্রকৃত 'জ্ঞানী, 
পাওয়া যায় কিনা সঙ্গেহ, অজ্ঞানীরা আপন আপন ছৃদৃতির পরিমানাহুদারে অর বা 
অধিক কাল যাতনাময় আতিবাহিক দেহের বধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তব লোকের 
নিম বা উদ্ধন্তরে পরিভ্রমণ করে; অতএব এই দেহটি নাশ করিরা তাহ! 
হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করাই শ্রান্ধের মুল উদ্দেগ্ণ; মুখ্য শ্রান্ধে এই 
উদ্দেশ্য আণ্ড ফলবতী হয় এবং গৌণ শ্রান্ধে সামদ্দিক তৃপ্তির ঘারা সামান্য উন্নতি 
হয় মাত্ত। এক্ষণে এই দেহটি কিরূপে প্রপ্তত হয় ও্খাদ্ধের বারা কেন 
তাহার তৃপ্তি বা নাশ হয় ভাহা শ্রবণ কয়! 
পিত্যান গামিদিগের দেহত্যাগ হইলে তাহার অন্নময় কোষ পঞ্চভৃতে ও 
প্রাথময় কোষ মহাপ্রাণে বিলীন হইয়া যায়, দেহী তখন মনোমপ্ধ কোষে আবদ্ধ 
হইয়া হুক্ষ্ শরীর ধারণ করে, এই শরীরের নাম অ)তিবাহিক দেহ, কর্মভেদে 
এই দেহের গঠন তেদ ও গঠন ভেদে যাতনা ভেদ হয়) যাহার মনের মধ্যে 
সংসারাশক্জি প্রবল, কামাদি বিপু ও কুবৃত্তি জনিত লালসার মালিন্য অধিক 
পরিমাণে বিগ্তমান থাকে, দেহান্তে তাহার মনোময় কোষস্থিত গর সকল মণিনতা 
উপাদান স্বরূপ হুইয়া একটি যাতনাময় দেহ পিগ্রর গঠনের কারণ হয়, দেহী তখন 
শ্র পিগ্ররে আবদ্ধ হইয়া প্রতিপলে নরক যদ্্রনা উপভোগ করে; জীবদ্দশায় জ্ঞান 
লাতের চেষ্টা না করায় হস দেহধারণ করিয়াও তাহার জুক্মতত্বের ধারণ! করিবার 
শক্তি থাকে না, অথচ স্থূল জড়ীয় ভোগ বাসনার তীব্র আকর্ষণ বর্শতঃ.& সকল 
কাম্যবস্ ইচ্ছা মাত্রে সম্ুখে প্রাপ্ত হইয়াও কর্বেজিয় না থাকায় তোগ-করিতে 
পারে ন!। সুরয় পিপাশা ! কিন্তু সম্মুখে শীতগ জল বিদ্যমান থাকিতে পান করিতে 
পারেনা, ক্ষুধার জালায় অস্থির! অখচ ইচ্ছ! মাত্রে নানাবিধ নুখাস্ঠ সন্পুখে প্রাপ্ত 
হইঙ্কাও ভোজন করিতে পারে না) কন্দর্প শরে প্রি! . অথচ সমখুে 
পরম! অুন্দরী রমণীবৃন্দের আকুল আহ্বান সক্কেও তাহাদিগকে স্পস্থ্করিতে 
পারে না, সুতরাং অতৃপ্ত লালসার তীব্র কষাতাতে জর্জরিত হইতে থাকে; 
ফলে দ্েহী আপন ছুস্কতি ভেদে নানা প্রকার যাতনার আক্রমণৈ* উদৃত্রান্ 
হইয়া অশান্ত প্রাণে ক্রমাগত ছুটাছুটি করে। ভূলোকের মাত স্তরে যেমন 


আশ্দিন, ক্ষাপ্তিক, ১৩১৭।] তক্তি। ৫৭ 


মনুষ্য, পণ, পক্ষী প্রভৃতি, ভিন্ন তিনন প্রাণীর হুখ ছঃখের অনুভূতি বিভিন্ন প্রকার, 
হৃপ্ দেহীগণ আপন আপন দুষ্কৃতি জনিত মালিন্ের পরিমানানুসারে সেইক্প 
ভূষ লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার ছুঃধ ভোগ করে। গৌধ শ্রান্ধ 
চালিত তৃতির দ্বারা এই হুঃখের অপেক্ষাকৃত শাস্তি ও মুখ্য শ্রান্ধ চালিত 
চৈতন্ত শক্তির দ্বারা ছুঃখের আধার ম্বরূপ দেহটি বিনষ্ট হুওয়ায় দুঃখের 
নিবৃত্তি হয়। 

চ। মুখ্য শ্রাদ্বের দ্বারা  দেহটি বিনষ্ট নাহইলে কতদিন দুধ তোগ 
করিতে হয় ? 

র। দমের পরিমানানুষারে যেমন ঘড়ি অল বা অধিক সময় চলে ও দম শেষ 
হইলে বদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দুক্কতির দম যাহার যত: অধিক, দেহের 
স্থায়িত্ব জন্য দুঃখের বেগ তাহাকে তত অধিক কাল ভোগ করিতে হয়) সুবিধার 
মধ্যে এই যে কর্শেক্রিয় না থাকায় ্ সমন্ধু নূতন কর্মের সঞ্চার হয় না এপন্ঠ 
সঞ্চিত কর্ম্বের ফল ভোগ শেষ হইলেই এ দেহটি বিনষ্ট হইয়। যায়। 


এক্ষণে গৌণ বা সাধারণ শ্রাদ্ধের দ্বারা কিরূপে দেহীর তৃপ্তি লাভ হয় তাহা 
শ্রব্ণ কর শ্রাদ্ধ কর্তার দ্বারা এই শ্রাদ্ধ, প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য পিতৃগণ বা সপ্তর্ষি 


মণ্ডলীর * উদ্দেগ্টে কৃত হয়; কেননা এই সপ্তধিগণ সপ্তমস্তর হিশিষ্ট ভূব 
লোকের নিয়ামক বা অধিষ্টাত দেবতা। ডাক বাক পত্র ফেপিলে যেমন শ্বোষ্টমাষ্ঠার 


তাহা ঠিকানায় পৌছাইয়াদেন, সেইবপ শ্রদ্ধা পূর্বক ভোছনাদির ঘারা 
্রা্ষণগণকে তৃপ্ত করিলে পিগণ সন্তষ্ট হইয়া সেই তৃপ্তি প্রেতাত্মার উদ্দেশে 
চালনা করেন) ব্রাঙ্মপগণের তৃপ্তির সহিত সপ্তধিগণের তুষ্টির সম্বন্ধ এই যে, 
খষিগ্ণ জ্ঞান শক্তির ঘনীভূত প্রকাশ স্বরূপ, ব্রাদ্ষপগণ জ্ঞানী এবং জান অথণড; 
হুতরাৎ ব্রা্দণগণের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান শক্তির তৃপ্তিতে সপ্তধিগণও তুষ্ট হন, 
এবং এই জন্তই এত লোক থাকিতে শ্রান্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার নিরম। 
জ্ঞানী ও সন্বপুণাধিত ব্যক্কি ভিন্ন ভোজানাদির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, 1 


* দ্ধ মণ্লীকেই পিতৃগণ বলে, শ্রাদ্ধ ইহ্াদিগের উদ্দেশ্টে করিতে হয়, ছহরিবংস)। 
শ্রাদ্ধ মন্ত্রে ব্রাক্ষণঞ্গণের মধ্যে যে দেবতাগণকে আহ্বান করা হয় তাহা শ্রই সত্ব- 
গুণের উজ্দ্রক করিবার জন্ম । 
চা 
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কেননা যাহাদের লালসা অত্যন্ত প্রবল, তাহার! জড় বৃদ্ধিতে ভোজন করে ফলে 
প্রকৃত তৃপ্তির আস্বাদ লাভে বঞ্চিত হয় আকঠ ভোজন করিয়াও মনে করে 
যেউদ্বর গহ্রর আর একটু বড় হইলে ভাল হই, সুতরাং গুরু ভোজনের 
জন্য আহারান্তে শারিরীক যাতনায় ছটফট করে; তৃপ্তি তাহাদের নিকটেও 
আসিতে পারে না। অতএব সহ্্র ব্যক্তির মধ্যে যদি এক জনও প্রন্কৃত ত্রাহ্ধণকে 
ভোজন করাইতে পারা যার আহ! হইলে প্রেতাত্মার তৃপ্তি লাভ সন্থন্ধে সন্দেহ 
থাকে না, কিন্তু প্রেতাত্বাকে তৃপ্ত করিবার লক্ষ্য স্থির রাখিযা! এই ভোজন 
আস্তরিক শ্রদ্ধা পুর্বক করাইতে হয়, কারণ পত্র পাঠাইতে হইলে যেমন 
তাহাতে টিকিট যুক্ত করিতে হয়; সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত কর্থের দ্বার এই 
তৃপ্তি চালিত হয় কেননা সে দেশে বেয়ারিং তৃপ্তির চলন নাই। 

বর্তমান সময়ে দেখিতে পাই যে অধিকাংশ শ্রাদ্ধই ফাকা আওয়াজের স্ায় 
নিক্ষল হয়; শ্রদ্ধা ও তৃপ্তির দ্রিকে কাহারও লক্ষ্য থাকে না, পুরোহিতের লক্ষ্য 
অর্থের দিকে ও শ্রাদ্ধ কর্তার লক্ষ্য বৃথ। আড়ম্বরের দ্বারা যাহাতে লোকের কাছে 
মান বজায় থাকে ; সুতরাং পুরোহিত ও যজমান উতয়েই অজ্ঞানরূপ আলেয়ার 
অনুসরণ করিষ়! বিপথগামী হয়, অতএব এরূপ অবস্থায় যখন গৌণ বা সাধারণ 
শ্রাদ্ধই হুইয়া উঠে না, তখন মুখ্য বা অসাধারণ শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে অলোচনা করাই 
বিড়ম্বনা, কিন্তু হুকৃতির আকর্ষণে যখন তুমি জিজ্ঞাহ হইয়াছ তখন শ্রবণ কর। 

হরিবংসের অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে ঘে, সপ্তম স্তর বিশিষ্ট ভূব লোকের 
নিয়ামক ম্বরূপ যে অপ্তজন ঞষি আছেন, তীহাদিগের মধ্যে চারিজন শরীরী 
ও তিন জন অশরীরী, সাধারণ শ্রাদ্ধে শরীরী খধিগণের ও অসাধারণ শ্রাদ্ধে 
অশরীরী খধিগণের সাহাধ্য আবগ্যক হধু; থষ ধাতুর অর্থ গতি শক্তি বা জ্ঞান, 
তারযুক্ত টেলিগ্রাম যেমন তারের সাহায্যে শব্দের গতি লক্ষ্য স্থলে পৌছে, 
সেইরূপ স্কুলের সাহায্যে যে শ্রাদ্ধ হয়, শরীরী ধষি শক্তি বাপরোক্ষ জ্ঞান 
শক্তি তজ্জনিত তৃপ্তির চালক বা গতি শঞ্ধি শ্বরূপ, এবং তারহখন অথবা 
মানসিক টেলিগ্রামের তায় হৃক্ষের সাহায্যে যে চৈতন্তগর্ভ শব্দ বা ভাব শক্তির 
চালনা হয় অশরীরী বি শক্তি বা অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার গতি শক্তি স্বরূপ, 
এই খধষি শক্তি জ্ঞান উপহিত চৈতন্টের স্তর-তেদে প্রকাশ ভেদ মাত্র, এবং 
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এই অন্তই সাধকগণের "হৃদয়ে এই শক্তির প্রকাশ হইলে তাহারা খধিত্ব লাভ 
করেন, ও সাধনের বারা এই শক্তির যত বৃদ্ধি হয়, ততই তাহারা জ্ঞান ভূমিতন 
উর্বস্তরে আরোহণ করিয়া ক্রমে চৈতন্য ভূমিতে উপনীত হন! 
শ্্রাদ্ধের মন্ত্র শব হইতে, শক কম্পন হইতে ও কম্পন বা ভাব শক্তি হইতে 
উৎপন্ন, হুতরাৎ শক্তিই মন্ত্রের মূল, কেবল ছন্ৰ অনুসারে শুদ্ধ উচ্চারণ করিলে 
যখন ইহার শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, তখন মন্ত্রের স্বরূপ জানিয়া তাহাতে তা যুক্ত 
করিলে যে তাহা অমোঘ হইবে তৃদ্বিষয়ে কি সন্দেহ হইতে পারে € 


বেদ, বাইবেল প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই শবকে ্র্মশক্তির আধার বলিয়া স্বীকার 
করেন এবং আধুনিক জড় বিজ্ঞানেও শব্দ শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাং শব 
শক্তিগর্ভ এবং চৈতন্তের অধ্যাস ভিন্ন যখন শক্তির প্রকাশ হইতে পারেনা তখন 
শব্দ চৈতন্য শক্তিময়, আবার শৃঙ্খলা যুক্ত সমষ্টিতে এই শক্তির বেগবৃদ্ধি অর্থাৎ 
প্রকাশাধিক্য হয় ও তাহার সহিত ভাব যুক্ত হইলে পূর্ণ প্রকাশ হয়, অল্পসংখ্যক 
শৃঙখলাযুক্ত মৈন্ত জাতিয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ করিলে যেমন বহুমংখ্যক 
বিশৃঙ্খল মৈন্কে পরাজয় করিতে পারে সেইরূপ শৃঙ্খলাযুক্ত শব সমগ্ঠির 
ভাবযুক্ত বিন্যাস মহান শক্তির জনক স্বরূপ এবং তাহারই নাম মন্ত্র, অতএব 
এই মন্ত্রের স্বরূপ: ও ক্রিয়া! অবগত হইয়া লক্ষ্যে প্রয়োগ করিলে সফলতা 
অবশ্যস্তাবী জানিও। 

শক্তির দ্বারাই শক্তির ক্রিয়া বা চালন! হয়, ধনু শির সাহায্যে হস্তশক্তি 
যেমন বাণশক্তিকে লক্ষ্য স্থলে চালনা করে সেইরূপ শ্রদ্ধাশক্তির সাহায্যে খষি 
বাজ্ঞান শক্তি শব ও ভাবময় চৈতন্য শ্জিকে লক্ষ্যস্থলে চান! করে। 


পুর্ব্বে বলিয়াছি যে মনোময় কোষস্থ মলিনতার উপাদানে আতিবাহিক বা 
ধাতনা দেহ গঠিত হয়, ধুত্র মলিন চিমৃনি মধ্যস্থ স্তিমিত আলোকের ন্যায় অপ্রকাশ : 
ভাবে এই দেহের মধ্যে চৈতন্যাংশ বিদ্যমান থাকে।অতএব চিমৃনি মধ্যস্থ আলোক 
অধিক উদ্দীপিত হইলে যেমত এর চিমৃনিটি ফাটিয়া যায় সেইরপ শ্রাদ্ধ কর্তা জ্ঞান- 
শঙ্তির দ্বারা শ্রদ্ধার পথে চৈতন্য শক্তিকে চালনা করিয়া প্রেতাত্মার আতিবাহিক 
দেহস্থ চৈতন্যাংশের উদ্দীপনা করিয়া দেন ও তাহার ফলে দেহটি নষ্ট হওয়ার 
দেহীঞঈ ভগ্ন পিঞ্তর হইতে উদ্ধার পাইয়া! উদ্ধলোকে গমন বরে। জ্ঞানী সাধ 
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তি এই মুধয রা অসাধারণ শ্রাদ্ধ অপরে করিতে পারেনা, এবং এই অন্যই 
শাস্ত্র বলেন যে বংসে একজন সুপুত্র জস্মিলে মোদস্তি পিতরো, ৃত্যনতি দেবতা, 
সনাথ! চেয়ং ভূর্ভৰতি। 

চ1 সকল আত্রাই কি উর্দঘলোকে গমন করে ? 

ব। যাহার শ্বলোক্ষের উপযোগী কর্মফল সঞ্চিত থাকে, সে শ্বললোফে গমন 
করে, নতুধ। ভূলোকে ভূমিষ্ট হয়। 

চ। গুণিয়াছি গায় পিও দিলে প্রেতাত্মার উদ্ধার হয়, ইহা গৌণ বা মুখ্য 
কোন শ্রাঙ্ের অন্তর্গত ? 

র। ইহা মুখ্য শ্রাঙ্ধের অন্তংতি, অপরোক্ষ জ্ঞান শক্তির অভাঁবে ধাহারা এই 
শ্রাদ্ধের প্রয়োগ তত্ব জানেনা তাহারা স্থির বিশ্বাস পুর্ববক প্রেতাত্মার যাতনা দেহ 
বিনাসের জন্য ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে, জীতগবানকে আমৃমোক্তার নাম! 
দেওয়ায় তাহার কপায় এ কার্ধ্য সাধিত হয়, তাহার শ্রীচরণ সংস্পর্শে গিও সকল 
চৈতন্যময় হইয়া প্রেতাত্বার যাতনা দেহ বিনষ্ট করিয়া দেয়, তবে স্থল বিশেষে 
পায়ায় গিও দান সত্তেও যে প্রেতাত্মার উদ্ধার হয় না, পিগুদাতার নির্ডরহীন 
লখ্যমই তাহার কারণ মাপ্র জানিও। 

চ। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেমন আপন কর্মমানুযাঘ্ি ভূব লোকের বিভিন্ন স্তরে 
যাতনার নুন্যাধিক্য ভোগ করে, জ্ঞানীগ্রণের কি সেরূপ ফলভেদ হয় না? 

র। অবশ্ই হয়, জ্ঞানীগণ আপন জ্ঞানের পরিমানানুসারে জন ও মহ 
লোকের বিভিন্ন স্তরে সুখ শাস্তিরনুন্যাধিক্য ভোগ করেন, আবার ধাহাদের 
চৈতন্যানুভূতি হইয়াছে, তাহারা সেই অনুভূতির পরিমানানুসারে চৈতন্যভুমির 
ধিতিন্ন শুরে আনন্দের ুন্যাধিক্য সম্ভোগ করেন, তবে চৈতনাতূমির প্রথম স্তরে 
উন্নীত হইলে বাধা বিদ্বেষ সন্তাবনা না থাকায় -তীহারা! ভ্রুতবেগে চরম 
লক্ষ্যে উপনীত ইন। 

ক্রমশঃ মা 
শ্রীরে্রনাথ শর্মা । 


মাতৃ-ম্মৃতি। 
পপ বু শপ 
তিনি কোথায় ! 

(উচ্ছ্বাদ।) 


হহপিন পরে প্রাণের মধ্যে, হৃদয়ের ঘন্তগ্তল হইতে একটা কথা 
জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিয়া হাদয়ের স্তরে স্তরে আঘাত করিতে লাগিল। 
মন চমকিত হইয়! ভাখিতে লাগিল তিনি কোথায়? ভাবিতে ভাঁবিতে 
আত্মহারা] হইলাম) ভাবিলাম যাহা, তাহা বিবার নছে, তাহা প্রকাশ 
করিবার শক্তি আমীর নাই। ভাবের উপর গাব চলিয়া গেলে, লহরীর 
উপর লহরী অব্যবহিত রূপে হইতে থাকিলে তাহার সংখ্যা করা যেমন ঢুরহ 
হইয়া উঠে, আমার পক্ষেও তদ্রপ হইল। আমি মাদস চক্ষে দেখিলাম, 
ফিছু বুঝিলাম না। মহান্ভাবে বিতোর রহি্লাম, কিস্তু সে ভাব ভাষার গযাকারে 
আনিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে কেবল গ্ৃতি চিন্ত ধাধিয়া গেল “তিনি 
কোথায়?* 

তিনি কোথায়! ইহার উত্তর আমি খুঁজিয়া গাই নাই। হৃদয়ের মধ্যে 
থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনি উঠিতেছে “তিনি কোথায়?" তিনি আর রমীয় 
রমধীকলেবরে ইহ জগতে নাই, মানব দেহে ফ্কাহার প্রেমোজ্জুল মুর্তি দেখিতে 
পাই না, দেখিবার বুঝি সত্তাবনাও নাই। অমস্ত মন ব্যাপিয়া, সমস্ত প্রাণ 
জুডি়া, সমস্ত হায় পূর্ণ করিয়া তাহার পবিত্র মূর্তিখানির কি এক আব্ছায়া 
ভাষ অস্থিত রহিয়াছে, ইহাই কেবল দেখিতেছি। আর কিছু দেখিতে বা 
দেখাইতে পারি না। এতদ্যতীত “তিনি কোথায়?" কথার উত্তর দিতে 
আমি সমর্থ নহি। 

তিনিফে! শতিনি কে$ আর কি বলিষ! ভিস হায়ের আরাধা! 
দেবী) তিনি তুষার অনস্থ ভাঙার, তিনি প্রেমের ভীবন্ত ইত্য। জায় 


৬হ. ভক্তি | ৯ম বর্ষ--২য, ওয় সংখা । 





শুনিতে চাও তিনি কে? তিনি উৎকুল্ল-বিমল- স্বেতঃশতদলের স্তায় কর্ণার 
শ্লীতি-ময়ী পবিত্র ছবি। আর কি বলিব, তিনি কে?' দেহের প্রতি শোণিত 
কণা ধাহার মিকট খমী হইয়া রহিয্নাছি, জীবনের প্রতি রেণু, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিতে ধাহার নিকট একান্ত বাধ্য, ধাহায় দ্নেহ ভালবাসার তুলনা! এ বিশাল 
,বিশ্ব ব্রদ্ধা্ডের কোন বস্তর সহিত হয় না, তিনি কে? একথার উত্তর সংক্ষেপে 
সরলভাবে কি দিব ৰল !! 
যিনি, এক কথায়, এই “তিনি” র উত্তর দিয়াছেন, তিনি আমার নমস্ত। 
কি মধুরুকথা তাহা! তাহা কি? একটা ম্বর ও একটা ব্যঞজন বর্ণে, তাহা গঠিত। 
ননীর পুতুল অপেক্ষা যেন উহা সুন্দর ও কোমল, শীতল চন্দ্র অপেক্ষাও যেন 
উহা সি, স্বচ্ছ সরোবরের সুশোভিত রক্পুের সুমা! অপেক্ষা যেন তাহার 
সৌন্মধ্য, অধিকতর. মনোরম। উহা কি? উহা আর কিছুই নহে, কেবল 
"মা"! বল দেখি, ভাই, কি মধুর কথা "মা !! শব্দ তাগ্ডারের কি সুন্দর 
শব্দ “মা” 


দেই, “মা” আম্মর কো পতিনি কোথায়"? চক্ষু থাকিতে মানুষ 
চক্ষুর মন্্ব বুঝে না, কোঁযিনুর হস্তে পাইয়াও তাহা চিনে না কি ছুঃখ! 
ঝানয়ের গলদেশে দ্বর্ণহার দিলে, তাহা! দুরে নিক্ষিপ্ত হয়, অথবা যজ্ঞের চর 
অপকৃষ্ট জীবের হস্তে পড়িলে তাহার ঘোর দুরবস্থা হয়; ভাই মা যখন স্ব শরীরে 
ইহ জগতে ছিলেন, তখন আমার হ্যায় অধম সন্তানের নিকট তাহার যখোচিত 
আদর হইতে পারে নাই... তখন আমি তাহার ম্েহের মধুরতা অম্যক্‌ উপলব্ধি 
করিতে পারি নাই, চক্ষু থাকিতে চক্ষুর মর্ম বুঝি নাই, কোহিনুর হস্তে পাইয়াও 
যত্ব সহকারে তাহা রক্ষা করি নাই। এক্ষণে মাতৃ দেহের যথার্থ স্বগাঁয় ভাব 
স্মরণ করিলে কি হইবে? এক্ষণে ক্ষুধার ভাণ্ডার শুকাইয়া গিয়াছে, কালের 
কুটিল আবর্তে ভালবাসার সপ্গীব তরু উৎপাটিত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! 
আজ মেহের কাক্সার হইলে চলিবে কেন? 


কিন্তু কি বলিভেছিলাম-তিনি কোথায় ? চক্ষে ক একবিলু জল দেখিলে, নি 
কীদিয়া. আনুন হইতেন।" -কথায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইলে যিনি. "বাবা" 
“বাবা” বনিয়া আমার হুদয় দেহে আল, করিয়া তুলিতেন, মনের মধ্যে মলালিস্ডের 


আর্ঠিন, ক্বাত্তিক, ১৩১৭। ভক্তি । 


৬৩ 





সণ ছায়! নয়ন প্রান্তে প্রতিফলিত হইতে দেখিলে, যিনি আশু কারণ ভাত 
হইয়া তাহার নিরাকরণে সচেষ্ট থাকিতেন, আজ বহুদিন পরে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি "তিনি কোথায়” ? 


“জিনিস্লের অভাব না ঘটিলে তাহার মর্ধ্যাদা ও আদর বুঝা যায় না। কবি 
তাই বলিয়াছেন, “বিরহে ভালবাসার মিষ্টত| যেরূপ উপলব্ধি হয়, অবিচ্ছিন্ন মিগনে 
তাহা কদাপি নহে।” কবির কথা অন্রাস্ত সত্য । 

ধিনি প্রকৃত মাতৃতক, তিনি--তিনি কোথায়” এ কথার উত্তরে প্রাণের আনন্দে 
নৃত্য করিতে করিতে বলিবেন “ম৷ আমার ত্বর্গেও নহেন, মা আমার অন্ত দেহে 
অধিষ্ঠিতাও নহেন-_-ম1 আমার মনোমন্দিরে, আমার মনোমন্বিরের নিভৃত কক্ষে 
বিরাজিত | দেখিতে চাও যদি, জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন কর? দেখিতে পাইবে সেই 
জীবন্ত প্রেমোজ্জংল মূর্তি। 

আর আমার সন্বদ্ধে! আমি যে মাতৃদ্রোহী সম্তান; “মা কোথায়” "তিনি 
কোথায়” একথার উত্তর দিতে আমি বাস্তবিক সমর্থ নহি! 


জ্রীরসিকলাল দে। 


কষ্ণদাস। 


কচ 
১০2 


কল্পনাপ্রিয় ভারতে ইতিহাস, জীবনচরিত অতি দু্ন্ভ বন্ত। সংস্কৃত 
সাহিত্য সমুদ্র মন্থন করিলে, একখানিও প্রকৃত ইতিহাম অথবা বিশুদ্ধ জীবন 
চরিত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সর্বত্রই অত্যুক্তি ক্পনা ও অলঙ্কারের 
ছড়াছড়ি । বর্তমান সময়ের ন্যাষ, প্রা&ীন কালে ইতিহাস ও জীবন চরিত 
লেখার প্রাথাও প্রচলিত ছিল.না।  নুত্রাং ব্যাস, বশি্ট, বান্সিক, তবভূতি 
প্রভৃতি ভারতীয় গ্রস্থকারগণের জীবনবৃততাত্ব যে অতীতের উদার কন্দরে নিহিত 
থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য কি বৈষ্ণব গাহিত্যেরও প্রা এই দশা; তবে 


৬৪. ভক্তি 1 [দবর্ষহ ও, সখ্যা। 





অপেক্ষাকৃত অভিনব জময়ের বলিয়াই হক অথবা বৈফবাচাধ্যগণ সর্বত্র 
চিরাগত প্রথার অনুসরণ না করার জন্যই হউক ভাহাদিণের ধর্ম সাহিত্যে 
কিছু কিছু ্রতিহাসি কতন্ব অন্ধ পাওয়া যায়। নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়! 
চৈতন্য চরিতামূত রচদ্মিতা পুজ্যপাদ ৮কৃষ্চদাস কবিরাজ গোস্থার্ষী মহাপয়ের 
একটা ক্র ও অমম্পূর্ণ জীবনী পাঠক বর্গকে উপহার দেওয়া যাইতেছে। 

জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া উপবি্ভাগের সামিল ঝামট পুর নামে 
একথানি ক্ষুদ্র পল্ীগ্রাম, এখনও বর্তমান রহিয়াছে। গ্রামখানি অজয় নদীর 
উত্তর এবং ভাগিরথীর তীর হইতে প্রায় তিন মাইল ঢূরে অবস্থিতি । 
এইগ্রামে কৃষ্ণদাস বৈদ্যজাতীয় কোন ভদ্র গৃহস্থের বংশে জন্মগ্রহণ করেন । 
তিনি নিজে লিখিয়! গিয়াছেন, যে ১৫৩৭ শকের জৈষ্ঠমাসে (১৬১৫ থষ্টাব্দের 
জুন মাসে) চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা শেষ হইয়াছিল); * এবং সেই 
সময়ে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ ও জরা গ্রস্থ হইয়াছিলেন। | 


আমি জরা গ্রন্থ জানি নিকট মরণ। 
অস্তের কোন কোন লীলা করিয্সাছি বর্ন ॥ চৈ চরিতামৃত। (১) 
এদিকে ১৪৫৫ শ্রকে চৈতন্যদেব লীলা সম্বরণ করাছিলেন। মুতরাং 

অনুমান করা যাইতে পারে যে, শকাবধার চতুর্দশ শতাবীর শেষ ভাগের প্রথমাৎশে 
অর্থাৎ চৈতত্ঠান্তধ্ণনের অল্পকাল পরেই তাহার জন্ম হইয়াছিল। বর্তমান 
ঝামট পুরে তদীয় বংশের কোন শাখা সম্পর্ক দেখাযা় না। কেবল একটা 
'বৈফবাশ্রয় আছে; তাহাকে আশ্রয় বামীগণ ৮কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট বলিয়া 
পরিচয় দিয়া থাকে। 








* পাকে নিদ্ধাতি কনেনো 'জৈষে বৃন্দাবনান্তরে ছি পঞ্চম্যাং গ্রন্থোখ্যং 
পূর্ণতাংগড; ॥ 
(১) বৃদ্ধ জরাতুব আমি অন্ধ বধির । 
হস্ত হালে মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥. 
নান! রোগ গ্রন্থ চলিতে বমিতে নাপারি। 
পঞ্চ রোগ পীড়া ধ্যাহুল রাত্রি দিনে মরি ॥ 


আশ্বিন, কাণ্তিক, ১৩১৭।] ভক্তি । ৃ্‌ ৬৫ 


. প্রথম বয়সে কষ্দান জাতীর ব্যবসান্্ শিক্ষার জন্ত সংস্কৃত অধ্যন্থন করিয়া 
ছিলেন । এবং দেশের 'তৎকালের প্রথা অনুসারে মৌনকার মন্রব খানায় 
কিছু পারদী ভাষ,ও শিখিয়াছিলেন। সাহার চিত গ্র্পাঠে তাহার অসাধারণ 
বুকধিষগ্তার ও তুরিভুর্ধিশান্ন জ্ঞানের পরিচয় পাওরা যার়। [তিনি যে একজন 
ধাশক্তি সম্প্ন ও অলৌকিক ক্ষমতাশানী ব্যপ্চি ছিলেন তাহাতে অণুমাত্র মন্দেহ 
নাই। শৈশব সময় হইতেই তিনি অতিশত্ব ধঙ্থানুরাগী ছিলেন; এবং 
শান্্রচ্চা ও ধন্দমালোচনায় সময় আতিবাহিত করিতে ভাল বদিতেন। যে মমনে 
সাধারণ লোকে যৌবন হুলভ উচ্ছগ্গঠায় উন্নত হইয়া অশেষ প্রকারে 
জীবন কলগ্ষিত করিতে থাকে, তিনি মে কালেও সাধন জনে নিধুক্ত থ!কিতেন 
ও অব্ধদা সাধু অঙ্গে কাল যাপন করিতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই আচৈতন্টের 
মধুর চরিত্রে মুদধ হইয়া তিনি ত২এখগিত ধণ্র পথে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন । 
কষ্দাসের এক ভ্রাতা ছিলেন তিনিই গৃহস্থের সমস্তকাধ্যের তন্থাবধান 
করিতেন। কৃষ্ণদাস 'কেবল সাধন ভজনে নিধুক্ত থাকিতেন তাহাদের বাটাতে 
বিশ্রহ সেব। ছিল। এবং গুণাণব মিশ্র ,নামে এ বিএছের একজন পুজারি 
ছিল্েন। (২) কুক্দাসের ভাত ও গুণাণব মিশর ঞচৈতহকে ঈখধাবতার 
স্বীকার করিরাও নিত্যান্কে তদ্রগে অঙ্গীকার করিতেন না। এইজন্য সমগ্নে 
সময়ে তংসম্বপ্ধে তর্ক বিতর্ক চলিত। 


(৩) একদিন উসব উপলক্ষে মীনকেতন র!মদাঁন নামে নিত্যানন্দের একজন 
সঙ্গম ও শিষ্য তাহাদের বাঁটাতে আসিয়া উপস্থিত হইযাছ,লন। ও আময়ে 


িপিগাীশিশীলী শশাতিশশটিশটীশিটিতিশিসি 





(২) গুণাণব মিশ্র নামে বিপ্র এক আধ্য। 

শ্রীমুত্তি নিকটে তেঁহো!করে ফেবা কার্ধা ॥ 

অন্ধনে আসিয়। স্রঁছে৷ না কৈল সম্তাষ। 

তাহাদেখি ক্রুদ্ধ হইয়। বলে রামদাস॥ ইত্যাদি ' 
(৩) আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্থীতন। 

তাহাতে আইল ভ্িহো। পাঞা নিমন্ণ ॥ 

মীন কেতন রামদাস তার নাম। 


৬৬ 


গুণার্ণব মিশ্রের সহিত রামদাসেব নিত্যানপ্দের ঈশ্বর সম্বন্ধে বু ভুুবিতর্ক 
হুইয়াছিল। (৪) এরং কবির!জগোপ্বামীর ভাত। ও গুপার্ণবের পক্ষ হইয়া রামদাসের 


(৪) 


ভক্তি | [ ৯শ বর্ধ-_২য়, ওয়, সংখ্যা। 





মহা প্রেমময় আমি রহিলা অঙ্গনে । 
সকল বৈঝৰ ভার বন্দিলা চরণে ॥ 
ন্মঞ্চার করিতে কারো উপরেতে চড়ে। 
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহ।কে চাপড়ে ॥ 
যে নয়নে দেখিতে অশ্রু মন হয় যার। 
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অগ্রধার ॥ 
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদন্ব। 
এক অঙ্গে জাড্য তার আর অঙ্গে কম্প॥ 
নিত্যানন্দ বলে সবে করেন হুঙ্কার । 
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমকার ॥ ইত্যাদি 
মোর ভ্রাতার সহিত কিছু হইল বিবাদ । 
উৎসবান্তে চলিলা তেঁহো করি৷ প্রসাদ ॥ 
চৈতন্য গোসাঞ্রিতে তার হুদ বিশ্বাস! 
নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস আভায ॥ 
ইহ| জানি রাম দাসের ছুঃখ হৈল মনে ! 
তবেত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্দনে ॥ 
দুই ভাই একতন্ু সমান প্রকাশ।, 
নিস্তানন্দে না মান তোমার হবে সর্বনাশ ॥ 
একেন্ড বিগ্লা তুষি না কর সম্মান। 
অর্দকুছুটার স্টায় তোমার ব্যবহার ॥ 
কিম্বা টৌহা না মানি হয়ত পাষণ্ড । 
একে মানি আরে না মানি এই মত ভগ ॥ 
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী তাঙ্গি চলে রামদাদ। 


কালে আমার ভ্রাতার হৈল মর্ধনাশ॥ ইত্যাদি 








আর্বিন, কাণ্তিক, ১৩১৭৭] ভক্তি । ৬৭ 


শট) টা 
সহিত বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। মীনকেতন রাম্দাস ও উভযের প্রতি ক্রুদ্ধ 
হইয়া, আপন হত্তস্থিত বংশী ভাদিয়া ও অভিশাপ দিয্া প্রস্থান করিলেন। 

রাার ঈদৃশ ওদ্ত্যাচরণে কৃষণদাস ব্যথিত হইয়া তাহাকে নান! প্রকার সছুপদেশ 
দিলেন এবং নিত্যানন্দের অলৌকিক গুণ রাশি ব্না করিয়া তদীয় ঈশ্বর 
প্রতিপন্ন কঁরিলেন। কথিত-আছে যে সাধু তজ্জের ক্রোধোদ্রেক হেতু তাহার 
ভ্রাতার তৎকালেই সর্বনাশ হইয়াছিল। (৫) এবং সেই রাত্রে নিত্যানন্স্বপ্নযোগে 





(৫) এতই কহিল তার সেবক প্রতাব। 
আর এক শুন তার দয়ার স্বভাব ॥ 
ভাইকে ভিন মুই লৈয়া এইগুণ। 
সেই মাত্রে প্রভু মোরেঃদিল দরশন ॥ 
নৈহাটা মিকটে ঝামট পুর নামে গ্রাম । 
তাহ! দ্বপ্রে দেখা দ্বিলেন নিত্যানন্দ রাম ॥। 
দ্ণ্ডবৎ হইয়া! আমি পড়িনু পদেতে। 
নিজ পাদপন্থ দিলেন আমার মাথাতে ॥ 
উঠ.উঠ বলি মোরে বলে বার বার। 
উঠি তার রূপ দেখি হৈন্ু চমৎকার ॥ 
শ্যামল চিকণ কান্তি প্রকাণ্ড শররীর। 
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর॥ 
হৃবলিত হস্তপঙ্গ কমল নয়ন। 
পট বস্ত্র শিরে পট বস্ত্র পরিধান॥ 
হুব্ণ কুগুল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদা বাল!। 
পায়েতে নুপুর রাজ গলে পুষ্প মালা ॥ 
চন্দনে লেপিত অঙ্গ তিলক হুটাম। 

_ মত্ত গজ অতি ধিনি সগ্ভর পয়ান॥ 
কোটি চন্্র সম দেখি উজ্জল বদন 


৮ ভক্তি । 1 ৯ম ধধ--২য়ু) ৩%। সংখ) 


কৃষ্ধাসকে দেখা দিয়া বৃন্দাবনে যাইবার আদেশ দিয়া ছিলন। বিশ্বাসী 
রুষদাস পরদিন প্রত্যুষেই জন্মের মত গৃহ সংসার পরি/(যযাগ করতঃ শ্বগ্রাদেশ 
ক্রমে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। তংকালে রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ গোস্বামী, 
জীবিত ছিলেন। কষ্ণদাস বৃদ্ধাবনে আমিয়া তাহাদের শরণাপন্ন হইলেন, 
এবং রঘুনাথ দাসের নিকট দীক্ষিত হইয়া! অবশিষ্ট জীবনপ্রেমভক্তি শিক্ষা 
শান্তরালেচনা মহাপ্রভুর চরিত্রানুশীলন ও সাধন তজনে অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। ৬) রদুন!খ গোব্বামী পুর্বে লীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট অবস্থিতি 
করিতেন এবং স্বরূপ দামোদরের সহিত একযোগে মহাপ্রভুর মহাভাবের 
অবস্থায় শরীর রক্ষা ও গুপ্ত সেবায় নিুক্ত থাকিতেন।(৭) স্বরূপ মহাপ্রভুর গুপ্ত 
ভাব সমস্ত অবগত ছিলেন তিনি তংসমস্ত বঘুনাথের নিকট প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। কুষ্দাস পিজ অভীঃ& দেব রঘৃনাথের নিকট সে সমস্ত কথাই শুনিয়া- 
ছিলেদ। বল! বাছল্য যে উত্তর কালে চৈতন্য চরিতামৃত রচন্স বিষয়ে 
সেট সব বৃত্তান্তই তাহার প্রধান অবলন্গন হইয়াছিল ॥ 

ঘাড়িম বীজ সম দত্ত তানুল চর্বণ ॥ 

কুষ্ণ প্রেমে মন্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে । 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল্‌ বলে॥ ইত্যাদি 

(৬) হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল। 

তোমারই উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥ 

সাধ্য সাধন তত্ব শিক্ষ ইহার স্থানে। 

আমি যত নাহি জানি ইহে! তত জানে ॥ ইত্যাদি 

(*) পুনঃ সমর্পিল তারে স্বরূপের স্থানে । 

অস্তরন্ সেবা করে ম্বরূপের সনে ॥ 

পরিষদগণ সবে দেখি গোপ বেশ। 

কুষ্ট কৃষ্ণ বলে সবে প্রেমেতে আবেশ ॥ 

শিক্কা বাশী বাজায় কেহো৷ কেছো নাচে গায় 

সেবকে যোগায় তাদ্ুল চামর চুলায় 

নিত্যানন্দ শ্বরূপের দেখিয়। 'বৈভব।, 

কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব 


আশ্বিন, কার্তিক) ১৩১৭1 ভক্তি । 


মিটি রি 
আনন্দে স্বিহরল আমি কিছুই না জানি। 
তবে হাতি প্রভু মোরে বলিলেন বাণি ॥ 
: অয়ে অয়ে কুষ্ণদাস ন! কর তুমি ভয়। 
বৃন্দাবন যাই তাহ] সর্ব লভ্য হয়॥ 
এত বলি প্রেরিল৷ মোরে হাতসান দিয় । 
অন্তদ্র্পন কৈল প্রভূ নিজগণ লইয়া ॥ 
মুচ্ছিত হইয়া মুগ্চি পড়িনু ভুমিতে। 
্বপ্ন ভঙ্গ হৈল দের্ধো হৈয়াছে প্রভাতে ॥ 


ডন 


কি দেবিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার। 
প্রভু আজ্ঞা হইল বৃন্দাবন যাইবার ॥ 
সেই ক্ষণে বৃন্দাবন করিনু গমন। 
প্রভুর কা পায়া সুখে আইনু বুদ্দাবন ॥ 


জয় জয় নি্ত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম। 
যাহার কপাতে আইনু বৃন্দাবন ধাম॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কুপাময়ু। 

বাহ! হইতে পাইনু রূপ জনাতনাশ্রয় ॥ 
ধাহা হইতে বঘুনাথ মহাশয়। 

বাহা হইতে পাইনু মুঞ্রি শ্রীরপ আশ্রয় ॥ 
সনাতন কত পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত 
শ্রীরপ কৃত পাইনু ভক্তির রস প্রান্ত ॥ 
জয় জর নিত্যানন্ব চরণারবিন্দ। 

ধাহা হইতে পাইনু শ্রীরাধা গোবিন্দ ॥ 
জগ্গাই মাধাই হইতে মুঞ্ডিত পাপিঠ। 
পুরীষের কীট হৈতে সুঞ্রি সে লবিষ্ঠ। 
মোর নামশুনে যেই তার পুণ্য গর । 

মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥ 





ভক্তি। [৯আাবর্ষ-_২র, ৩%, সংখ্যা। 





এমন নির্ঘণ্য কেব৷ মোরে কৃপা করে 

এক নিত্যানন্দ বিন জগত ভিতরে ॥ 
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার। যে আগে পড়য়ে তারে করেন উদ্ধার ॥ 
অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার। প্রেমে মণ নিত্যানন্দ কৃপা অবতার ॥ 
মো পাপিষ্টে যে আনিল বৃন্দাবন। মোহেন অধমে দিল শ্তরীরপ চরণ॥ 
শ্রীমদন গোপাল গোবিন্দ দরশন। কহিবার যোগ্য নহে এ সব কখন ॥ 
বৃন্দাবন পুরন্দর মদন গোপাল । রাস বিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্ত্র কুমার 
শ্রীরাধা লণিতাদি অঙ্গে রাস বিলাস। মন্মথরূপ যাহার প্রকাশ । 
ছুই পাস্ছে রাধা ললিত৷ করেন দেবন। স্বমাধুধ্যে লোকের মন করে আকধণ। 
নিত্যানন্দ কপ মোরে তারে দেখাইল। শ্রীরাধা মদন মোহনে প্রভু করি দিল। 
মে! অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন। কহিবার কথ! নহে অকথ্য কথন ॥ 
বৃন্দাধনে যোগ পীঠে কলপতরু বনে। রত্ব মণ্ডপ ভাহে রত্ব সিংহাসনে ॥ 
জ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন বজেন্ত্র নন্দন। মাধুর্য প্রকাঁশি করেন জগত মোহন ॥ 
বাম পারে ররাধিকা সধীগণ সম্বে। রাসাি লীলা করেন প্রভু নানা রঙ্গে ॥ 
বাহার ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন ॥ 
চতুর্দশ ভূবনে ধার সবে করে ধ্যান। বৈকুঠাদি পুরে ধার করে লীলাগাম। 
ধাহার মাধূরী করে লক্ষী আকর্ষণ। শ্রীরপ গোসাঞ্রি করিয়াছেন সেরূপ বর্ণন। 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্রহত ইথে নাহি আন । যেধ! অজ্জে করে তারে প্রতিমা হেন জ্ঞান। 
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার । ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর ॥ 
এ হেন গোবিন্দ পদ পাইন্থু ধাহা হৈতে। তাহার চরণ কপা কি পারি ব্ণিতে ॥ 
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষণব মণ্ডল। শ্রীকৃষ্ণ নাম পরায়ণ পরম মঙ্গল ॥ 
ধার প্রাণ ধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য। রাধা কৃষ্ণ ভক্তি বিনে নাহি জানি অন্ত ॥ 


সে বৈষ্বের পদরেণু তীর পদ ছায়।। মোহেন অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া। 
তাহ! সব লত্য হয় প্রভুর বচন। সেই সুত্র এই তার করিল বিষরণ | 


এ সব গাইব আমি বৃন্দাবন আয়। এই সব লত্য হয় প্রতুর অভিপ্রায় 
আপনায় কথা লিখি নিল ছইয়া। নিত্যানপ্দ গুণে মোর উন্মত্ত করিয়া ॥ 


আগিনকান্তিক, ১৩১৭ |] ভক্তি। ৭১ 





ষ্ৈতন্যচরিতাদৃতু ব্যতীত কৃষ্তদাস আরও কয়েকখানি ভক্তি গ্রন্থ রন! 
করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাধাক্ের অষ্টকালীন সেবা বিষয়ক সংস্কৃত ভাষায় 
শিখুত গ্েবিন্দ লীলামৃত ও স্রীমস্তাগবতের ভাবব্যাখা বিষয়ক ভাগবত শাস্ত্র 
গৃঢার্থ রহস্ত* নামক গ্রস্থই প্রধান। এই উভয় গ্রন্থই চরিতামৃতের অনেক 
পুর্বে রচিত হয়। চৈতন্তচরিতামৃত রচনা আরম্ত হইবার পুর্বে কূপ ও 
রধুনাথ দাস গোস্বামী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ 
শিষ্যের মধ্যে কেবল শ্রীজীব গোস্বামী ও শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর 
গ্রন্থ অপূর্ণ হওয়া পধ্যতন্ত জীবত ছিলেন। এই অপূর্ব গ্রন্থের উৎপত্তি 
এইরূপে হইয়াছিল । 

বৃন্দাবন বাসী বৈষবমগ্ডলী প্রতিদিন অপরাহ্তে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন বিরচিত 
চৈতন্ত মঙ্গল নামক গ্রন্থ অবণ করিতেন। কিন্তু গ্রন্থে চৈতন্থদেবের শেষ- 
লীলা বিস্তৃত রূপে বমিত না থাকায় তাহাদের আশা পরিতৃপ্ত হইত না। 
সেজন্ত গোবিন্দ মন্দিরের সেবাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস পণ্ডিত প্রমুখ বৈধণব- 
গণ কৃষ্ণদ্রাসকে তগ্ধিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। 
কষ্ণদাস যর্দিও ওরাগ্রস্থ কিন্তু বৈষ্ণবাজ্ঞাবলে নবোংসাহে উৎসাহিত হইয়া 
এই গুরুতর কার্য ভার গ্রহণ করিলেন। এবং সেই দিনেই মদন মোহনের 
মন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহের নিকট আজ্ঞাপ্রার্থনা করিলেন। কথিত আ 
যে এ সময়ে দেবতার কঠদেশ হইতে পুস্পমাল৷ খসিয়া পড়িয়াছিল 
তাহাতে মর্দনমোহনের আজ্ঞান্ুমৃতি হইয়াছে বুঝিষ্া মকগে আনন্দে হরি 
ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং ( ৮) গ্রস্থকার সেই খানেই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক 


নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ মহিমা অপার। সহত্র বনে শেষ নাহি পায় যার ॥ 
শ্রীরপ রঘুনাথ পদে যার আশ । চৈতন্য চরিতামূত কহে ক দাস। 


চৈতন্য চরিতামূত 
রা আদি ৫ম পরিচ্ছেদ । 
গ্রন্থের উপত্তি কারণ! (৮) 
বৃন্দাবন দাম কৈল চৈতন্য মঙগল। তাহাতে চৈতন্লীলা বিল সকল॥ 


ক পি (৬ 
চৈতন্ত চন্ত্রের লীলা অনস্ত অপার। বণিতে। বণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ 


৭২ ভক্তি । | ধম বর্ষ--২য, ওয়, ।সংখ্যা। 








বিস্তাব দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন। হুত্র গুত কোন ম্ীলা না কৈল' বরন॥ 
নিত্যানন্দ লীলা বণনে বড়ই হৈল আবেশ! চৈতন্যের শেষ লীল! রহিল অবশেষ ॥ 


সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ। বৃন্বাবন বাসী ভক্তের উতকষ্ঠিত যন ॥ 
বুদ্দাবনে কল্পদ্রমে সুবণ সদন । মহা যোগ গীঠ তাহা রত সিংহাসন ॥ 
তাতে বসি আছেন সাক্ষাং ব্রজেন্দ নন্দন; শ্রীগোবিন্দদেষ নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ 
বাজ সেবা হয় তাহা বিচির প্রকার । দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥ 


সহজ সেবক সেবা করে অন্ুক্ষণ। সহআ বদনে সেবা না হয় ব্ণন॥ 
সেবার অধ্যক্ষ ঈ।পণ্ডিত হরিদাস। ধার যশোগুণ সব জগতে প্রকাশ ॥ 
সুশীল সহি শান্ত বদান্য গম্তার। মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতিধীর | 
সবার সন্মান কও] সবের করে হিত। কোটিল্য মাসধ্য হিংসা ন] জানে ধার চিত॥ 
কঞ্চের যে সাধারণ মদৃপ্ুণ পঞ্কাশ। সেই সব ইছার শরীরে প্রকাশ ॥ 
পণ্ডিত গোপাঞ্ি শিষ্য অনস্ত আচার্য । কুষণ প্রেম ময় তনু উদার সর্ব আর্য ॥ 
তাহার অন্ত গণ কেকৰে প্রকাশ । াঁর প্রিয় এই পণ্ডিত হরিদাস ॥ 
চৈতন্য নিঙ্যানন্দে তার পরম ৰিধাস। চৈতন্য চরিতে তার পরম উল্লাস ॥ 


বৈবের গুণ গ্রাহী নাহি দেখলো দোষ। কান মনো বাক্যে করে বৈঝুব সন্তোষ 
নিরন্তর ভিহ শুণে চৈতন্য মঙ্গল। . তাহার প্রসাদে শুনে বৈধাব সকল॥ 
কথায় সভ। উচ্ভদল করেন যৈছে পূর্ণচন্্র। নিজ গুণামূতে বাড়ান বৈঞব আনন্দ 
তিহো অভি :পা করি আজ্ঞা কৈল মোরে। গৌরাঙ্গের শেষ লীল। বর্িবার তরে। 
কাশশীগরর গোমাঞ্ির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞ্রি। 
গ্রোবিন্বের প্রিয় সেবক তার সমনাঞ্ি ॥ 
ভীযাদব::: গালি শ্্ীকপের সঙ্গী । চৈতন্য চরিতে তিহো! অতি বড় রঙগী॥ 
| পড়িত গোসাঞ্জির শিষ্য ভূগর্ত-গৌঁসাঞ্রি। 
শৌর কথা বিনে তার মুখে অন্ত কথা নাই ॥ 
উর শিষ্য বোবিনা গুজক ৈতন্যদাস। যুকুন্বানন্দ চক্রবর্তী প্রেমী কৃষণ্দাম। 
আটারধ্য গোসাঞ্জির শিষ্য চক্রবস্তা শিবানন্দ। 
অহনিশি ভাবে যে চৈতপ্য" নিত্যানন্দ ॥ 


আহ্থিন,কাতিক। ১৩১৭। ভক্তি। | ৩ 


রাধার লীলামৃত সদাকরে পান। মদন মোহন বিন! নাহি জানে আন ॥ 
আর যত বুদ্বাবন রামি ভক্তগণ। শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥ 
মোবে আজঞ]দিল সবে করণা করিয়া। তাসবার বোলে লিখি নিলর্জ হইয্া॥ 
বৈষ্ণবের আজ্জা পাঞা চিত্তিত অন্তরে । মদন গোপালে গেল আজ্ঞা মাগি করে॥ 
দরশন করি কৈল চরণ বন্দন। গোসাঞ্জাস পুজারি করেন চরণ সেবন॥ 
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল। প্রভৃক্ঠ হৈতে মালা খসিমা' পড়িল ॥ 

সর্ধ্ব বৈষণবের গণ হরি ধ্বনি কৈল। 

গোসাঞ্রিদাস আনি মোরে আজ্ঞা মালা দিল ॥ 

আজ্ঞ! মালা পাঞা আমার হইল আনন্দ। 

তাহাই করি্থ তবে গ্রন্থের আরম্ত॥ 

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন। 

আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন॥ 

সেই লিখি মদন গোপাল যে লিখায়। 

কাষ্ঠের পুতলি যৈছে কুহকে নাচায় ॥ 

কুলাধি দেবতা মোর মদন মোহন। 

ধার সেবক বঘুনাথ কূপ সনাতন । 

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্র করি ধ্যান। 

তার আজ্ঞ! লৈয়। লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ 

চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস। 

তার কপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ। 

মুর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুগ্রি বিষয় লালম। 

বৈষ্ণব আজ্ঞা বলে করি এতেক আাহস। 

শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এইবল। 

ধার স্মৃতিতে সিদ্ধ হয় বাছিত সকল। 

ভ্রীরগ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষণদাস ॥ 
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বারা. 


রচনা .করিলেন এই গ্রন্থের রচনা অমাপ্ত হইতে। কতদিন লাগিয়াছিল তাহা 
না যার না। তবে গ্রন্থথানির আয়তন ও বিবিধ শাস্ত্রোরৃত শ্লোকাবলী ট. 
নুমান হয়. যে দীর্ঘ মময় ব্যতীত ইহা সপপূর্ণ হইবার সস্তাবনা ছিলনা । 


_বাধাকুগুতীরে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইসে ইহা প্রকাশ করিবার জন্ত কৃষণদাম 
আতিশয় বাগ হইয়া পড়িলেন। তংকালের নিয়মানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে 
নখ প্রধান প্রধান মান্ ব্যক্তির অনুমতি লইতে হইত। তীহারা পাঠ 

এপ একশ খোগ্য বিবেচনা করিতেন তবে গ্রন্থশেষে নিজ নিজ নাম 

€ কহিও। দিতেন। তখন সে গ্রন্থ সাধারণে লিখিয়া লইতে পারিত। 
৩.ক,লে জীব গোস্বামীই. বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব সমাজের অভিনেতা ছিলেন; 
দ্ধ করিবাজ এছথানি সঙ্গে লইয়া জীবগ্রোম্বামীর নিকট উপস্থিত হইস্বা, তাহাকে 
হহা! পাঠ করিতে ও প্রকাশের অনুমতি দিতে অনুরোধ কয়িলেন। জীব 
গোস্বামী ইহাৰ 'অদ্যোপাস্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে বৈষ্ণব ধঙ্বের গুঢ়রহস্ত 
ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা! অবলীলাক্রমে 
সাধারণের আয়ন্তাধীন হইবে; অথচ রূপ সনাতন ও তীহার শ্বচরিত সংস্থত 
গ্রন্থ সকল অপ্রচারিত থাকিবে; কেহ আর সে সকলের আদর করিবেনা। 
এই আশঙ্কা করিয়া! জীবগো্বামী কোগাবিষ্ট হইরা যমুনার জল ত্রোতে 
গ্রন্থ নিক্ষেপ করিলেন। বর্ণিত আছে যে, গ্রন্থ ভামিতে ভাসিতে মদন 
মোহোনের খাটে আসিয়া লাগিরাছিল, তখন জীব গোস্বামী তাহা তুলিয়! 
গোস্বামীদিগের অপরাপর গ্রন্থের সামীল একটা কুটরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিলেন। তত্পরে যখন কুটরী খুলিয়া কোন গ্রন্থ বাহির করেন তখন তিনি 
দেখেন য চরিতামৃতখানি সকলের উপরিভাগে বমিথ্বাছেন। মেই জন্য কেহ 
কেহ বলেন যে সাধারণে গ্রন্থের আশ্র্ঘ্য মহিষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য জীব 
গোস্বামী এই কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহ! হউক বৃদ্ধ বয়সের 
এই বহু যত্্ের ধন গ্রহের এই দশা দেখিয়া কৃষ্দাসম্মাহত হইয়া*শোকাকুল 
চিন্তে মথুরায় গ্রমন করিলেন এবং আহার নিদ্রা, পরিত্যাগ পূর্বক সর্বদা এই 
খেদ করিতে লাগিবেন যে খ/বণে পড়িবে বলিয়া তিনি বছ যত যে গ্রন্থ 


আখিন, কার্তিক, ১৩১৭।] ভক্তি । ণঁ 
লাল জহ ইস উল লব হবার 


রিয়া গেল 1 


এই সময়ে নদ নামে কবিরাজের জনৈক শিখ্য তাঁহাকে জানাইলেন 
যে, যখন চৈউন্য চরিতামূত রচিত হইতেছিল তাহার এক এক পরিচ্ছেদ পরি 
সমাপ্ত হইলেই তিনি (মুকুন্দ ) উহাচাহিয়! লইলা এক এক প্রস্থ নকল করিয়া! 
রাখিরাছেন। এইরপে সমস্ত গ্রে প্রতিলিপি তাহার নিকটে রহিয়াছে। ইহা 
শ্রবণে বৃদ্ধ কবিব্রাজের আনপ্দের আর সীম! থাকিল না। তিনি প্রতিলিপি 
খানি অস্ঠোগান্ত পাঠ কারিয়া৷ সংশোধনান্তে তাহা গোপন করিয়া রাখিষাছিলেন 
ইত্যবসরে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর ব্দদেশ হইতে শ্রীবন্দাবনে আসিয়া 
উপনীত হইলেন। এবং কৃষ্ণদাসের বাচমিক গ্রন্থ বিবরণ আধ্োপান্ত অবগত 
হইয়া জীব গোস্বামীকে তাহা জানাইলেন এবং গ্রন্থের টীকা করিয়া তাহ! 
প্রচার করি দ্বিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী অগত্যা 
কবিকর্ণপুরের অনুরোধ রক্ষ। করিতে সম্মত হইয়া! ঝুটরী হহতে গ্রস্থ বাহির করিয়া 
তাহাতে অনুমোদন সাক্ষর করিলেন। এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে চৈতন্য 
চরবিতামৃভ পর্যন্ত লিখিত ছিল তিনি (জীব) “কহে কৃষ্ণদাঁস তনিতা বডি 
দিলেন। 
. ভখন বৃন্দাবনবাসী সকলে ও গ্রন্থ লিখিয়া লইলেন) এবং ব্রজ ধামে 
উথা প্রচারিত হইয়া গেল। কিন্তু জীব গোস্থামী প্রভৃতি বৈজ্ষব মৃকুন্দ দ্বারা 
ূর্র্বলিখিত নকলটী নবদধীপে গাঠাইয়া দিলেন। তদবধিত্রমে ক্রমে এদেশের 
র্ধতরই প্রচারিত হইয়া পড়িল। কষদাসের স্বহস্তে লিখি মূল গ্রন্থ অদ্যাবধি 
বৃদ্দাবনে রাধা দামোদরের মন্দিরে দেবতার ন্যায় পুঁজিত হইয়া আসিতেছে) 
তাহা এদেশে কখন আইফে নাই। ণ | 

শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী, মহাপ্রভুর জীবনলীলা 
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন 'চৈতন্তের গ্রাহস্থযাশ্রমে অবস্থিতি 
কালে ২৪ বৎমর আদিলীলা ; সন্ধ্যা গ্রহণ হইতে দেশপর্ধ্টন ৬ বরের 
ঘটনা মধ্য লীলা ও শেষ অষ্টাদশ বর্ষ লীলাচলে অবস্থিতি অস্তলীলা নামে 
অভিহিত হইয়াছে। আদিলীলা। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে পূর্ণ তন্মধ্যে প্রথম দ্বাদশ 
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পরিচ্ছেদ বৈধব ধর্মের বিবিধ তন্ব ও চৈতন্য অতারের আখ্যান্বিক কারণ 
এবং ! চৈতন্য ভততগণের শ্রেণীবিভাগ ও নামোল্পেখ বণিত আছে। এই স্থাদশ 
পরিচ্ছেদকে গ্রন্থের মুখবন্ধ বল! যাইতে পারে) অবশিষ্ট পাঁচ পরিচ্ছেদে 
চৈতস্তের জম্ম হইতে মগ্ন্যাস গ্রহণ পত্যন্তের শ্মুল স্থূল ঘটনা সংক্ষিপ্ত 
স্ূপে বধিত হইয়াছে। মধ্যলীলায় চৈতন্য দেবের অন্যাস গ্রহণ হইতে 
দেশ পর্যটন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন পর্যস্তের ঘটনা বিস্তৃতরূপে বিবৃত 
হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা এই লীলা বিস্তার ও বৃহৎ এবং নানা ঘটনাপূর্ণ। 
ইহাতে পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ আছে। অস্তলীলায় চৈতন্যজীবনের শেষ 
অষ্টাদশবর্ষের ঘটনা কথিত হয়াছে। ইহা! বিংশতি পরিচ্ছেদে পূর্ণ। 

হিপূর মিকট যেরূপ যেে্দ। মুসলমানের নিকট যেরূপ কোরান, এবং 
ধর্টীয়ানের যেরূপ বাইবেল, বৈষ্বের নিকট চৈতন্য চরিতামূত সেইরূপ 
সম্মান ও ভক্তির বস্ত। যদিও ইহা চৈতন্য মঙ্গলের পর বিরচিত হয় 
কিন্তু আধ্যাত্বিক রূপে চৈতন্যের ধর্মমত সমর্থন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক 
কার্য ও ঘটনার বৈচিত্রতা প্রদর্শন ও রচনার ওজস্িতা ও পাতিত্য প্রভাতি 
ধরিলে ইহা বৈষ্ববীয় সর্ব প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। বাস্তবিকও 
বৈষব সমাজে ইহা তদ্রপেই জন্মানিত হইয়া আসিতেছে। ইহা বাঙ্গাল! 
সাহিত্য সংসারের একটী অমৃজ্য রত্ব ও প্রেমভক্তির অমৃত প্রঅ্বণ। আমরা 
আাহম করিয়া বলিতে পারি যে, যে!সকল গ্রন্থকার পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ 
করিয়া গিয়াছেন চৈতন্য চরিতামূত রচয়িতা ।তাহাদের মধ্যে কোন অংশেই 
নুন নহেন; কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এমনি দুর্দশা যে তাহারা-আপনাদের 
জ্ঞান ভণ্ডারে কি কি অমূল্য রত্ব আছে তদনুসন্ধান বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, 
ইহাই অতি আশ্চর্যের বিষয় 


সম্পূর্ণ । 


সিটির 


ভুল। 
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সংসায়ের চারি ধারে দেখিতেছি কেবল ভূল । মানুষ এই ভুলের চিরন্তন 
ক্রীড়ণক। হুবুদ্ধি-বিবেক-বান মানব এই তুল ষাগরে "অনবরত হাবুডুবু 
খাইতেছে। কবি বলিয়াছেন“ 10 [15 1100080) 60101019615 
01%110/ মনুষ্য ভ্রান্ত, দেবতা ক্ষমাশীল) তুল মনুষ্ের, ক্ষমা দেবতার সামগ্রী 
ভুলের হস্ত যিনি এড়াইতে গারেন, তিনিই মানব শরীয়ে দেবতা। সেই 
তুলনিমূক্ত জীব, সংসার-নরফ্থ প্রত্যেক মানবের অন্থকরদীয়। 

মানুষ ভূলেয় বশে কিনা করিতে গারে? শৈশব হইতে মানব এই ভুলের 
দাম। যে শিশুর জ্ঞান ম্করিত হয়নাই, বুদ্ধির বিকাশ হয় নাই) দংসার কি, কি 
অন্ত সংসারে আমিয়াছে, যে শিশু তাহ! উপলব্ধি করিতে পারে না, « কর্তব্য ” 
নামে যে একটা দায়িত্ব পূর্ণ গুরুতর পদার্থ আছে, যে শিও তাহার বিষয় স্বপ্নেও 
একবার ভাবে না, ভাহার ভুল যে প্রতি পে হইবে, তাহা! অমন্তব নহে। 

বালক হাপিকার কার্য ধূলি খেলা; ভবিষ্যৎ অমাজের উপাদান যে তাহারা, 
ইহা যাহারা ভাবিতে পারে ন।, গৃহই যাহাদের চক্ষে বিপুল ব্রা্ধাণড তাহাদের তুল 
পদে পদে হইতে পারে এবং অজ্ঞানতা অন্ত সে ভুল মার্জনীয়, কিন্ত সংসারের 
সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাত করিয়াও মনুষ্য জন্ম মহাপুগ্যফলের গন বুষিয়াও। 
কেন বৃদ্ধিমীন বিবেকশীল ব্যস্থ ও প্রাচীন মানৰ তীষণ ভুল জালে জড়িত 
হইতেছে! ূ 

ভুলের বশেই মানুষ আপন পদে কুঠারাঘাত করিতেছে। এই ভুলেই ভ্রাতা 
ভ্রাতা বিচ্ছেদ, পিতা পুত্রে অমিল)এই ভুলেই গৃহের শাস্তিতঙ্গ, তই ভুলেই 
সামান্থ একটা কথায় প্রাণ প্রতিম বন্ধুর অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব-শৃঙ্খ খসিয়া পড়ে। 
সকল অসৎ কর মূল এই ভুল। এমন গঠিত কার্য নাই থাহা মানুষের ভুল 
বশে না হইতে গ্টুরে। ্‌ 


৭৮ ভক্তি । [ নর্মাবধ--২, ওয়, সংখ্ঠা। 


এই ভুলেই মানুষ পরকালের ভাবন। না ভাবিয়া র্‌ হত্যা করিয়। ইহালের 
ন্ত্রণী এড়াইতে বার। এই ভুলেই রূপোম্সত যুবক রমণীর ফাদে পড়িয়া চির 
জীবনের শান্তি হুখ উৎসর্গ করিয়া ফেলে। এই ভুলের বশেই প্রবৃত্তির" 
চিরানুগত যুবক তুচ্ছ অপার ইন্দিয় হুখে মত্ত হওয়ায় পরিণামে ,হাহাকার 
করিতেছে, এবং পাপের জালা জলিয়া পুড়িয়া বিভীষিকাময় নরকের প্রজ্জবলিত 
অগ্সিশিখায় দগ্ধ হইয়া! সীমাহীন সাগরোচ্ছাসে আন্দোলিত ক্র তৃণ খণ্ডের যায় 
স্বণার সম্তাড়ণে প্রপীডিত হইয়া, কবি-প্রবর মিল্টন্র শরতানের ন্যায় তীক্ষ 
কর্কশ স্বরেও অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিতেছে-- 
816 1015612116--5/1101) 2 51081] 1 1, 
1070106 186) 21061006010 0551991 
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এই ভুলেই জীবনের শেষ দশায় উপনীত মানবেরও মারীচিকায় বারি ভ্রম 
হইতেছে। এই ভূলেই মানুষ মুমুযূ' অবস্থায় পতিত হইয়াও “আমার পুত্র! 
আমার সণ আমার ধনৈথবরধ্যা বলিতে বলিতে দেবতার বাঞ্চনীয় ছুলভ মানব- 
জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে না পারিয়া পণ্ড গলীর স্তায় ঘৃণিত ভাবে 
অমূল্য ভীষন বিসর্ভন করিতেছে। যিনি জীবনের একমাত্র সাররত্ব তাহাকে 
ভুলিয়! প্রকৃত 'জীবনের' - প্রকৃত চিৎশক্তির পুজা না করিয়া; অসার জড়দেহের 
পুজায় মানব যে উল্লাস ও'অহস্কারের সহিত আত্বন্দানে প্ররৃত হইতেছেন-_-এ 
বিদ্যা বিচার জনক এই ভুজ। 
শপত্জীবনের প্র পারে ভুকৃতী মানবের আহ্বানের ৭ জজন্ত দেবদূত অপেক্ষা 
করিজেছে”, মান্ব ভুলের বিষম ছুলনায় এই সত্যভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, 
পুণ্য কর্মের আয়োজনে বিরত থাকিয়া ইহলোকের, কু কার্যেই মন প্রাণ 
উত্সর্গ করত: ন্ফীতবক্ষে ঘোর দাস্ভিকতা! সহক্কারে সংসারের পথে পাদবিক্ষেগ 
করিতেছে। হার, ভুলের এই বিঘোর মায়ায় সংদারে কত লোমহ্্ষণ ঘটন! 
ঘঙ্ঘটিত হইয়াছে এবং নিত্য নিত্য কত অচিত্ত্য বিশ্ময়জনক ব্যাপার সঙ্ঘটিত 
হইতেছে কে তাহার অংখ্যা করিবে ? তাই বলি ভুলে, ভুলে, এই সংসার 
পরিপূর্ণ, ভুলের প্রভাব অনন্ত, অপরিসীম এবং অমির্ববচনীয় ॥ | 


আিন/কাপ্তিক, ১৩১৭! ] ভক্তি । ৭৯ 


1 ভুলের কথা রর কি বলিব? এই ভুলেই না দোর্দণড গ্রতাপািত 


লন্কেশ্বর রাবণ লাক্ষাৎ লক্ষী ্বরূপা সীতাকে হরণ করিগ্নাছিলেন, এই ভুলেই 
দুর্ধোধনের বিরাট সায় ছুঃশাসন কর্তৃক ড্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ হয়। মহারাজ 
বাধণ, রাঙা দুর্ধ্যোধন, ক্রোধ ও অভিমান রূপ ভুলের বশেই বুঝিতে পারেন নাই 
যে, ইহাই তাহাদের বংশ ও রাজ্য লোপের মূল । 

এই ত ভুল! এ সংসারে ভুলের রাজ্য পূর্ণ ভাবে প্রসারিত | মানব হুদয়ে 
এই ভুল অতুল বিক্রমে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে-_মীনুষ এমনি অন্ধ 
দেখিয়াও এ দুল দ্েখিতেছে না, বুঝিরাও এ ভুলের বিবয় বুঝিতেছে না। 

মানব-দেহ দেব মর্দির সদৃশ পবিত্র ও নিশ্বাল স্থান। এই পুত দেব মন্দির 
মধ্যে আত্মারপিব, মহ'শক্তি বিরাজ করিতেছেন। বিশুদ্ধ সত্তা চিন সাঞ্িক গুণ 
বিশিষ্টা অপরিবগনশীলা আত্মার চতুণ্পার্শে মন, বিবেক, বুদ্ধি প্রহরীর স্তায় মশন্ত 
দণ্ডায়মান, তবে মানুষের হৃদয় মধ্যে এত ভুলের আবর্জন! আইসে কি করিয়া? 
কোথ| হইতে এ ভুল আইসে? কোথায় ইহার উ্ভব, কে বলিতে পারে ? 

ভুল কখনও ক্রোধরপে আরক্ত লোচনে তজ্ঞন গঞ্জন করিতে করিতে, কখনও 
কামরূপে কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে করিতে, কখনও লেত মোহ মাংসধ্য রূপ 
ভীথধ মুভিতে, লোক চন্ষুর অজ্ঞাতে বুদ্ধি বিবেক ও মনকে নান! প্রলোভনে 
পরাজিত করিয়া আত্মার সানিধে আসিরা তাহার অনপ্ত জ্যোতি টাকিয়া ফেলিতে 
চেষ্ঠা করে। ধাহার বুদ্ধি ইুতীক্ষ, জ্ঞান অনন্ত, বিবেক নিশ্বুল ও মাজ্জিত এবং 
সতেজ অচঞ্চল, তাহার নিকট এই ভুল্‌ কূপ ঘোর অন্ধকার সুধ্যকর প্রসারণ 
কুজঝটিকা অপসবণেষ স্তায় কোথার অন্তহিত হ়। এই নিভু্ণ মানবই মানব 
শরীরে এবং মনুষ্য নামের সর্কথা যোগ্য। জগতে এইরূপ লোকের সংখ্য। 
অধিক হুইলে, সংসার শ্বর্গ হয়, এ পাথিব জগতে ত্রিদিবের শাস্তি নিকরিণ খর 
বেগে প্রবাহিত হইতে ধাকে। 

--কিস্ত এইরপ বুদ্ধি, মন ও বিবেক, এ সংসারে কয়জন লোকের আছে! 
কজন এই নির্মল বিবেক বুদ্ধির অনুগত হইয়া কাধ্য করিয়া থাকে? সকলেই 
ভুলের চিরদাস । 

হ্য চাক্চিক্যশীল ভুলের আড়ঙ্করময় আচরণ দর্শনে অথব| আপনাকে 
হুষ্মল ও নিস্তেজ জ্ঞান করিয়া মানব এই দুলকে পরমন্থীয় বুঝিয়। তাহার একান্ত 


৮০ ভক্তি। [াব্ধ--২র়, ওর, সংখ্যা। 
িিিভিলিটিড 


অনুগত হইয়া পড়ে। কবিবর মিল্টন যথার্থই বলিয়াছেন-___ 
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যিনি নিশ্মুল বিবেকের বশবত্তা হইয়া, নিজ স্বার্থ পরস্থার্থের সহিত সংযোজিত 
করিয়া, জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে এই বিবেককেই আপনার চালক বোধ করিয়া, 
সংসারের হুর্গম কণ্টকারৃত পথে অগ্রসর হন তিনি হাসিতে হাসিতে ভুলের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহার ধন্মোজখল অপাপবিস্ হৃদয়ে আনন্দের ফোয়ারা 
ছুটিতে থাকে। তিনি এই পাথিব সংমারে এই মাটির দেহেই বর্ণের অতুল 
'্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। 

আর ঘিনি এই বিবেক, বৃদ্ধি, জ্ঞান, নিম্বল ও মাজ্জিত না করিয়া ভুলের 
আপাতমধুর কিন্ত পরিণাম বিরস আনন্দে উন্মত্ত থাকিয়া সংসারের পথে অগ্রসর 
হইছেন,-ঠাহার হুদয় অশান্তির পুতিগন্ধময়, নারকীয় স্থান তাহার শাস্তি এ 
জগতে নাই, তাই ববি ভ্রান্ত মানবকে সতর্ক করিবার জন্ত গাইতেছেন। 
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যে ভুল এত নিন্দণীয় ও ঘৃার বন্ত সে ভুলকে আমাদের আত্মার এ অধিষ্টান 
ভূমিতে আসিতে দেওয়া কদ্বাচই উচিত নহে। এহেন জঘন্ত বন্তকে আম্র! 
আদরের সহিত স্থান দান করি কেন? “ভুল করিতেছি, ভুল বুঝিতেছি, এই 
তুলে কতলোকের সর্বনাশ হইয়াছে,” জানিয়াও কেন আমরা ভুলকে ডাকিয়া 
আনি? 


ক্রমশঃ 
দীন--শ্রীরসিকলাল দে। 


শোক-নৎবাঁদ | 


শ্পানব 0 এপি 


প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ ! অগ্য আপনাদিগকে বাধা হইয়া একটা 
হর্য়-বিদারক শোক-সংবাদ শুনাইতে হইল। আ্র্রীভ্িপত্রিকার 
এতিাতা পণ্ডিত-প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ব মহোদয় অর ইহ- 
জগতে নাই। গত ২৮শে কাত্তক সোমবার দিব! দেড় ঘটিকার সময় 
ইষ্টনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি সঙলনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করি! 
আপনধ।মে গমন করিয়াছেন। তাহার তিরোধানে বৈ্বসন্ত্রদায় একটা 
অমূল্য বত্ব হারাইলেন। কেবল বৈষ্ণবসন্প্রদায় কেন, তিনি বৈষ্ণব- 
সম্পরদাযুতুপ্ত হইলেও তাহার উদার ধন্মুভাবের জন্য সকল স্দায়েরই 
প্রিয় ছিলেন, সুতর।ৎ সকল জংপ্রদায়ই এই অমুল্য বত্ব হারাইলেন 
বলিতে হইবে, তবে সুখের বিষন্ন এই যে, তাহার নশ্বর দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইলেও সাহার সঙ্গলিত শ্রীমস্ভাগবত শ্রীবৈষণব-দর্গণাদি নানাগ্রকার 
ধনবগ্রন্থ সকল, তাহার ধণ্মতাব ও প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদানপুর্বক ধন্ম- 
জগতে চিরকাল ৩'হাকে অমর করি রাখিবে। 


পরিশেষে গাঠক-পাঠিকাগণের গতি নিবেদন এই যে, আপনাদিগের 
নিরাশ হইবার কোন কারণই নাই। শ্রীভক্তিপত্রিকার প্রচার বিষয়ে যে 
বন্দোবস্ত হইছে, তাহাতে আশ। করা যার যে, এক্ষণে ভক্তিপত্রিকা 
পূর্বাপেক্ষা ভালরূপেই চলিবে। কেনন! অতঃপর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত 
অতুলকঞ্* গোপা মী এবং শ্রীযুক্ত নিত্যত্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি খ্যাতনামা 
পণ্ডিতগণ ইহার পরিদর্শনের ভার লইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে- 
ছেন সুতরাং তাহারা এবং শ্রীঘুক্ত রামপ্রমন্ন ঘোষ ভক্তিবিশারদ ও 
্রীযুক্ত রমিকলাল দে প্রমুখভক্তগণ নিশ্বার্থ কতঠব্যের অনুরোধে প্রবন্ধাদি 
লিখিয়া প!ঠকগণের মনোরগুন করিবেন। অলমিতি। 


নিবেদক--দীনাতিদীন, 
প্রকাশক । 


জীপ্রীরাধারমণেো জয়তি। 


ভক্তি । 


৪র্থ সংখ্য1--৯ম বর্ষ । 








ভক্তির্ভগবত? সেবা ভ্তিঃ প্রেমন্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরূপা চ তক্তি্ক্তন্ত জীবনম্‌ ॥ 


প্রার্থনা । 





অফ্ধি নন্দতন্জ কিস্করং 

পতিতৎ মাং বিষমে 'ভবানুধো। 

কুগয়া তব পাদপস্কজ- 

গ্থিতপূলীস্ৃশং বিচিত্তয় ॥ 

ওহে ও নন্দনন্দন! আমার একটা প্রার্থনা তোমা প্চি 70) 

শুনিবে নাকি+ দেখ, আমি তোমার কি্গার )আছ বলিয়া নস, ৮৮: ৮৫77 
নর, আমি তোমার চিরদিনের নিত্য-কিক্কর | কিন্তুকি জানি (৮671 
মন্দ, বহিত্ম্্থ হইয়াই আমি সকল দিক মাটি করিরা ফেলিগছি । 
দানত্ব ছাড়িঘা দেহ, গেহ, ধন জন কতকির দাসত্ব আস্ত কলিয নিল 
'কলও তৈমনই ফলিয়াছে ;-তোঁমাকে ভুলিতে দেখিয়া শাগিশাও) পা 6) 
আসিয়! জিগুণরজ্জুতে আমার গলা বাঁধিত্বা ভীষণ "তবমাগন্নে ক্ষণ 777৮ 
ফেলিয়া দিয়াছে। হায় হায়, ঠাকুর! তাহার শরীরে একটু 3 মা? 
মে আমায় *একবার চুবায় একবার উঠায়, হীপ ছাড়িবার অবকাশ বি 


1৮8 ভক্তি | [৯ম বর্ষ-_ওর্থ, সংখ্যা। 





না। তখন আর উদ্ধারের উপায় কি আছে দয়াময়? এখন এক যদি তুমি 
কৃপা কর তবেই। তাহা! কি করিবে না কুপাময়? কেন, কেন, আমিতে! 
তোমার পর নই ?-..সদ্বিদোষে পরের মত হইয়া যাইলেও তো তোমার পর 
নই? আর বিপথগামী হইলেও তো দাসের কেশে ধরিয়া টানি আনাই 
প্রভুর কার্য; তবে তুমি তোমার এ ভরাস্ত। ভূত্যকেই বা উপেক্ষা করিবে কি 
বান্িয়া? ভোলাকে ভুলিবব| থাকাটা তো সজাগ তোমার ভাল দেখায় না। 
তাই বলি, নাথ। আর বিলঙ্গ করিও না, আবার তোমায় ভুলিতে না ভুলিতে 
আনাকে উদ্ধার কর। তাহার জন্য তোমাকে তো বিশেষ কিছুই করিতে হইবে 
ন1ণ কেবল কৃপা করিয়া একবার 'মনে করিলেই হইবে, আমি যেন তোমার 
এ চরণকমলে অংলগ্ একটি হুজাদপি ক্ষুদ্র ধূলিকণিকা। ইহাতে তো৷ আর 
তোমার কিছু কষ্ট হইবে মা? মাঝে হইতে তোমার এ আরণের বা চরণের 
গুণে আমি মায়াপিশাচীকে কাকি দিয়! ভবের পারে চলিন্না যাইধ। এ 
কপাটকৃও কি করিবে না করুনাময় ? দাও, দাও প্রত! তোমার শ্রীপাদ- 
পদোর আশ্রয় দাগ, তোমাকে ভোল! তোমার কিন্করকে আপনার করিয়। আবার 
মেবার অধিকার দাও। সে পেব। করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাউক। 


্রীঅতুলক্ গোবামী । 





( প্রেমময় দাঁদা *দীনবন্ধু বেদান্তরত্ব 
মহাশয়য়ের পরলোক গমনে ) 


শোকোচ্ছাস। 
(৯) চাযতাত 
নাই, নাই, নাই আর, বুকেতে অশনি হানি, 
কে কহে কঠোর বাণী 


ঘা] দীনবন্ধু তোর, 
প্রেম ময় দাদা এ জগতে।" বড়ই লাগিল মূরমেতে ॥ 





অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।] ভক্তি। ৮৫ 
(২) তক্তির সাহিত্যোদ্যানে, 
নাই দাদা, দাদা নাই, এমন করিয়া বল, 
নিদারুণ কথা ভাই, কল কণ্ে তুলিবে বাস্কার ? 
শুনিয়া যে হইনু স্তম্ভিত। (৬) 
হা কপাল! 
তি ভক্তির শ্রীঅঙ্গ খানি, 
কারে ৰা কহিব আর, 
ভে নানা রত্ু 'আাভরণে, 
বলছি অব হত 
্ ক বুখিহত॥ সাজাইতে প্রাণের প্রষাম। 
তত) আর কার হৃদয়েতে, 
কোথা দাদা কার কাছে, জাগিবে জাগিবে বল? 
ফাড়াইৰ লয়ে এই-_ স্মবি, প্রাণ হয়ুরে হতাশ ॥ 
কেবা আর নিবারিবে, 
হন ৫ 2৫ )) 
মোদের জয় ক্ষত, কে আর “ লীলা রহস্য, 
শীতল প্রলেপ করি'দান ॥ | মাধুরধ্য-রস মাখায়ে, 
1৫৪) ললিত রাগেতে শুনাইবে? 
| হৃদয়ের পুতোঙ্ছাস 
মধু মাথা ভক্তি-কথা, আকুল প্রার্থনা কথ 
এমন সরল ভাবে, শুনাইয়ে প্রাণ কাড়ি লবে? | 
আর বা শুনিব কার মুখে? | 
কলুষ-কালিমা যত, (৮) 
যাবে দুরে, অতি দূরে; «দম্পতি দর্পণ ” চিত্র, 
শান্তি ধারা বহিবে কি বুকে? ৃ 
এমন করিয়া আর, ৃ 
(৫) কে ধরিবে সন্সূখে মোদের? : 
সরস হৃদয় জাত, * ক্ষ্যাপা-প্রেমানন্দ ” বাক্যে 
ভাবের প্রহ্ন তুলি" কে আর হৃদয় ক্ষেত্রে, 
ফেবা আর দিবে উপহার ! চুটাইবে বাণ অমৃতের ও 


৮ ভক্তি । 


[ ৯ম বর্ষ হর্থ,সংখ্যা। 





(৯) 


« বৈষ্ণব দর্পণে ? মুখ 
 দেখিতেছিলাম সুখে, 


অঙ্গহীন রহিল তাহায়! | 


: অত্যের প্রচারে দালা, 
: করেছিলে প্রাণপণ, 
সে উদ্যম রহিল কোথায়? 
(১০) 
তোমার সাধের ধন 
“্রীপ্ীমতৎভাগবত ৮ 
| ওই দেখ অমর-অক্ষরে। 
প্রচার করেছে কীন্তি; 
রবে সমুজ্জল উহা, 
ৃ তকতির সাহিত্য ভাগ্ডারে ॥ 
: (১১) 
তুমি দেব এসেছিলে, 
মানবের দেহ ধারে, 
কলুষিত অনিত্য ধরায়। 
.ক্ষণিক কর্তব্য সাথি 
:চললিলে হে নিত্যধামে, 
মিলিবারে নিত্যে্ধ লীলায়। 
(১২) 
কলুষ গন্থেতে পূর্ণ 
'মোদের এ মত্ত্যধাম? 
তাই তব না হইল স্থান। 


পাপাচ্ছন্ন হেরি ধরা, 
ফেলিলে হে অশ্রধারা, 
অভিমানে তাই অন্তংধর্ণন॥ 
(১৩) 
না, মা, দাদা করিব না, 
শোক আর তব তরে, 
করিব না ভাবের বিকারু। 
স্ীযুগল সেবা লষষে, 
সখীর অনুগা হয়ে 
থাক তুমি, প্রেমের আধার 
(১৪) 
ভাব ময় ছিলে সদা, 
ভাবের দেশেতে তাই, 
হাস্যমুখে গেছ তুমি চলি। 
আমরা পড়িয়া আছি, 
পশ্চাতে তোমার, প্রিষ! 
দাও ভাব দাও পদধুলি ॥ 
(১৫) 
তোমার সে শীস্ত সৌম্য, 
অতি নত হুমোইন, 
ীতিপূর্ণ মুরতি হুন্দ্র। 
অন্তরের অন্ততস্তলে, 
বসাইয়ে সযতনে, 
জুড়াই এ তাপিত অন্তর 


স্নেহের শ্রীরসিক লাল দে। 


অগ্রহাহগ। ১৩১৭। ভক্তি । ৮৭ 





(প্ডিতপ্রবর ৬দীনবন্ধু বেদান্তরত্ব 
মহাশয়ের পরলোক গমনে ) 


শোকৌচ্ছাস | 


ঞ 
পপ 00 0 শপ 


কা্তিকে দ্বাদশী দিনে, শোক উপজিল মনে, 
কিজানি কি দুঃখ রাশি ঢালিছে গরাণে। 

যে দিকে ফিরাই রাখি, সব শুন্তাকার দেখি, 
ভামিতেছে সব যেন শোক প্রত্রবনে ॥ 

সন্দেহ ছুশ্চিস্ত। ভয়ে, বিষাদে মলিনা হয়ে, 
আছি বসে একাঘরে অবসন্ন মন। 

একি শুনি অকম্মা্ শিরে যেন বজ্তাঘাত, 
গুরুদ্দেব গেল নাকি ত্যজিয়া জীবন ॥ 

হায়কি দারুণ কথা, পরাণে বাজিল ব্যাথা, 
অকালেতে কেন দ্রেব তাজিলে সংসার। 

ওই রবি শশি তারা, তারাও কিরণ হারা, 
যেন তারা কেদে সারা শোকেতে তোমার ॥ 

ত্রয়োদশ মাস গণি, করিলেন বাঁস যিনি, 
যোগ ধ্যানে ন্যস্ত মন্‌ গর্ভেতে মাতার। 

পাতকী নিস্তার তবে, জন্মিয়া ধরণী পরে, 
সকালেতে কেন গেলে দিয়া শোকভার ॥ 

কীপাইয়৷ নতস্তল, [প্রকাণিলে ধন্ম বল, 
কত ভক্কে মন্ত্রীনে করিলে উদ্ধার। 


৮৮, ভক্তি । ৯ম বর্ষ--৪র্থ, সংখ্যা। 





দ্বীন দুঃখী অভাজনে, দিয়া অন্ন বস্তরদানে, 
ঘৃষিয়াছ গুরুদেব সুনাম অপার ॥ 

সব্ধ ধর্ম বিচার্িলে, সার তত্ব প্রচারিলে, 
অধম পাতকী জনে করিতে তারণ। 

সাধু গুরুদেব তুমি, ধন্ত করি বশভূমি, 
কত শান্ত রচিয়াছ জীবের কারণ ॥ 

পৃথি হ'তে অন্য ধরা, দেখিলে কি পাপে ভরা, 
উদ্ধারিতে তাই দেব করিলে গমন ? 

ফেলি শোক সিন্ধু-নীরে দারা সুত সহোদরে, 
তনয়! প্রতিমা তব আর ভক্তগণ ॥ 

কিম্বা অতি শুভক্ষণে, উত্থান ছাদশী দিনে, 
উঠিলেন শধ্য! ছাড়ি শ্রীহরি যখন। 

বুঝি কোন, প্রয়োজনে, নিয়া যান তোমাধনে, 
তাহার অভাব কিছু কবিতে মোচন ॥ 

আর না শুনিব মোরা, তব বাক) জ্ঞান ভরা 
হে গুরো! গেলা চলি ন! পুরাইয়া আশ। 

চির দিন ভক্তি ভরে, তব খুর্তি পুজা ক'রে, 
কাটাইব দিন মোরা ম্মারি তব ভাষ॥ 

ধন্য তব পুণ্য নাম, অনুপম গুণ গ্রাম, 
বৈষ্ণবের চুড়ামণি আছিলে ধরায়। 

যত দিন রবে ধরা, রৰি শশি গ্রহ তারা, 


ঘুষিবে তোমার যশ তাবৎ সংসার 
(9 


বিষাদ্ধিত কেন আজি মোসবার প্রাণ, 
অজি কেন এ আলে উঠে দুঃখ তান; 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।] 


ভক্তি । 


৮৯ 





৯ 


সবার হৃদর কেন শোকেতে ভাসিছে। 
যুবা বৃদ্ধ সব কেন বিষাদে ডুবেছে॥ 
বলিতে হবেনা আর বুঝেছি কারণ» 
গুরুদেব বুঝি আজ মুদেছে নয়ন; 
তাই হেন শোক সিঙ্ছু উঠেছে ভবনে । 
তাই ছখশ্রোত হেরি সবার নয়নে ॥ 
জ্ঞান হীন লতে জ্ঞান ধাহার কৃপাম, 
ভক্তি হীন লভে ভক্তি বাহার দয়ায়; 
পাষণ্ড গণের যিনি পরম কারণ, 

হেন গুকু অকালেতে ত্যাজিল জীবন ॥ 
প্রশান্ত মপুর ভাব করিয়া! ধারণ, 

সদ] করিতেন যিনি ভক্তের পালন ; 
অকাতরে দান যিনি করিতেন দীনে। 
অন্ন দান বস্ত্র দান কত শত জনে ॥ 


বহুদিন হ'তে ইচ্ছ। ছিল তাঁর মনে, 
রচেন আশ্রম এক দীনের কারণে ) 
পালিবেন ধত হুঃখী পিতার দমান। 
যতনে তাদের করি অন্ন বস্ত্র দান॥ 
না পুরিতে সেই ইচ্ছা চির দিন তবে, 
ভাষাইয়া ভক্তগণে শোক সিন্ধু-নীরে ; 
হৃদয়ের তমোরাশি না করি মোচন। 
অসমফে গুরুদেব করিলা গমন ॥ 

সময়ে ক্রমশ আসি ঘটে অসময়, 

নিয়তির বাধ্য সব নিয়তই হয়; 

জানিনা তথাপি মোর! কাদি নিশিদিন। 
শোকেতে আচ্ছন্ন হে বিপুর অধীন ॥ 


৯৩ ভক্তি । [৯ম বধ র্থট সংখ) 





দয় ভেদিয়া উঠে শোক পারাবার, 
গুরুদেব তুমি ছাড়া কে 'করে উদ্ধার; 
, কে আৰু ঘৃচাবে বল যোজবার পাপ, 
কুমিবার শোকে পড়ে পাই মনস্তাপ ॥ 
অন্পকাল গুরুদেব ভুলোকে থাকিয়া, 
মায়ার অতীত ঘোগ বলে সমাধিরা ; 
সর্দ্রতুতে সমজ্ঞান কারি অবশেষে, 
লভিলেন যোক্ষপদ পরম পুরুষে ॥ 
পাপ নাশিলেন করি পুণ্য বিতরণ, 
ক্াদাইরা শেষে দেব হ'লে বিস্মরণ ; 
কপালের দোষে মোদ্ষা নাবিন্ু যতনে । 
বীচাতে অমূল্য নিধি বেদান্তরতনে ॥ 


(৩) 


কহগো প্রক্কাতি। 
কিসের লাগিয়া, 

এ শোক বহন করেছ আজ, 
অমস্ত গৃহ, 
সপন্ধহশীন এবে, 

সাধিবারে কোন সম্াপিকাজ 
কেনরে বিহগ, 
ব্যাকুল কুজনে, 

বিধিল জগৎ বাঁমির বুক। 
তাইতে পবন? 
করি সন্‌ সন্ঃ 

আকুল পরাণে জানায় দুঃখ ॥ 


অগ্রহাঙ্ণণ। ১৩১৭1 ] তক্ভি। ৯১ 








পৃথিবী ব্যাপিয়া, 
নিদারুণ তান, 

মগন আল্গকি শোকের বানে। 
চারিদিকে সব, 
অশ্রু চক্ষে ধেন, 

চেয়ে দেখে কেন জাযার গানে॥ 
হেরি তবে কেন, 
এ শোক মুরতি, 

মম মন কেন চঞ্চল পরত) 
বুঝিতে না পারি, 
দিয়া বুঝি ফাকি, 

গুরুদেব ত্যজিল জগত ॥ 
কহ গুরো দেব, 
কোন দোষে মম, 

অকালেতে কেন করিলে প্রয়াণ । 
অভাগিনী স্বামি, 
তা না হ'লে কেন, 

এত শীদ্্ তেই হ'লে অন্তরধান। 
আর না ক্ষরিবে, 
তব বাক্য স্বধা, 

সতত তৃষিত করিবাধ়ে পান। 
রবে তৃষাতুর, 
বুঝি চির তরে, 

পাইবে নাআর জ্ঞান কুযাদান ॥ 
এ মায়া সংসার, 
তব উপদেশ, 
ভরমা ছিরিতে মায়ার বন্ধগ। 


৯২. ভক্তি! [৯৭ বর্ষ ৪র্থ, সংখ্যা। 





করিলে গমন, 
বল গুরুদেব, 

কিরূপে পাইব তব শ্ীচরণ | 
ওহে দয়াময়, 
করুণা সাগর, 

চলি গেল৷ দেব গোলোক ধাম। 
শুন গুরুদেব, | 
সেথা নিবসিতে, 

লইতে অভাগিরে না হইও বাম ॥ 


বাধারাণী । 


ভূল 


০ 
28০2৮ 


(পুর্ব গ্রকাশিতের পর।) 


যে ভুল মানবের ভয়াবহ এবং শোচনীঘ্ব বস্ত, যে ভুল নরকের একমাত্র দ্বার 
স্বরূপ, যে ভুল দূর করিবার জন্য মানবের শিক্ষা? বিদ্যা উপার্জন; জ্ঞান ও বিবেককে 
মাজ্জিত করিয়া! হৃদয়কে শারদীয় পূর্ণচন্দের অমল ধবল কৌমুদীর ন্যায় নির্শূল 
করাই শিক্ষার, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেগ্ঠ। তবে, শিক্ষার গুণেও মানুষ এত তুল 
করিতেছে কেন? ৃ্‌ 
কেন আজকাল আর পূর্বের মত ধার্মিক, সত্যনিষ্ট উদীর চরিত দেবোপম 
মানুষ প্রীষ্মই দেখিতে পাই না? তবে কেমন করিয়া বলিব এ শিক্ষা প্রকৃত 
শিক্ষা! এ শিক্ষা ভূল ভাঙ্গিবার শিক্ষা | 
পাপের অন্ধতমসাচ্ছন্ন কুপে নিমগ্ন নরগণ ভূলে ভুলে আর মত্ত থাকি ও না 
. ভুল ভাঙ্গিত চেষ্টা কর। আধ মনীষীগণের বংশধর হইব প্রন্তৃত শিক্ষার পরিচয় 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। ] ভক্তি । ৯৩ 


দাও। মনে কর, তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ ভুলের উপর কতদূর আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন; আর তোমরা হইয়াছ ভুলের হস্তে ক্রীড়ার বস্। 
ভুল তোমাদের বড় যত্তের, বড় আদরের সামগ্রী হইয়। পড়িয়াছে। দেখিয়াও 
দেখিত্তিছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না, নাস্তিক হইয়াছ, দ্রেব দ্বিজে ভক্তি 
ভুলিয়াছ, গুরুজনে আর তেমন শ্রদ্ধ! নাই, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সেইরূপ এক প্রাণতা 
নাই, তোমাদের ভুলের বাকি কি? আর ন! ভাই, ভুল ভাঙ্গিতে এস চেষ্টা 
করি। সেই জগদাশ্রয় মহাপুরুষের নিকট, এস আমরা ব্যাকুল হৃদয়ে তুল 
ভা্গিবার জন্ত, প্রার্থনা! করি, হৃদয়ু দেবতা তিনি, আমাদের আকুলতা ও দীনতা 
দেখিস! ভূল ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজ অমৃত নিকেতনের মাধুধ্য দ্বারা আমাদের তাপিত 
হৃদয় মন শীতল করিবেনই, করিবেন। 





ঘীন--রসিক লাল দে, 


শিবরাম। 


পপ ০26. 


(১) 

বনের কুল বনে কৃঠিয়া, বন মধ্যে আপনার সৌরভ বিস্বার করিয়া ধনেই 
বিলীন হইয়া যায়। এই বনফুলের স্টায়, অনেক গুলি গ্রাম্যকি সিজ সৌরত 
স্বগ্রামের জঙ্বীর্ণ সীমার মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া মিয়বে অন্তহিত হইয়াছেন ।' 
এই ঙ্থীর্ণ সীমার বাহিরে কে বল, তাহাদের সংবাদ লয়? 

উপরে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; উনিই একজন বীর ফি 
কিন্তু তাহার স্বগ্রাম ব্যতীত, অস্ত কোন গ্রামে বা নগরে তাহার সৌরভ ছুটে 
নাই। কবি মরিয়্াছেন, কিন্তু হার ক্ষাব্য এখনও গ্রামের মধো নিবন্ধ 
রহিয়াছে । কবির রচিত কবিতা গান গ ছড়া পুরাতন পু'খির সহিত অবস্থিত 
থাকিয়া, ন্রীট-দৃষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। বঙ্গের সাহিত্য সংঙগারে উজ কবির 


৯৪ ভক্তি | [১৪ বর্বওর্থ, সংখ্যা! .. 





বিবি পরিচগ্ধ দিলে অগ্ঠায় হইবে না। ভক্তি সাহিত্যামোদী বক্তিগণ, 
ইহ্থাতে কিছু আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। | 

কবির নাম শিবরায গদ্গোপাধ্যায়। নিবাস বাঁকুড়া জেলার অধীন মোণা- 
মুখী গ্রামে। সোণামুখী অঞ্চলে ইনি "শিবুগাঙ্গলী" বলিয়া বিখ্যাত। আজ 
২০।২৫ বৎসর হইল, তিনি সোণামুখী ছাড়িয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন। 
৬কাশীধামেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনিতে পাই যখন তিনি সোণামুখী 
পরিত্যাগ করেন, তখন সোণামুত্ীর শালি নদীর তীর হইতে একটি গান 
গাহিতে আরম্ভ করিযা পাঁচ ক্রোশ দরস্থিত - পানাগড় ট্রেশনে সেই গান শেষ 
করেন। কবির কি আসাধারণ ক্ষমতা, ইহা তাহার বিশিষ্ট পরিচয়। 

শিবরামের একটা পুত্র ও একটা কণ্ঠা ছিপ, কিছুদিন হইল তাঁহাদেরও 
যুত্যু হইয়াছে। কবি, রামায়ণ গাহিয়া জীবিকা নির্্ঘাহ করিতেন । উপস্থিত 
বুদ্ধি তাহার যথেষ্ট ছিল। মুখে কবিতার শ্োত ছুটায়া যাইত, হিনি কথায় 
কথায় কৰিতা ও ছড়া বাধিতেন; কবিভার সঙ্গে ধসিকতারগ সংমিএণ ছিল, 
তাই সে সরঙলগ কবিতা, চুঙ্গকের লৌহ আকর্ষণের স্ঠায় লোকের মনকে টানি 
ফ্ষেঙ্গিত। কবিতা অপেক্ষা তাহার ছড়া ও গানের অধিক প্রশংসা করিতে ছয় । 
শিবরামের কবিতা ও গানে গ্রাম্য দোষ পুষ্ট হয়, কিন্ত যে সময়ে ও যে স্থানে 
তিনি লেখমী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্ারণ করিলে ত্কাহার দোষ মার্জনীয় 
হইতে পারে। প্রতিভা! উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মার্জিত হইলে, তাহার 
যেরূপ বিকাশ হয় অন্য অবস্থায় তাহা কদাচ হইতে পারে না। শিবরামের 
কাব্য, কবিতা, ছড়া ও গান তাহার অমাজ্জিত প্রতিতার ফল। 

স্তাহার সমস্ত হুড়া, কবিতা, গান প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়। পাঠ করিতে পারিলে 
সৌপামুধীর পুর্ব ইতিবৃত্ত প্রায় সমস্থই অবগত্ত হইতে পারা যায়। সত্যতা" 
আলোকে আলোকিত হইবার ও ইৎরাজী শিক্ষার বিস্তার হইবার পূর্বে সোণা- 
মুখীর অবস্থা! কিন্ধপ ছিল তাহার বিশেষ বিবরণ তাঁহার কাব্যে বণিত হইয়াছে 
আমরা তাঁহার রচিত সমস্ত প্রসঙ্গ সংগ্রহ করিতে পারি নাই; তবে যে সামান্য 
অংশ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে যংসামান্ত উদ্ধৃত করিয় পাঠকগনকে 
উপর দ্বিতেছি। : ॥ 
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সোণামূধীতে অগ্েক দিন হইতে গণেশ জননীর পুজা ইহস্া আসিতেছে। 
কৰি তহুপলক্ষে সন ১২৬৭ সালে যে গানটা গাহিয়াছিঙগেন, তাহা এই. 
“নয়ন দেখরে রূপমাধুরী। 
ওরে গিরিজ নন্দিনী গণেশ জগনী, 
বসি পদ্দাসনে গণেশ কোলে করি ॥ 
জিনি ভূঙ্দ্িনী বেণী শোভ! শিখে, 
. মণি মুকুটেতে কিবা শোভা করে, 
'বৈজযুস্তী মালা হুদমু উপরে, 
অঙ্গের বরণ শুকতি বিজোরী ॥ 
ঘুমন্দ হাসি সুবিধু বনে, 
সুর্ঘ্য নিরমল কৃগুল শবণে, 
স্রাধি দীপ করে ফণি মনিগণে, 
অতি নিরানন্দ মুখ চন্দ হেরি ॥ 
ভু বাজু বন্ধ ধম কন্ন, 
কর পদ্ধ মাধের অরুণ গঞ্জন 
কর্টিতটে কিবা, অন্ুণ বসন, 
অরুণ চরণ আহ] রি মরি ॥ 
স্তন্যপান করে কোলে গণপতি, 
ছুই গাশে শোতে পক্ষী সরস্থতী, 
যন্ত্র করে গায় বিজয়া প্রভৃতি, 
গীতি উল্লামিত কৈলাস নগরী ॥ 
শিব মন্পোহিনীর রূপ অনুপম, 
নিমিষে হেরি কছে শিবরাম, 
করগে! মানস হদয়ে বিরাম, . 
আমি হেরি রূপ দিবস শর্করী ॥" 
কবির একটা শামা সঙ্গীত এই. 
“রণে কেলে মাগী কেরে। 
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মাগীর স্ষ্টিছাড়া, গলার সাড়া, আবার খাঁড়া ধরেছে ॥ 
নাই কো লক্া, বিষম সঙ্া, ক'রে এসেছে। 

ও কার কুলের দফা, ক'রে রফা, হ্ঠাংটা হয়েছে রে ॥ 
দেখ জোড়া শিশু মড়া কাণে প'রেছে 

ওরে মালা গাথা গুটেক মাথা গলায় পরেছে রে” ॥ 


(ব্রেমশঃ) 
দ্ীন-_-ররসিক লাল দে। 


পাশপাশি 


যেন ভুলি না। 


পশপেি2ি ০০০ অজ 


যেন ভুলি না। দীনবন্ধ, দীন্দাল, গুরো! যেন তোমার সে প্রেমময় 
ভাবময় মধুর জ্যোতির বিমল কিরণ, আর্ত সেবকের জীবন পথ আলোকিত 
করে। আহা, কত লোকে কত ভাবে, তোমার ভাবিয়াছে, কত লোকে কত 
সাধে তোমায় সাধিয়াছে, তবু সাধ মেটে নাই, তবু তাহাদের প্রাণের পিপাসা 
মেটে নাই। শ্বাপদ সঞ্চল, দ্বোর অন্ধক্কার ময়, পিচ্ছিল পথে বিচরণ করিতে 
করিতে, যখন বারম্থার পতন বেদনায় অস্থির হইয়া তাহারা আর্তনাদ করিয়া 
ছিল, তখন দয়াল শুরে! ! তুমি দয়া করিয়া তাহাদের নয়নের মলিন আবরণ 
উন্মোচন করিরা যে অপূর্ব আপোকময় পথ দেখাইয়া দিয়া ছিলে, আদর্শ গৃহী 
আদর্শ ত্রাহ্ষণ, আদর্শ গুরুরূপে, যে মহান আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছিলে, নগরে 
নগরে, গ্রামে গ্রামে, মুগ্ধ নর নারীকে যে জ্ঞান, যে শিক্ষা, যে প্রেম বিতরণ 
করিয়াছিলে, তাহা কি কেহ কখনও ভুলিতে পারে ? তাহাঁকি কখনও ভুলিতে 
পারা যায়? গাহ1 ভূপিলে কি মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে 
ক্ষণেকের তরেও কি, তৃপ্তিদার়িনী শাস্তির বিমল ছাতা পতিত হয় ? হয় ন] বলিয়াই 
তো, তাহাদের আশ! মেটে নাই। পাছে ভোমার ভুলিলে, তোমার বাদেশ 
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লগ্ষণ করিলে, তোমার মধুর সঙ্গীত শ্রবণে বঞ্চিত হইলে আবার সংসারের 
মোহ আবরণে আবরিত হইতে হয়, আবার লক্ষ্য ভ্রষ্ট. পথ হারা পথিকের ন্যায়, 
অন্ধকারে বিচরণ করিতে হয়, সেই জন্য যাহারা তোমার আশে পাশে ঘুরিয় 
ফেড়াইত,' তোমার দর্শন লালসায় ছুটিয়া আসিত, তাহারাই এখন তোমার 
পার্থিব মৃত্তির অদর্শনে, উর্দমুখে চাহিয়া, দিব্য-লোকস্থিত তোমার দিব্যমুর্তির 
ধ্যান করিতে করিতে বলিতেছে,__ 

“ দ্রীনবন্ধু কপাসিন্ধু কুপাবিন্দু বিতর । 

আধার পরাণে বড় ব্যাথ! পাই, দেখা দিয়ে জুড়াও অন্তর ॥ 

নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি, 

অথবা যে দিকে ফিরাই আখি, 

অন্তরে বাহিরে যেন নিরখি, তবরূপ মনোহর ॥” 

যেন ভুলি না। যে মধুব ঘুর্তির আকর্ষণে আকধিত হইয়া, কত নরনারীর 

প্রাণে মধুর ভাবের উন্মেষ হইত, তাহা কি ভুলিতে পারা যায়? তোমার কৃপায়, 
যাহার প্রাণে একবারও সে মধুর ভাব জাগিয়! ছিল, সে কি কখনও সে ভাবচ্যুত 
হুহয়া স্থির থাকিতে পারিবে? আবার যে মুহুর্তে তাহাদের প্রাণে সে 
ভাবের উদয় হইবে, তখনই তো তুমি তোমার জ্যোতির্খরয়রূপে তাহাদের 
জদর আকাশ আলোফিত করিবে। তুমি এখন জড় জগতের স্থল আবরণে 
আবৃত নও বলিয়া, তোমার সেবকের! তাহাদের গ্বল নয়নে তোমায় বাহিরে 
দেখিতে পায় না॥ কিন্তু তা বলিয়া তো তুমি তাহাদের মানস চক্ষের বহিতূততি 
হও নাই। বরং আগে যাহারা তোমাকে স্থল ভাবে দেখিবার জন্য ব্যগ্র 
হইত, এখন তাহারা সেইবপ ব্যগ্রতা সহকারে তোমায় ম্মরণ করিলে, তাহাদের 
আশে পাশে, সদা সর্ধদ। তোমার জ্যে।তিত্বয় রপ দেখিতে পাইবে। আর 
তখন গদগদ কঠে বলিতে থাকিবে, 

« নয়ন তোমায় পায়ন! দেখিতে, 

রয়েছ নয়নে নয়নে । 
হৃদয় তোমায় পায়ন! জানিতে, 
রয়েছ হৃদয়ে গোপনে ।, 
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বাসনার বশে মন অবিরত, :. 
ধায় দৃশদিশে পাগলের মত, 
স্থির আখি তুমি মরমে সতত, 
জাগিছ শয়নে স্বপনে ॥ 


যেন ভুলি না। গুরো! যে ভাবের খেল! খেলিয়৷ গিষ্নাছ, যে ভাব তরন্গের 

আন্দোলনে কত শত ভাগ্যঝন নর নারীর ঈদয় আন্দোলিত করিয় দিয়াছ, 
যে মন মাতানো, প্রাণ জাগানো মধুর স্বরে * রাধে গোবিন্দ গোপীনাথ গোপী- 
স্নন বল্পত” বলিয়! কীর্তন করিতে করিতে অতি অধমের প্রাণেও ক্ষণেকের 
তরে পবিত্র ভাবের সমাবেশ করিঘ়! দিয়াছ, তাহা কি কখনও ভুলিতে পারা 
যায়? তোমার মে ভাৰময় কীর্নের মধুর শর যাহার কর্ণকুছরে একবার 
প্রবেশ করিয়াছে, সেই ভাবিয়াছে, আহা! এ যে প্রাণের আহ্বান! এ যে. 
অব্যর্থ সন্ধান!!! এ যে " কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিল রে, আকুল করিল 
মোর প্রাণ !1” যে একবার মাত্র তোমার সে ভাবাবিষ্ট, প্রেম পুলকিত কলেবরে 
মধুর নৃত্য করিতে দেখিযাছে, সে যে আপনাকে ক্রতার্থজ্ঞান করিয়াছে; মন্ত্র 
মুগ্ধ ফণীর ন্যায়, তাহার হৃদয় যে তখন তোমার প্রতিপদ বিক্ষেগে নাচিয়া 
উঠিয়াছে। যে সর্বশক্তিময়ের শক্তিকণা তোমার হুদয় ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া" 
ছিল, তাহার শান্তোজ্জল তেজোবিক্ষেপ যাহাদের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে, তাহারা 
আজ আপনাদ্িগকে কৃত্ত কুতার্থ জ্ঞানে, কৃতাঞ্জলি পুটে, তোমার উদ্দেশে 
বলিতেছে”_ 

* তোমার রাপিনী জীবন কুঞ্জে, 

| বাজে যেন সদা বাজে গো! 


তোমার আন দয় পদ্ে, 
রাজে যেন সদ] বাজে গো!! 


যেন তুলি না। দয়াল গুরো] তুমি যে শক্তি সঞ্চার করিরাছ, কলি 
কলুষলিপ্ত নরনারীকে আহ্বান করিয়া যে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দ্িয়াছ, বিপথ- 
গামী, পশু ভাবাপন্ন, মোহ দিদ্রা় নিদ্রিত, মাঁলব মণ্ডলীকে যে সারগর্ভ উপদেশ 
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দান করিয়াছ, তাহা কি কথন বিফল হইতে পারে? বখন প্রতান্তে প্রথম 
নয়ন উন্মীলন করি, তখন যেন তোমার শক্তি আসিয়া কাণে কাপে বলিয়া! দেয় 

« বাণী গুণীনূকথনে শ্রবণ কথারাম্‌, 

হস্তো চ কর্মস্থ মনন্তব পাদযোর্ঃ | 

স্বত্যাৎ শিরস্তব নিবাম জাত প্রণামে, 

দৃ্টিং সতাৎ দর্শনেহস্য ভবন্তন্ণামূ ॥” 

আবার যখন অধ্যয়ন করিতে বসি, তখন মনে হয়, ভুমি ফেল গ্রভো ! 

নয়নাগ্রে সেই মধুর মুর্তিতে বমির বলিতেছে,__ 

ও" ধ্যেত্ৎ সদা পরিভবগ্ন মতীষ্ট দোহত, 

তীর্থাম্পদৎ শিব বিরিঞিনুতৎ শরণ্যমৃ। 

ভৃত্যািং প্রণতপাল ভবাদ্ধি পোতং, 

বন্দে মহাপুরুষতে চরণারবিন্দমূ ॥ 

এইরূপে জীবনে যখন যে কর্মে প্রবৃত্ত হই, যখন যেখানে য।ই না কেন, 

মনে হর যেন তুমি ঘর্মত্র বিরাজ মান, মনে হয় যেন তুমি গুরুরূে, পরিচালক 
রূপে, শিক্ষকরূপে, নয়নাগ্রে প্রত্যক্ষ বৃহিরাছ । যখন পথে চলি, তখন মনে 
হয় যেন তুমি সহাস্ত,বদনে সম্বখে দীড়াইয়া বলিতেছ “মহাজনো যেন গডঃ 
সপস্থা।॥ যখন সংসর্গ দোষে আপমাকে অবনত করিয়। আনি, তখন নে 
হয় যেন তুমি উদ্ধলোক হইতে উইবরে বলিতেছ, “ উদ্ধীরেদাত্বনাত্মানং 
নাস্মানাং অবসাদয়ে।” যখন সামান্য মাত্র বাছিক আনন্দে উৎফুল্ল হই, তখন 
যেন ডোমার গভীর দ্বর শুনিতে পাই," ভাবে থাক ভাব-না ছুটিবে ” | 
আবার যখন সামান্য কারণে ভ্রিয়মান হই, তখনও যেন শী গম্ভীর স্বর আসিয়া 
বলিয়া দেয়--ভাবে থাক ভাবনা ছুটিবে।” যখন চিত্ত চঞ্চল হয়, মন অস্থির 
হয়, সংসারের মধ্যে পড়িয়া চারিণিকে, ঘোর অন্ধকার দেখি, তখনই তোমার 
জ্যোতি মত্ত ম্মরণ করিয়া বলিয়া উঠি « দাও অভয় অভয়দাতা, তুমি গুরু 
তুমি পিতা, তুমি বন্ধু তুমিই সহায়” আর যখন সংসন্গ ফলে, সদালাপ 
করিতে করিতে, ক্ষণকের তরেও ভাবের উদয় হয়, তখন যেন তোমার সেই 
মধুর ভাব মাথা ঢল ঢল মৃত্তি খানি; মানস পথে পতিত হয, আর গুমিতে 


১৪০ ভক্তি। [৯ম বর্ষ- ৪র্থ, সংখ্যা। 


ই দেই চির পরিচিত, ভাবোচ্ছাসিত 
কঠে গাহিতেছ._- 
উর্মির নারদ 
আমায় দাও ভালবাসা, পূর্ণ হোক আশা, 
একেবারে ভাবে মেতে যাই॥ 
চোখে চোথে বুকে মুখে রয়েছ সতত। 
তুমি আছ বলে আছি, বাঁচাও বলে বাচি, 
না থাকিলে অমূমি মরে যাই ॥ 
তুমি আমার আমি তোমার হে প্রাণবল্লব। 
তুমি চলাও তাই চলি, বলাও তাই বলি, 
(তোমায় ) ভাবিলে সকলি ভুলে যাই ॥ 
একেবারে তোমার হয়ে আপনা ভূঙলিব। 
ভাবে যেদিকে চাহিব, সেদিকে দেখিব, 
সদ! যেন তোমার দেখা পাই ॥ 





জীঅঙ্গদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 


লালে লাল। 
[ মহার্ণব-নীরে বটপত্রপরে শোভিত শিশুরূপী 
_ শ্রীতগবানের চিত্র সন্দর্শনে। ] 
_. এবাকোন্‌ লীলা! হরি পত্রে হরির শত! 
বদন কমলে ওই চরণ কমল। 
মরি! মরি! কিহুষমা চিত বিমোছন; 
কি এ ভাষ নুগভীর, কত নিরমল। . 
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মনি সহ কাঞ্চনের অপূর্ণ সংযোগ, 

প্রাণ কাড়ি'লয়, মাত্র করিলে দর্শন। 

যায় শোক, যায় হুঃখ, ঘুচে দেহ রোগ, 
পুলকে পৃরিত হয়, হিয়া, তনু, মন 
রাঙ্ষ। পাছু"খামি বটে কিবা নুধাময় 

কি গৌরব, কি সৌরভ! কি প্রভাব তার! 
বুঝাতে জগত-জনে, এ ভাব উদয়; : 
ধন্য মার্কেণ্ডেয় মুনি শক্ষি তপস্তার। 
মহা বিষ! রূপ ধারী, কার এ ছুলাল! 
জগতে অতুল শোভা হেরি, লালে লাল। 


দ্ীন--রমিক লাল দে। 


রনি 


সতপ্রসঙ্। 
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পূর্ব প্রকাশিতের পর। ] 


চ। শ্রান্ধের যে সময় ও উপকরণ মিষ্ধণারিত আছে, তাহ ভিন্ন অন্য সময়ে 
ও ইচ্ছামত উপকরণ দ্বারা কি শ্রাদ্ধ হইতে পারে না? 

র। কেন হইবে নাঃ তুমি মৃতের তৃপ্তির উদ্দেশে কোন সত্বপ্তপািত 
ব্যর্তিকে শর্ধা পূর্বক একটি ভাব বাকিছু মিষ্টার খাওয়াইলেও তৃপ্তি ক্স্থলে 
'পৌঁছিবে, ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া ধাহারা ইচ্ছাসত্বেও শ্রান্ধ করিতে পারেন না, 
তাহাদের পক্ষে এইরপ শ্রাদ্ধ করাই কর্তধ্য, অময়ে যময়ে ত্রা্মণাধার রগ আক 
বাক্ে মৃতের প্রিয় দ্রব্য সফল শ্রদ্ধার টিকিট লাগাইয়া, পোষ্ট করিলে নিশ্চই 
কাধযসদ্ধ হইবে জানিও/' তবে অর্থ পিপানু পুরোহিতগণ পাওযার সভাবন! 
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না থাকায় নিক্ছি এরপ; মদের না'ফলে জনসাধারণ প্র অঙ্গতার 
অনুসরণ করায় তাহাদের 'পিতৃপুরুষগণ সমিয়িক তৃপ্তি লাভেও বঞ্চিত হয়। 


 চ। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যে সন্দেহ ছিল তাহ! মিটিয়াছে কিন্তু একটি কথায় একটু 
গোল লাগিতেছে এই যে, একের তপ্তি কি অপরের মধ্যে চাণিত হয়? 

র। জ্ঞান লাত পূর্বক যাহাঙ্গা ছাক্মতে প্রবেশ করিতে না পারিয়াছে, 

ভাহাদিগকে সহজে ইহা বুঝান যায় না, তবে এ সঙগন্ধে আমি স্থুল পরীক্ষার 
দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিরাছি, ভাহার মধ্যে ২১টি ঘটনা বলিতেছি শ্রবণ কর। 


জ্বরের সময় কিছুতেই ডঞ্চা নিবৃত্তি হইীতেছে না অথচ ডাক্তারের! অধিক 
জল খাইডে নিষেধ করিয়াছেন, এই অবস্থা বরফ জলের সরবত প্রস্তুত করাইয়! 
আমার তৃঙণ শান্তির উদ্দেশে কয়েক জন যন্ধুকে উহ1 পান করিতে বলিলাম ও 
আম্মি আপনাকে তাহাদের সহিত অভেদ ভাবে চিদ্ত|! করিতে লাগিলাম, ফলে 
কিছুক্ষণের মধেই আমার ভূষণ নিবুত্তি হইল। 

আমার একটি সাধু বন্ধু গজাসাগর গিাছিলেন তিনি ট্ামারে পানাহার করেন 
না। তৃপ্তি চালমার পরীক্ষা করিৰার জা, আমি উহাকে বেলা ছিপ্রহরের সময় 
ভাহার ক্ষুধাৃষ্ণার উপশম হয় কিনা তাহা লক্ষ্য কন্ধিতে বলিষবাছিলাম, পরে 
&ঁ সময়ে তাহার তৃপ্তির উদ্দেশে আমি তাহার মহিত আপনাকে অভেদ তাবিথ! 
আহার করিলাম, ফলে তাহার প্রত্যাগমনের পর শুনিলাম যে দ্বিপ্রহরের পূর্কে 
তীহার ক্ষুধাও পিগাসার উদ্রেক হইয়াছিল কিন্তু তাহার অব/বহিত পরেই তিনি 
ধর ্ষুংপিপাসার নিবৃত্তি অনুভব করিয়াছিলেন । 


ভাই! অন্ময় ও প্রাণম্ধ কোষদ় তৃপ্তিকে মনোময় কোষের মধ্যে স্থায়ি 
'ভাবৈ অবস্থান করিতে দেয় না, তথাপি সামান্ত চিন্তার দ্বারা যখন এই কোষদয় 
ভেদ পূর্বক মনের মধ্যে তণ্তির আবির্ভাব উপলব্ধি করা যায়, তখন দা 
শরীর মনোময় 'উপাদানে গঠিত, একাগ্র চিন্তার দবঁরা ভাহাদের মধ এ তপ্তি 
ধে' সহজে ও পুর্ণভাবে সকচারিত' হইবে তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? 
যোগণৃষ্টি সম্পন্ন খযিগথের উপপিষ্ট' প্রত্যেক কর্ম সত্যের ছিতিতে প্রতিঠিত 
জাদিও, জ্ঞান লান্ডের পর একটু একাষ্র ভাবে চিন্তা করিলেই তাহাদের উপদেশের 
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মন উপণলন্ধি হত্ক, অতএব লংধীঙ্গাদির দারা জ্ঞান লাভের চেষ্টা কর; তঙব্ক্ষ্য 
স্থির রাখি আই চেষ্টা অবিলম্বে ফলবতী হইবে ও তর্থন দেখিবে যে তোমার 
ইচ্ছা মাত্রেই তব সকলের শ্রাবরণ আপন] হইতে চিনি হইজেছে [ 

-ট। বানের গু কি ক্স থাকে? ৃ 

ব। জ্ঞানের পুর্রে.কম্মের সহিত অহস্কার যুক্ত. থাকে কিন্তু জ্ঞানের পরে 
& কর্ম তবকার যুক্ত হয় অর্থাং জ্রীতগবানের ইচ্ছার দ্বারা চালিত, হই যন্ত্রবৎ 
কত হয় এবং ইহারই নাম প্রকৃত নিষ্কাম'কণ্ম্ব। . 

চ। এক মাত্র জ্ঞানের দ্বারাই কি ভগবল্লাভ হয়? 


র। ক্ষিত্যাদি গুত্যেক স্থূল ভূতের সহিত যেমনব্জপর চারিভিত সামন্ত ভাবে 
মিলিত, সেইরূপ সাধকের মনে লন ভক্তি প্রত্তৃতির সামপ্স্ত না থাকিলে কখনই 
তিনি চৈতন্ত ভূমিতে উঠীত হইধা সচ্চিদানন্দ ফলের আশ্বাদ সস্তেগ করিতে 
পারেন ন।, যাহাঙ্ধে এই সাগ্জন্রের অভাব দেখিবে, তাহাকে লক্ষ্যতরষ্ট ও ভ্রান্ত 
পথগামি বলিয়া জানিও, হস্য পদাদির সামগ্রন্ত না থাকিলে যেমন দেহ অকর্মুণ্য 
হয়, সেইরূপ মনের হস্ত পদা্জি স্বরূপ ভক্তি বিশ্বাসাদির সামগ্রস্ত না থাকিলে 
অকর্ধখ্য মন সাধন মার্গে অগ্রমর হইতে পারে না। ভাই ! মন অজ্ঞানান্বকারে 
অবস্থান করিতেছে, তাহার জ্ঞানরূপ নয়ন থাকিতেও সে অন্ধকারে কিছুই 
দেখিতে পাইতেছে না,যে আনন্দের জন সে অন্ধ ভাবে অনন্তকাল অলক্ষ্যে 
ছুটাছুটি করিতেছে, মেই সচ্ছিদবানন্দ ফল যে তাহার 'সম্মুখেই বিগ্ঠষান, তাহ! 
সে বুঝিতে পারিতেছে না, অতএব প্রথমতঃ আলোকের প্রয়োজন, কেননা আলোক 
হইলেই মন. জ্ঞান নয়নের দ্বার! তাহার বাঞ্ছিত বস্র দর্শন পাইবে, ভাই ! 
শীভগবানের বূপাই এই আগোক বয় ও ব্যাকুলতাই এই আলোক জালিবার 
উপকরণ, শ্রদ্ধার বিনিময়ে সব্গুরূ বা সংসীর নিকট টি এই উপকরণ 
লাভ করিতে হয়। | 

এক্ষণে বোধ হয় বুঝিয়াছ যে শ্রদ্ধাঘুক্ত হাপরে সংমঙ্গ'* করিলে সংসান্ের 
স্বরূপ ও নঙ্গরতা উপলদ্ধি হওয়ায় মোহ অপগত হয, তখন প্রত উতি ও 


* মতসঙ্গের প্রকার :_লা হৃদ, সংখ পাঠ ফি, নংপ্রনঙ্গ ও নবরপ ১ 


বানেক চিন্তা 








১৭৪ শক্তি । ৯ম, বর্ষ-হর্ঘ, মহধ্যা। 





আনন্দের নিদান বরণ ইপবাছের সভায় ব্যাুল: হইকা উঠে, ফলে এই 
ব্যাহুলতা ক্রেমে তীব্র হইলেই অঙ্ঞানদ্ধকারের আলোও জ্ঞাননয়নের দ্শনিশকি 
স্বরূপ শ্ীতগবানের বিশেষ কৃপা লাভ হয় জানিও। . 

(কিন্তু কেবল দেখিলেইত চলিবেনা, অমৃতময় সঙ্জিদপ্টা্দ ফলটির আন্বাদ 
না-পাইলে অনন্ত তৃপ্িলাভ কিরূুপে হইবে? হুতরাং এ ফলটিকে লক্ষ্য 
করিয়া পদদ্বয়ের চালনা! করা চাই, কর্ম (সাধনা) ও বিশ্বাসই মনের এই পদযুগল 
কেননা পরম্পরের সাহায্য ভিন্ন যেমন পদছয় অগ্রসর হইতে পারে না সেইকপ 
সাধন! ও বিশ্বাদ পর স্পর মুখাপেক্ষী জানিও। ৃ 

মন অগ্রসর হইল বটে কিন্তু ফঙ্গটিকে ধরিতে হইলে হাত্তের আব, 
ভক্তিই মনের এই হ্তস্বরূপ, বিশ্বাসযুক্ত সাধনার দ্বারা সচ্চিদামন্দ ফলের সিকটস্থ 
হইলে ভক্ষিরাপ হস্ত দ্বারাই তাহাকে লাভ করিতে পারা যায়। এক্ষণে লাভের 
পরে আস্বাদ করিবার জন্য জিহ্বার আবশ্তক, প্রেমই মনের এই জিহবা, প্রেমের 
দ্বারাই মন সচ্চিদানন্দ ফলের আস্বাদ পাইয়া অনন্ত তৃপ্তিগর্ভ নিত্যানম্দ সস্তোগ 

করে। 

.. এক্ষণে সামগ্রন্তের ভাব বুঝিলে কি? এই সামঞ্জগ্ত কেবল তিনিই লাভ 
করিতে পারেন যিনি প্রকুতই ভগবানের জন্ ব্যাকুল । প্রকৃত সাধক জ্ঞান ভক্তি 
টি ভেদ দ্বেখেন না। , 


আই! যদি স্চিঘান্ত্খ ফল আঁস্বাৰ করিয়া! অনন্ত কালের তরে কুতার্থ 
দি রদ্ধাপূর্বক সংসঙ্গ কর, সংসন্সের শক্তিতে চিত্ত অনিতা 
বিষয় হইতে প্রত্যাহছত হইফ্া নিত্যানন্দ লাভের জন্য যত ব্যাকুল হইবে, 
বালের কৃপালোক সঞ্চার হইয়া তৌমার জ্ঞান চক্ষুর দর্শন শক্তিকে ততই 
'শ্ধর করিয়! দিবে, হৃদয়ে সাধন শক্তির বিকাশ হইবে, পরে জ্ঞানের পূর্ণতা 
হুইলে যখন প্রীতগবানের চিদ্বনরপ তোমার পরিশুদ্ধ মনের বিষয়ীভূত হইবে 
তখন বিশ্বাসধুক্ত সাধনার ছারা অগ্রসর হও, কিন্ত মাবধান £ এই সাধন শক্তিতে 
অহংবৃদ্ধি আরোপ করিও না। এ শক্তি জ্রীতগবানের, তীহার বিশেষ কপার জঙ্গে 
সঙ্গেই এই শক্তি সাধকের হুঘয়ে সঞ্চারিত হয়, ব্যাকুলতার দ্বার! ইহার হৃদ্ধি ও 
ঙ্কারের ছারা ইহার প পথ কুদ্ধ হয় জানিও। 







অহী, ১৯১৭৮) ঠা ৮ 





রর বনপা, হইলে, তাঁহাকে লাভ কিমা ছেরে উড হইবে, 
ভাই? এইরাজ্য নিত্যাননদময, এখানে চুম্বক সহবামে লৌহের ন্যায় জাবং 
প্রেমের অমিয় সংস্পর্শে য়ন টৈতন্যময় হইয়া! নিত্যনর- আনম্ব সৃক্যোগ করে, 
এব ইহাই সাধনার চরম লক্ষ্য ) এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অবর্পট গ্রাণে রী 
সাধন, মার্গেম্গ্রমর হন, তাঁহার সফলত। -অবশস্ঞাবী জানিও নচেৎ 

হসতভাগ্য শক্তি সম্মানের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া লক্ষ্য হয়, কপটতা রী 
তাহার: হৃদয় নিহিত আধ্যাত্মিক রত্ষ সকল অপহরণ . টি তাহাকে ধা 
পতিত করে।. 












ূ চ। এই জন্যই কি বৃদ্ধ ব্যমসে অনেক খ্যাুনামা সাধকের অধঃপতন ধা 

যায়? কিন্তু কথা 1 হইতেছে এই ঘে যাহাদের কৃত্রিম সাগুতা | কপটং রঁ ভিত 
প্রতিটিত, তাহাদের অধঃপতন তো প্রথম হইতেই আর্ত হা, কিন্ত খ্রথমে 
যাহাদের এরূপ ছুরতিস্ধি থাকে না, সাধন মার্গে অগ্রসর হইবার পরে চাহ 
কগটতার আশ্রয় ও হণ রব অধঃ পতিত হর কেন € 





রূ। ভাই! পতন, অনেক রকমে হয়, প্রথমে: বগটতা :না | খাকিগের 
অনেকের জাধনগত ভ্রান্তিই পরে কপটতাকে অগ্যর্থন! 'করিয়ী ল। ফলে সাধক, 
নামধারীগণের মধ্যে প্রেণীতেদ আছে, এক শ্রেণীর লোৌককেবল অসিত্যস্যাক 
মিদ্ধিরদিকে পুর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া সাধুতার অভিনয় করে ও কপটভারি রা লোক 
বঞ্চনা পুর্ক. নিদ্ধের লাক কাটিয়া পরের. যাত্রা ভুল. ধরিবার কারণ, হর 
ইহাপ্দিগকে পাষগুগণের অপেক্ষাও হের বলিয়া, বানি, গার খুন গার 
লোক. আছে তাহারা শক্তি ও প্রতিটা লা করিবার অপ্ভই, সাধন করেপরে একট 
শন্ধি লাভ হইলেই প্রতিষ্ঠা বিনিময়ে আহা! ব্যয় করিতে আর কারে এ 
শজি ক্ষয়.হইরার, পরেও. সত প্রতিরক্ষা করিবার জন্য কাটতার চি 
লয় কিন্তু থাগি ই প্রতিটা পুণে. বজায় রাখিতে না গারিয়া আপনার বিষে 
আপনি, দ্জ্ররিত হইতে খাবে)... 









১৭৬ | ভক্তি 1 [নদ ব্ধ-_-৪র্ঘ, রা 

আর এক শ্রেণীর লোক সংসারের স্বাতপ্রতিঘাতে অস্থির হয়া শুশান 
বৈরাগ্যের বসে ত্যাগী হইয়া পড়ে, কিন্ত বিচারযুক্ত তোগের,ছারা প্রবৃতধি ক্ষর 
হইবার পূর্বেই অহঙ্কারের দ্বার! এই ত্যাগ হওয়ায় সাধন ভিত্তি দৃঢ় হয় না, 
ফলে তাহারা এই কাচ] ভিত্তির উপর সাধন মন্দির নিশ্মাণ করে বলিয়া! উহা গুলৌ- 
ভন রূপ ঝড়ের একটি সামান্ত বেগ সহ করিতে পারে না, কাজেই তখন নিজের 
ভ্রম বুঝিতে পা:রয়া যদি তাহারা আশ্রমাস্তর অবলম্মন পূর্বক পুনরায় অগ্রসয় 
হইবার চেষ্টা.করে, তাহা হইলে অল্স পরিশ্রমে তাহাদের কার্য সিদ্ধি হয় কেননা 
মন্দিরটি পড়িয়া গেলেও উহার উপকরণ গুলির অধিকাংশ বজায় থাকে বলিয়া 
পুনঃ নির্মাণের সুবিধা হয় কিন্তু এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যাহার! নিজের ভ্রম 
জনিত পতন বুঝিতে পারিয়াও কপটতার আশ্রয় গ্রহণপুরধ্ক সাধারণের নিকট 
সম্মান বজায় রাখিবার বৃথা চেষ্টা করে, পরিণামে সেই আত্মবঞ্চকদিগের ঘোর 
অধঃগতন অনিবাধ্য হয়, ফল কথা এই যে, সরল পাষণ্ড অপেক্ষা কপট জ্ঞানা- 
ভিমানিকে জগতের ঘোর অনিষ্টকারি বলিয়া জানিও, তবে পরোক্ষ জ্ঞানই 
যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের মধ্যেই এই কপটতার আধিক্য দেখা যায়, বাক্যের 
সহিত তাহাদের কার্যের মিল থাকে ন| কিন্তু অপরোক্ষ জানীর মধ্যে কপটতা 
প্রবেশ করিতে পারে না, অনিত্যের খাতিরে তাঁহারা নিত্য হইতে বিচ্যুত হন না, 
নিজের আধ্যাত্তবিক উন্নতিধ দিকে তাহাদের লক্ষ্য অটুট থাঁকে সুতরাং ভগবদৃ 
কপান় তাহাদের নিকট অধিঠ্ঠার বিক্রম প্রতিহত হইয়া যায়, কিন্তু এরূপ মহাত্মা 
বড় অল্প এবং এই জন্তই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন-““ ঘুড়ি লক্ষ্যে একটা কাটে, 
হেসে দেস্সমা হাত চাপংড়িগ। 

চ। সেদিন একগন সাধুর মুখে শুনিলাম যে কলিতে কেব্ল নাম গান 
করিলেই মিদ্ধিলাত হয়, অপর সাধন করিতে হয় না। 

বু। ভাই! কথাটি সত্য বটে কিন্তু অপ লোকেই এই কথা্টীর প্রকুত 
অর্থ যোধ করিতে গারে, মুষ্টি ভিক্ষার জন্যও 'লোকে হরিনাম করে, আবার 
এই হরিনামে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, ফলে প্রথমতঃ জ্ঞানের দ্বারা ভাবের 
পরিশুদ্ধি করা চাই, ভাষ শুদ্ধ হইলে সাধক ভগবরক্ষ্য স্থির রাখিয়া নামাশ্রয় 
পূর্বক ব্যাকুল ভাষে যে প্রার্থনা করেন) তাহাকেই প্রকৃত নাম সাধনা! বলে। 


অগ্রহায়ণ) ১৩১৭। ] ভক্তি । হা 


কলির প্রাবল্যবশতঃ এ সময়ে অহস্কারে সাধনা হয় না, কাজেই প্রার্থনা ধোগে 
শ্বীভগবানের কৃপাশক্তি লাত করিয়া সেই শক্তি বলে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে 
হয়, এবং এইরূপ অকপট সাধককে তিনি ধে পথে লইয্বা যান, সেই পথ তাহার 
পঞ্চে প্রকৃত ও ন্রান্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে, নচেৎ কাকাতুয্ার ন্যায় রাধাকৃষণ 
বিলে কোন ফল হয় না, কালব্ূপ বিড়াল দেখিলে এই শ্রেণীর লোক আর্ত- 
নাদ করিতে করিতে তাহার বদনবিবরের অস্তঃর্গত হয়, ফলতঃ নাম করিতে 
জানা চাই, যাহারা নামের বিজ্ঞান অবগত লহে অথচ ভ্রান্তলক্ষ্ে দৃষ্টি রাখিয়া 
নাম করে, তাহারা নামের প্রকৃত ফল লাত করেত পারে না, কিন্তু অ্জানী 
ব্যক্তিও যদি পূর্বব নুকুতিফলে ভগবল্লাতের উদ্দেশে ব্যাকুল হইয়া! নামাশ্রয় 
করে, তাহা হইলে ক্রমে সকল বিজ্জানই তাহার আয়ত্ব হয় জানিও, ফলতঃ 
ভাবানুযায়ি ফল লাভ হয়; কেহ ভণ্ডামি করিয়া সাধারণকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্, 
কেহ লোক সম্মানের জঙ্য। কেহ ব্যাধি নাশের জন্য, কেহ বা আমোদের জন্তু, 
এইরূপে কত লোক কত ভাবে নাম করে, তীব্রতা থাকিলে ইহাতে তাহাদের 
অনিত্যও ক্ষণস্থায়ী কল লাভ হইলেও প্রকৃত ফল হইতে ভাহারা বহদুরে 
অবস্থান করে, ফলে এই ভাব ভেদে ফল লাভের সম্বন্ধে ধর্মগরন্থে যে সৃকল 
মহাজন বাক্য আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি ঝলিতেছি শ্রবণ কর। : 
১ম। কোটি কল্কাল যদি করে কৃষ্ণনাম, 
তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্জ নন্দন । 
যাহারা অনিত্য বাসনার দিকে পূর্ণলক্ষ্য রাখিয়া হরিনাম করে অর্থাৎ হযিমাম 
করিলে সংসারের মঙ্গল হইবে, শরীর ভাল থাকিবে, লোকে ধার্দিক, বলিবে, 
যদি স্বর্গ থাকে তাহা হইলে সেখানে বিষয় ভোগের চরম লুখ পাইব ইত্যাদি 
অনিত্য বাঁসনার দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা হরিনাম করে তাহাদের উদ্দেশেই 
এই বাক্য বলা হইয়াছে, বিশ্বাস থাকিলে এই সকল ব্যক্তি তাহাদের বাসনানু- 
যায়ি ফল লাভ করে বটে কিন্তু অনন্ত আনন্দের প্রতবন স্বরূপ ব্রজেন্র নন 
ভ্রীত্গবানকে লাভ করিয়! জন্মমৃত্যুর গারে যাইতে পারে না। | 
হয়। কলিধুগে হরিনাম সকলে করিবে, 
নাচিবে গাইবে কিন্তু নরকে যাইবে। 


১৭ ভক্তি । [১ বর্ষ-০থ, সংখ্যা! 


: ইহা গড -কগটিগণকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে, পাপ বাসলা চরিসতার্থ 
করিথার জন্যই যাহার সাধুতার অভিনয় করে, পুতিগন্ধময় আবজ্জন। স্বরূপ যাহাষা। 
ধন্ম গথগামি দিখের আধ্যাত্মিক দ্বান্ত নষ্ট করিবার কারণ হর অর্থাৎ যাহাদের 
স্বরূপ প্রকাশিত হুইলে মাধারণের ধর্ম বিশ্বাম ও সাধুস্জ করিবার প্রবৃত্তি 'কুধ 
হইয়া যায়, তাথাদের পাগের ইয়ত্তা নাই, সেই ছদ্মবেশী পাপিষ্টগণই হরিনাম 
বাটি ও ভাবাবেশ প্রভৃতির অভিনয় করিয়া নরকের পথে দ্রুত অএসর হয়। 


ওয়। একবার হরিনামে যত পাপ হরে, 
মহাপাপী তত পাঁপ করিতে না পারে । 

ধাহারা নামের বিজ্ঞান অবগত আছেন, একথা ফাহাদের উদ্দেশেই বলা হই- 
স্াছে, ইন্ধন ও বায়ুর হুমংযোগ হইলে একটু সামান্য অস্সির দ্বারা যেধন একটা 
প্রদেশ দগ্ধ হইয়া যায় সেইরূপ অনুতাপ ও ব্যাকুলতার মংযোগ হওমা় এই স্সকল 
ব্যক্তির পূর্ব সঞ্চিত মহাপাপ সবল নিমেষে তন্মীভূত হইয়া ধায়, ভাই ! জ্ঞানের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রভৃতির বিকাশ হইতে 
পারে না, তুমি ধাহাকে জান না; হাহায় শক্তি, অর্জধ্যাপীত ও দয়া সম্বন্ধে 
তোমার বোধ নাই, তাঁহার উপর তোমার ভক্তি ব! বিশ্বাস কিরপে হইতে পারে? 
বিশ্বাসাদি গণ সকল নিশ্যয়াত্বিকা, হুতরাং নিশ্চয়াত্িকা জ্ঞানের জমি ভিন্ন 
এই অকল ফসল ফলিতেই পারে না, লোক অন্মান অ্জ্দনের জন্ম মুখে ভক্তি 
বিশ্বাস দেখাইয়া আত্মপ্রধঞ্চন| কর! সহজ হইতে পারে, কিন্তু মন জ্ঞান ভূমিতে 
উন্নীত না হইলে প্রকৃত উন্নতি হয় না, তবে এই জ্ঞান অপরোক্ষ হওয়া চাই, 
যদিও পরোক্ষ জ্ঞানই অপরোক্ষ জ্ঞানের আনন্বময় রাজ্যে যাইবার পথ স্বরূপ 
তথাপি হার নশ্বর লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জন করেন তাহার। অর্থ বা লোক সন্মান 
রগ দন্যর দ্বারা পরোক্ষ ভ্রানের পথেই আবদ্ধ হইয়া পড়েন, স্তরাং এরূপ জ্ঞান 
অজ্ঞাদের অপেক্ষ। ভক়্ানক, কিন্ত ধাহাদের লক্ষ্য চৈতগ্ঠাভিণুখীন্, চিদবন 
জীতগ্রধানকে রর্শন ও লাভ করাই ধাহাদের উদ্দেশ) তাহারা পরোক্ষ জ্ঞানানুষায়ি 
সাধন করিয়া! অপরে ক্ষানুভুতির অমৃতান্ধাদ লাভ করেন, * অবিদ্তা সন্ভৃত কোন 





* ঈশোপ নিদের ৯ ১১ লোক ইহার প্রমাণ 


অগ্র্থার়গ। ১৬১%। ] ভক্তি 1: | ১৪৯ 


বিদ্লই তাহার পথরোধ কধিতে পারে না,অর্থ সম্মানাদি নর্শর বিষয় সকল 
উপঘাচক হইয়া তাহাকে উপাসনা! করিলেও তিনি উহা প্রভুর নিকট পাঠাইস্া 
নিশ্চিন্ত হন তাহাতে অহংবুদ্ধি আরোপ করিয়া ব্বভাবচ্যুত হন না.) জ্িফারের 
নায়েবের নিকট কোন প্রজা অর্থ বা'দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিলে যেমন তিনি অর্থ 
হইলে খাতায় জমা করিয়া মনিবকে দেখান ও দ্রব্যাদি হইলে তাহা চাপরাসীর 
বারা মনিবের নিকট গঠাইয়াদেন, সেই্বপ প্রত লাধকের নিকট অযাচিত ভাবে 
অর্থাদি আমিলে কর্ম দ্বারা ও সন্মানাদি আসিলে চিন্তারপ চাপরাসীর দ্বারা 
তিনি তাহা প্রভুর নিকট গাঠাইয়া! দেন, উহ! চুরি করিয়া নিজের ভাবরূপ 
চাকরিটুকু নষ্ট করেন না। 


ভাই! অনেক গোঁড়া বৈধব জ্ঞানের নাম শুনিলে লাফাইয়। উড 
ভগবংতত্ব নাজানায় ভক্তি বিগবাসাদি তাহাদের অন্তরস্থ হয় না, মুখে আবদ্ধ 
থাকিএ। ক্রমে কগটতার পরিগোষক হয় মাত্র, কিন্তু ইহাও জানিও যে ব্যবহার 
ভেদে যেমন অগ্ির দ্বারা উপকার ও অপকার উভয়ই হয়, সেইরূপ জ্ঞানের 
ব্যধহার করিতে গারিলে উন্নতি ও অব্যবহারে অবনতি হয়। 

যাহার! আত্মোমতির পিপাধায় আকুল হইয়া নাম গান করেন ঈশ্বর আক্ষাৎ- 
কার ধাহাদের নামাশ্রয়ের উদ্দেহা, ভগবং প্রেরিত সৎসঙ্ষের সাহায্যে তিনিই 
নাম সাধনের প্রক্কুত তত্ব জানিতে পারেন ও সেই উপায় অবলম্বন পুর্ব্বক 
কৃতার্ঘ হন, ফল কথা এই যে, অভাবে-_-অলক্ষ্যে নাম 'করিলে নামের প্রকৃত ফল 
পাওয়া যায় না, নাম আকর্ষণির ক্ষরূপ, তোমাকে লক্ষ্য করিষ্ব। তোমার নাম 
ধরিরা কেহ ডাকিলে যেমন ভূমি ত'হ!র নিকটস্থ হও, মেইরূপ নামিকে লক্ষ্য 
করিয়া নাম করিলে তবে কাধ্যসিদ্ধি হয়, কিন্ত য্দি তুমি জানিতে পার যে 
অসদৃতিপ্রায়ে কেহ তোমার নাম ধরিরা ভাকিতেছে, তাহা হইলে যেমন তুমি 
ফিরিয়াও চাহ না, সেইরূপ ভাবের কাপট্য থা্ষিলে সর্ধবান্তর্যামি ভগবান তাহা 
হইতে দূরে অবস্থান করেন। ফল গাড়িতে হইলে অগ্রমরাহইয়া প্রথমে বুক 
তঙ্গে যাইতে হয় তাহার পর ফলটিকে লক্ষ্য পূর্বক আকৃষি ' লাগাইয়া 
জোরে একটি টান মারিলে যেমন উহা হস্তগত হয়, সেইরূপ সচ্চিদালন্দ 
ফললাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়া অকপট ভাররূপ 





১১ ভক্তি।.. [৯দবর্ষ- খর, সংখ্যা? 





০ | 
বৃক্ষতলে যাইতে হয়, পরে. ফলটিকে লক্ষ্য পুর্বর্বক নামরপ আকৃষি লাগাইয়া 
তীব্রধ্যাকুলভার একটি টান মারিবামাত্র কার্য সিদ্ধি হয় জানিও, নচেং আকৃবি- 
লইয়া স্রাস্তায় লাফাইলে যেমন ফল গাড়া যায় না, সেইরূপ অভাবে-অলক্ষে 
কোটি কোটি নাম করিলেও কোন ফল হয় না। . | 
জনসাধারণ কোন কোন অজ্ঞান তক্তনামধারি ব্যক্তিকে নাম করিতে করিতে 
_ভাবাবেশ প্রস্তুতির অভিনয় করিতে দেখিয়া সিদ্ধপুরুষ বলিয়া! মনে করে, তাহা- 
দের অবসাদ ও পতনমূলক সহত্র দোষ দেখিয়াও দেখে না, এবং সেই ভক্তলাম 
ধারিগণ ও কেবল একটু নাচিয়া গাহিয়া আপনাকে. কগিপাবনাবতার জ্ঞানে 
অহস্কারে স্ফীত হন, ফলে ইহাতে আত্মপ্রবঞ্চন ভিন্ন কোন পক্ষেরই ফললাভ 
হয় না, ধাহার! প্রকৃত তক্ত, ধাহাদের লক্ষ্য কম্পাসের কাটার ন্যায় ভগবন্খীন 
হারা এই ব্যাকুল প্রার্থনামূলক হরিনামের বারা শক্তিসঞ্চয় করিয়া সেই শক্তি 
লে দাধনম।র্গে অগ্রসর হন, সুতরাং তাহাদের মধ্যে হরিনামের সহিত ধ্যান, 
ধারণা, তিতিক্ষা নির্ভরতা প্রতৃতির পুর্ণ সমাবেশ থাকে এজন্য নাম করিবার 
পরে আধ্যাত্মিক শরীরে স্ফরর্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় হঁহাদের ভাবে অবসাদ ও গ্রানি 
সঞ্চার হত না, ফলে তালের রস পাকে না৷ চড়াইয়া ফেলিয়া রাখিলে তাড়ি 
হইয়া যায় এবং উহা পান করিলে সামগ্মিক মাদকতা জনিত ক্ফু্তি হইলেও 
পরিশেষে শরীর অনুস্থ হয়, কিন্তু উহা পাকে চক্ধাইয়া চিনি ্রস্থত পুর্ধবক, 
আহার করিলে যেমন শরীরের পুষ্টি সম্পাদন করে সেইরূপ ভাবরস ফেলিয়া 
রখিলে ক্রমে উহাবিকৃত হইয়। সামস্ষিক প্ফরর্তির কারণ হইলেও পরিশেষে 
আধ্যাত্মিক শরীরকে অনুস্থ করিয়া ফেলে কিন্তু উহ ধ্যানের কটাহে ঢালিয়া 
যদি জঞানাগ্সিতে চড়াইয়! দাও ও ধারণার হাতা দিয়া নাড়িতে থাক, তাহা হইলে 
উহ! হইতে যে প্রেমক্পপ চিনি বাহির হইবে তাহা আস্বাদ করিলে উত্তরোত্তর 
জাধ্যাত্মিক শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হইবে জানিও। 
চ) তবে যে শুনিতে তাই শাস্ত্রে আছে, হেলায় নাম.করিলেও ফল আছে। 
র। ভাই! হেলায় .হউক বা শ্রদ্ধায় হউক, প্রক্তত নাম করা চাই, থে 
ভাবেই হউক, অগ্সিকে স্পর্শ করিলেই উহা তোমাকে দন্ধ করিবে, কিন্ত স্পর্শ 
করা চাই। ফলে হেলাতেও নামে তন্ময়তা আবগ্তক, হিরপ্যকশিণু$ কস গ্রস্ৃতি 
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হেলাতে নাম করিয়! বিপদের পথ দিয়াও পরম সম্পদ লা করিয়াছিদ সেই 
ভাবে তুমিও বদি নাম করিয়াতন্ময়তা লাভ করিতে পার, শেষে কৃতার্থ হইবে, 
নচেও প্রত্যহ শত শত কুক করিয়াও একবার অশ্রন্ধায় হরি বগিজেই ঘি 
ধৈু্ঠ করওলগন হইল বলিয়া মনে কর তাহ! হইলে তুমি বন্ধ পাগল ভিন্ন আর 
কিছুই নয়। 


ক্রেমশঃ 
শ্রীহরেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 





কর্ম ও ভক্তি। 


(পুর্ধ প্রকাশিতের পর ।) 


সাধনায় আপাতত; পুরুষকার লক্ষিত হইলে ও উহা ভাহা নত্ব, উহা মাত্র 
ভগব কৃপারই ধাকা।, জলে মস্ত থাকিলে েমন তাহার ঘেউদ্বারা ছলে 
অললাধিক তরম সমুখিত' হয় তদ্রপ তগবংকপা আদিলেই একটা আলোড়ন 
জন্মায়। এই আন্দোলনই সাধনা । উহা আমি ্বতপ্রবৃত্ত হইয়া করিনা কপা- 
শক্তির স্কুরণে ইচ্ছাশক্তি সঞ্চালন ধটে এবং সাধনার প্রস্নাম জন্মা়। ভ্গবহৃ- 
পান! তগবংকৃপার আন্দোলন মাত্র, হুতরাং উহা সংকলছুষ্ট নয়। ততিন্ন 
সংকল্পাত্মবক গভাপ্তত কর্ম শ্বার্থপ্রনোদিত বঙিয়া গম্থণীয় বটে। সর্ধ্ব শুভাণ্ডত 
কণ্ধ পরিত্যক্ত হইলে আমাদের থাকে কি? থাকে, স্বভাবে অভ্যাসহেতু দেহ 
ধর্ম মাত্র অবশিষ্ট। ক্ষুধায় খাই, ঘুমে ঘুমাই ইত্যাদি। সে সব ঠিকৃঘা 
শুকাইয়া গেলে ও যেমন একটু দাগ থাকে, সামান্ত একটু চুলকানি ও ধাকে 
তদ্রাপ। ইহাই বন্ততঃ তক্তির অপূর্াবস্থা।. ভক্তি হুঘয়ের গীযুষ সম্পতি। 
আমি একাদশী করি, আমি নিরার্মিচধাই, আতগান খাই, আমি ত্রা্গমুহূর্তে 
জাগি, প্রাতঃঙ্গান করি, চক্ষু বুয়া এক প্রহর সঙধ্যা করি, ভাবি আমি এসব কার - 


জাযা সং 
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লোকে গায়, ভাল বলে। কিন্ত তলাইয়! দেখিলে দেখি আমার চিত্ত পাষাণসম 
কঠিন, দ্রবে না, মধূর হয় না। চিত্তে দয়ার কোমলতা আসে না! আমি যে 
রুক্ষ সেরুক। ূ 

এত ষব করিঘাও বাস্তব আমি ভক্ত হইতে পারি নাই; এসব ভক্তির অল 
হউক্‌ কিন্তু ভক্তি কুটে নাই, চিন্তস্তনে পীমৃষোন্তব হয় নাই, দেহ অমৃতগিক্ষিত 
হয় নাই। ইহার নিগুঢ় হেতু এই যে চিত্তে ভাব স্ফর্তি পা নাই বা রাধা- 
রাণীর রূপ! হয় নাই। কিন্ত ও সব কণ্মাকলে চিত্ত মর্থবিধৌত হইয়া ভাব 
কণার স্পর্শ পাইতে পারে। 

.অহঙ্কারকে বিদায় দিয়া দৈন্যকে সাধনের সহচর করিতে পারিলে, ভাব আসে। 
কে করিবে? কুপায় করায়। ব্রজবনের গেপী-কুম্ম সমাজে বাধা গোলাপ, 
ভাব উহার অনুপম নুগন্ধ। ব্রজে কুটিম্বাছিল, কালে তাহার সংগোপন ঘটিল। 
শীনদ্দনন্দন সে গোলাপের আতর গ্রন্তত করিয়া গায়ে মাথিয়! আনিয়া কলির 
ভীবে বিলাইজ্ধাছেন। সেই অণুর্বতর ভাব-গম্ধ যাহার নাগাপুটে প্রবেশ করে 
রীক্রীমহাপ্রভু যাহাকে কৃপা করেন তিনিই চিন্রোদুগত পীগুষরমে বিহ্বল ও 
আনন্দিত হন, তিনিই তক্ত। পাযাণে, বজ্র, মধুক্ষরে না, হৃদয় কুন্ুম হও 
চাহি, তবে অনবদ্য, অপার্থিব, দেবছুলত স্াছু মধুনিস্যন্দিত হয়। ভাব মধুর 
কণিকা পানে ও কর্মাস্পৃহ] তিষ্ঠে না। এতদবস্থ হইয়াও যিনি কর্সমরে 
নামেন তাহার নিশ্চয় পতন ঘটে, কারণ চিত্তের সেই সুন্দর ভাবরস বর্শের ঘন্ে 
লবণাক্ত ও ছুষিত হইয়া যায় সেই জন্য শ্রীচরিতামতের উপদেশ,__ 

.. কফতক্তির বাধক যত "শুভাগত কর্্। লোকভয়ে সমাজ ভয়ে ভাবুক ও 
ভাবকে সম্পপ্ড রাখিয়া আড়ম্বরে স্থান দেন । গেকতর ভ্রম! চিত্তের দুর্বলতায় 
বীর এরূপ ঘটায়। . 


ক্রমশঃ 
শ্রীকালীহর বন্ু। 


জীশ্লীরাধারমণে! জয়তি। 


ভন্তি। 


৫ম সংখ্যা--৯ম বর্ধ। 





ভ্তিগব্ত; সেব৷ ভক্তি প্রেমগ্বতণিণী। 
ভক্তিরানন্নরপা চ ক্তির96ন্স্ত জীবনমূ 





প্রাথনা। 
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কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা ঢুলিদেশা- 
স্তেষাং জাত! ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। 
উৎস্থন্বৈতানধ যদুপতে ! সাশ্ুতং লববুদ্ধি- 
স্বামায়াতঃ শরণমতয়ৎ মাং নিযুজাত্বদাস্যে ॥ 
বছুগতি হে! আমায় তোমার চাকুরি দাও_টাুরি দাও। তুমি যাচাই 
করিয়া লইতে পার, এমন চাকর আর পাইবার নয়। তোমায় আমার চাকর. 
গিরির পরিচয়টা দিয়া দিই। কতকাল তা কেউ বলিতে পারে না, গেই 
অনিরূপিত কাল হইতে আমি ছয-ছধু্জন মনিবের গোলামী করিয়া আসি- 
।ডেছি। মনিব আবার কেমন? ছুর্জনের অগ্রগণ্য । ফরমাজও যেমন তেমস 
[নয় ) বাছা বাছা যত খারাপ, যত কুছুটে হইতে পারে। তা আমি তাদের 
আদেশ একটি দিনও অমান্য করি নাই; লজ্জা-ধর্থে জলাগ্রলি দিয়া প্রাণপণে 
প্রতিপালন করিয়াছি। কিন্ত আশ্ত্য*-আশ্চর্্য তাহাদের কি জানি কি ধাতু 
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দিয়া গড়া! হৃদয়, দিন রাত সমানে খাটাইয়াও তাছাদের হৃদয়ে একটু দয়ার 
উদ্রেক হইত না। ছতু্জনের যে হয় একজন একটা, না-একটা! হুকুম করিয়া 
আছেই আছে। তার আবার জুলুমই বা কত? একরন্ডি জিরাইযা লইরারও 
অবকাশ গাওয়। তার। তায় আবার এমন বেহান্, এত করিয়া খাটাইলাম, না 
হয় কিছু পুরস্কার দিই) তা তো গেল দূরের কথা, কেবল কথা হইতেছে__ 
খাটো, আর খাটো। আশ্চর্যের কথ। বলিব কি, এত খাটাইয়াও তাদের আশা 
আর মিটে ন৷; একই কাছের হাজার বার ফরমাজ! কাজে কাজেই সে কাজে 
বেজায় বেজার ধরিয়া গিয়ছে। এ বিনা-বেতনের চাকুরি যে কেন করিয়া 
মরিতাম, বুঝিতাম না। আজ তোমার কৃপায় আমার চক্ষের খুলি খুলিয়া গিয়াছে। 
এখন আমি দিবা নয়নে দেখিতে পাইতেছি যে, ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
মদ, ম।২সন্য_-এ ছয়ট। মনিবের কোনটাই ভাল নয়;_-সব কটাই সমান। 
তা আমি ঘখন এত দীর্ঘকাল ধরিয়া একসঙ্গে ছয় ছটা দুর্দান্ত মনিবের মন 
জোগাইর। মিনিমাহিনার চাকুরী করিয়া আসিয়াছি, তখন আমার মতন ভূত্য 
আর মিদিবে কোথায়? যে, হুদঘুহীন করুণাহীন লজ্জাহীনের চাকুরি করিরা 
চাকুরীর হাত পাকাইয়! লইয়াছে, সেকি আর তোমার মত মম্তাময় করণামরের 
দাসত্ব করিতে পারিবে না দগ্নাময়? অবশ্য বলিতে পারো যে,__ষে উ্াচড়া ছোট- 
লোকের গোলামী করিতে চিরঅভ্যন্ত। সেকি কখনও মুন বসাইয়া ভদ্রলোকের 
ভৃত্যগিরি করিতে পারিবে ? ছুইদ্রিন বেজার বোধ হইয়াছে, কাজ ছাড়িয। 
দিয়াছে; আবার একটু প্রঃণের জালা জুড়াইয়া গেলেই যেকে সেই,_-আবার 
সেই তাদের জগ ছটফটানি ধরিবে । তাঠানুর! যাঁবলো যা কও, আদি 
কিস্তু তোমার দোহাই দ্রিয়াই বলিতে চাই, আমি আর ঢুই-নৌকায় পা দিয। 
তোমার চাকুরি করিতে আমি নাই । আমি সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। 
তাদের আনি একবারে ছাডিরাই তোমার দ্বারে আগিগাছি। আমার একথা 
আমার মুখের কথ! নয় প্রাণের কথ1__দ্বেহ মল সকলের কথা। দেহ্যা্সের 
স্ত্রী তুমি, হৃদয়-তন্্ীতে আঘাত দিয়াই তে| দেখিতে গারো--তাহার সঙ্গে 
দেহ ইন্ত্রিয্ব সমন্বরে বাজে কি না? আর এক কথা; যে দুর্বৃপ্ত মনিব! 
দাস ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহাদের কাছে আবার যাইলে ফি শার তাহার! 
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আমায় রক্ষা রাখিবেণ বলিতে কি প্রড়। কত বার ছাড়িধ ছাড়িব মনে 
করিষ্বাও তাহাদের চাকুরি ছাড়িতে পারি নাই। কেন পারি নইণ তাহাও 
বলি। ঘখনই ছাড়িব ছাড়িব মনে করি। তখনই ভয়ে প্রাণ শিহরিয়। উঠে। 
কেননা, তাঁহাদের অধিকার-_ছাড়া নির্ভয স্থান আর নজরে গড়ে না। তাই 
চুপিটুপি মনের কথায় ছাই চাঁপা দিয়া তাদের কাজেই লাগিয়া যাই। কিন্তু 
আজ কিজানি কি তোমার করুণা,--অথব| তোমার কিছ্করগণেরই করুণ!) 
আমি তোমার বা তাহাদের কৃপায় এমন একটি নির্ভয স্থান দেখিতে পাইয়াছি, 
যেখানে তাহাদের পরাক্রম পরাভব পায়। সেই নির্ভর স্থানই আমার তুমি, 
আর আমি,আর সকল ছাড়িয়া সেই তোমারই শরণাগত। যদি দয়া করিয়া 
আপনাকে চিনাইয়াই দিয্ছ, তবে আরও একটু দয়া করিয়া আগন-দাসত্থে 
আমায় নিযুক্ত কর। দেখ, আমি তোমার মনের মত সেবা করিতে পারি কি 
না? ভয় নাই ভয় নাই, ভয়হারি! আমি সেবার বিনিময়ে সেবা ছাড়া আর 
কিছুই. প্রার্থনা করিব না। যাতনা তো সহাই আছে, যদি দিতে চাও যত 
ইচ্ছা দিতে গার, তাহাতে আর কাতরও হইব না। দাও দাও যছুপতে ! 
তোমার চাকুরি দাও, চাকুরি দাও। 
ীঅ হুলকুম গোদ্গামী । 





প্রার্থনা । 
তেঙধ্য ও মাধুধয মিআিত।) 
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কে জানে মহিম। তব সব্ব শক্তিমান! 

কি আকাশে, কি পাতালে, এ মত্য মাঝারে 
নদী কুলে, মরলে, সাগরে, ভূধরে, 
কান্তারে, প্রাস্থবে তব হয় অধিষ্টান। 

কি অন্তরে,কি বাহিরে, দূরে কি অদ্য়ে, 
বির]ুজিত ঘটে পটে, নাহি ব্যব্ধান। 


১১৬. ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ-_৫ম, ৎখ্যা । 





কিন্তু কি বিষম ভুল জাগিছে অস্তরে,-. 
হইবে না পুনঃ দেখা, কলুষিত প্রাণ । 
আছি আমি একধারে, তুমি যেন দূরে, 
মায়ার বিশাঙ রাজ্য রয় মাঝে তার। 
তষ কমনীয় মুর্তি হে নাহি ক্ষুরে ; 
হেরিছি চৌদিকে যেন গভীর অশাধার । 
কুপাময়! কপাকণ! কর বিতরণ। 
মায়াতম ভেদ করি, হেরি শ্রীচরণ ॥ 
দ্রীন_-ভ্রীরসিক লাল দে। 


স্পা 


উপদেশায়ত | 


( প্রেমমগ জী“ পাগল হরনাথের " মধুর উক্তি সংগ্রহ |) 
[ জীভাগবতচল্দ মিত্র কতৃক সংগৃহীত । ] 

ভক্তের বা সাধুদের কৃপা হইলে পাপীদের উদ্ধার ছতে গারে, যেমন মেকি 
টাকা একুলা চলেনা, তবে ভাল হাজাঁয় টাকার সঙ্গে চলে যায় 

প্রভুর অনেক ০706 আছেন, ধাহার! জীবকে পরপারে লইয়া যান; কিন্ত 
নিতাইয়ের খাস তরিতে নিতাইয়ের বিশেষ কুপা প্রাপ্ত অস্তর্ ছাড়া অপর কেহই 
যাইতে পারেনা । নিতাইয়ের তরিতে পার হইলে, প্রভু তখনই যাহাঞ্ণা। পার 
হইল, তাহাদের খোঁজ করেন ও নিকটে লইয়া যান। 

প্রকৃতি ভাবাপন্ন না হইলে প্রভুর বাটার একজন হওয়া যায় না.। ব্রজের 
ভাব বুঝিতে গেলে, প্রতি ভাবাপন্ন হইতে হইবে, নচেং ব্রজের ভাব বুঝা 
যাঁবেনা। ৃ 

প্রশ্ন । প্রকৃতি ভাবাপর কি করিলে হয়? 

উত্তর। গ্রন্কৃতি ভাবাপন্ন হইতে হইলে ০০%১1 মুসলমান হইতে হইবে 
র্থাৎ মুসলমানের! যেমন পুরুষাঙ্গ কিঞিং কাটিয়া থাকে, সেইরূপ আ্বংশটা 
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কাটা হয়েছে ভাবিতে হইবে। পুরুষাঙ্গ ব্যবহার করিলে প্রকৃতি ভাবাপন্ন হওয়া! 
হবেনা । 

প্রঃ। 19০8৩ মুঘলমান্‌ হইবার মহজ উপায় কি? 

উ$। নাঁম আশ্রয় করা। 

প্র: । প্রকৃত নাম করা কখন হয়? 

উঃ। যখন নাম করিতে করিতে নিজের সত্তার লোপ হইবে, অর্থাৎ হাত 
পা আছে ইহা ম্মরণ করিতে আধ ন্ট! সময় লাগিবে, মেই অবস্থায় নাম করা 
হইতেছে, বুঝিবে। প্রথমতঃ কেবল নাম করিয়া চল, ক্রমশঃ এরূপ হবে । 

প্রঃ। নাম ও মন্ত্রে প্রভেদ কি? 

উঃ। নাম ও মন্ত্রে কোন প্রভেদ নাই। মন্ত আর কিছুই নয়, প্রাণ- 
বঞভের সন্থেত নাম। সেই নামটা অন্ত কেহই জানেনা, কেবল প্রাণ বল্লত 
ও তাহার প্রেয়সী জানেন। প্রাণ বল্লত প্রেয়মীর সেই সন্ষেত ডাকেতে 
সাড়াদিয়৷ থাকেন, যেমন স্বামী স্ত্রীর সঙ্কেত নাম। 

প্রহ। হাসি মুখ দেখলে কান! পায় কেন? 

উঃ। এই-হচ্ছে ব্রজের ভাব, কান্না দেখলে হাদি পায়, ও হাসি দেখলে 
কান্না পায়। 

প্রঃ। ঠচা021 0555100 (কাম ) যায় কেমন করিয়া? 

উঠ £১010)81 05510 এর (কামের) নাশ হইতে পারেনা, তবে এই 
8771102] 0555107 ই (কামই ) পুড়ে পুড়ে প্রেমে পরিণত হয়) তাই ৪010221 
17235107) এর ( কমের ) নাশ হওয়া ভাল নয়। 
শ্রীমতী রাধারাণী নিকটে থাকিলে আর দৃতীরূপ বংশী শ্রীকষ্চের বনে. 
থাকে না। . | 

প্যাইবি দক্ষিণে বলিবি পশ্চিমে দাড়াবি পৃবর মুখে” ইত্যাদি-_ 

ইহার ভাবার্থ।-_ 

“আপন ভজন কথা, না কহিবে যথ। তথা, আপনারে হবে সাবধান।” 

ঝা পায়ের তিনটা আঙ্গ,লের তলা আমার নয়, এই পথই আমার দেহবান 
ত্যাগ করিবার পথ। আমার দেহ যখন ৬৪ অংশে ভাগ হয়। তখন মহা, 
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পুরুষ ৬১ অংশ যোগ করিয়! বাকী ৩ খণ্ড খুঁজিহা না পাওয়ায় পাহাড়ের, নীচে 
হইতে অন্ত তিন্‌ টুকরা আনিয়া! পুরণ করিয়া ছিলেন) তাই এই খানে হাত 
দিলে ব্যাথা বলে বোধ হয়। অনেকবার তাহার ঘুম্ত সময়ে & স্থাম 
চাপিয়! ধরাতে তিনি ফোড়ার স্তায় ব্যাথা পাইয়া পা সরাইর়া লইয়াছেন; আর 
পায়ের তলায় এই অংশই কাটা, চটা ও গর্ত বিশিষ্ট, ০৮১1০ মুখের কাছে 
যাইতে নাই অর্থাৎ মুখের উপ্র মুখ, যেমন রাগিলে হয়। 

প্রভুর এক মুহুর্তের কথ! কেহই লিখিয্বা শেষ করিতে গারেনা, তবে তুই 
প্রভুর ছুই একটা কথা লিখিত! কি ছেলে মানুষি করিতেছিদ ; লেখা তো 
হবেই না তবে মিছে অহস্কার আনিবে কেন। এই কথা ঠ।কুর একদিন 
ভাগবতকে বলিয়/ছিলেন, কারণ ভানবত ত্রাহার কথ বার্তার ছু" এক্টা 
পিখিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাতে ভাগবত ছুই তিনদিন আর কিছু লেখে 
নাই; ঠাঁডুরের বিশেষ কপাভাজন শ্রীযুক্ত রদিক লাল দে মহাশয় এই কথা 
শুনিরা তাহাকে বলেন, “সবই আমাদের ছেলে মান্টঘি ! যাহাতে আমরা 
আনন্দ পাই তাহাতে নিষেধ করিয়াছেন কেন?" ইহাতে তিনি বলেন “তোমাদের 
যা ইচ্ছা কর।” 

প্রঃ! “গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর" এইকগ ভাব আমাদের কত 
দিনে হৰে ? 

উঃ। নাম আশ্রয় করিলে একদিন, না, একদিন প্র ভাব হবে, যেমন 
পেট হ'লে ছেলে একদিন ন1 একদিন ভূমিষ্ঠ হবেই হবে, তবে কবে হবে, 
কেহই বলিতে পারেন! 


ছেলে মেধেরা ভ্রাত্তির ধ্বজা উড়াইয়া দেয়, বলিয়! দেয় রাত্রে স্ত্রীর সহিত কি 
করিয়াছিল। বদ্দি পার হইতে চাও, পুকুর জলে পুর্ণ রাখ, তবে তো ভেলা 
দিয়া পার হইতে পারিবে অর্থাত স্ত্রীকে প্রত ভাল বাসিতে শিখ। ভাল 
বাসা বিহীন অংসার আর জল্ল বিহীন পুকুর রাখা, এ উভয়ই সমান। ডাঙ্গা 
পুকুরে কি ভেলা দিয়! পার হওয়া যায়? 

প্রঃ। ভাল বাসা শিক্ষা করিবার জন্য, বোধ হয়, বাউল জম্গ্রদাযীরা 
্রক্কতি গ্রহণ করিয়া থকে, তবে তাহার! সকলই কি পার হইয়া যায়? , 
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উঃ। বাউলেরা খুব কম উত্রায়, যে উংরায় সে চাদের মতন নির্মল হয়। 
গ্রঃ। কাম কিসে কম থাকে? 
উঃ। প্রাস্তো ভাত খাইলে কাম কম থাকে। 


শ্রী পত্যস্ত হওয়া সম্ভব তবে জীমতীর দাপী হওয়া খুব কম সন্তব। 
প্রবাস যঙ্জের নিমন্ত্রণার্থ প্রেরিত নারদ একদিন বিনায় বাধা, ধা বান্ত করিতে 
করিতে বুন্দাবনে প্রবেশ করিতেছিলেন, তাহার বাধা, রাধা শব্দ শুনিয়া শশু পক্ষীরা 
আনন্দে রাধা, রাধা বিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। যে বৃন্দাবন কষ বিহনে 
এতদিন ন্রির়মান হইব্রাছিল ও পণ্ড পক্ষীর1 কোনরূপ শব্দ করিতে বিরত ছিল, 
আঙ তাহারা সকলে বৃন্বাবনকে আনন্দে পুর্ণ করিল। শ্রীমতীর সখীরা পন্ড 
পক্ষী বৃক্ষ, লতার এই অবস্থা দর্শনে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের আগমন নিশ্চয় 

_ করিঝা শ্রীমতীকে জানাইয়াছিল) তাহাতে শ্রীমতী বলেন, কুষ্ণ কখনই আসেন 

নাই, তাহ'লে আমার উঠিবার ও চপিবার শক্তি আসিত, বোধ হয় তাহার 
কোন ভক্ত আপিয়! থাকিবে, তোমরা শীঘ্র যাইয়া ইহার সন্ধান কর, ও সেই 
ভক্তকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ কর, নচেৎ আমার প্রাণ এখনই বহি 
হইবে, এই হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্কের প্রভাব । 

পৃথিবীর যে কোন দ্রব্য দিয়া বন্ধন হউক ন1 কেন, তাহা ছিন্ন করা যায়, 
কিন্তু অপার্থিব জল দিয়া রাধা কোন রকমে ছেড়া যায় না, অর্থা, চক্ষের 
জলের বাঁধন বড় শক্ত। তাই অধর টাদকে চ'খের জল দিয়া কেবল বীধা 
যায়। 

সে পচে গেছে অর্থাং যেমন বীজ মাটিতে পতিলে কিছুদিন পরে 
গচিয়া গিয়া অন্ক,র হয়, তেমনি আমাদের দাদার ও হইয়াছে অর্থা, তাহাতে 
কষ প্রেমের অঙ্গ,র হইয়াছে। 


যদি কেহ পণ্ডিত হইতে চান, চৈতত্যচবিতামূত গড়ন, যি কেহ ঈর্বর 
তন্তু জানিতে চান তবে টৈতত্ত চরিতামৃত পড়,ন। যদি কেহ রাধা কুষ্* ও রাধা 
কু তত্ব জানিতে চান, তবে & পুস্তক পড়,ন, চৈতন। চরিতাদৃত পুস্তকের 
মতন গভির পুস্তক আর দ্বিতীর নাই। ৃ 

প্রঃ) গুরুর নিকট হইতে যে মন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা আমরা অকুলেই 
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জানি, কারণ সে মন্ত্র সকল পুস্তকে ছাপা আছে, তবে গুরুর নিকট হইতে 
মন্ত্র নেওয়ার প্রয়োজন কি? 

উঃ। . যেমন লালা মিশিত পোকা, পাধীর ম! তাহার বাচ্ছাদিগকে দিলে 
বাচ্ছারা সহজে তাহা হজম করিয়া থকে ও তাহাতে তাহাদের দেহ পুষ্ট হয়, 
কিন্তু অপর কেহ লালা বিহীন সেইরূপ পোকা দিলেও তাহাদের কোন উপকার 
দর্শেনা, পরস্তু বাচ্ছাদের প্রাণ নাশের বিশেষ আশঙ্কা হয়, সেইরূপ গুরুর 
নিকট হইতে মন্ত্র না লইয়! পুস্তক হইতে মন্ত্র লইয়া সাধন করিলে তাহাতে 
কোন ফল হয় না। 

নিদ্রা ভঙ্গের পর, কুক্ত কর্ণ, রাবণকে বলিয়াছিলে, “যখন তুমি মেহিনী 
বিগ্তা জান, তখন তুমি অনায়াসে রাম মুর্তি ধরিয়া সীতা সম্ভোগ করিতে 
প।রিতে, সীতাকে হবণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না,” তাহাতে, রাবণ 
উত্তর দেন “আমি মোহিনী বিদ্যা জানি সত্য কিন্তু মোহিনী বিষ্তায় কোন রূপ 
ধরিতে গেলে সেই রূপ চিন্তার আবশ্যক, তাই রামরূপ ধরিবার জন্ত রাম 
মুর্তির চিন্তার প্রয়োজন) ভাইরে, যখন রামবপ চিন্তা করি, তখন রাজত্‌ ও 
তুচ্ছ বলে মনে হয়, সামান্ত সীতা সম্ভোগ তো দুরের কথা। এই জন্তই 
ভক্তেরা চিনি আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, চিনি হইতে চাহেন না। 

অভয় দাদা বলিলেন, “ভাগবত, তুমি জুতা পায়ে মহা প্রসাদ লইতেছে 
কেন” “তাহাতে হরনাথ ঠাকুর অভষুকে বলিয়া ছিলেন ''অভয় তোমার গায়ে 
চামড়া আছে, তুমি কেমন করিয়া মহা প্রসাদ খাইতেছ ?” 

এই কাগার সংসারে যতদিন ছেসে যায়, তত দিনই তাল, কারণ সকলই 
ক।দতে এলেছে, হাসা খুব শক্ত। 

যোধপুরের মহারাজা তাহার রাণী মিরাবাইকে প্রায়ই সাধু সঙ্গে বাস 
করিবার জন্ত বলিয়াছিলেন,_“রাণী, তুমি অন্তঃপুরে না থাকিয়া পুরুষ সাধু 
মন্যাসীর সন্ত করাতে আমার মান্‌ ইজ্জত নাশ করিয়া আমার নাক্‌ কাটিয়া 
দিতেছ,” মহারাজের এই কথা শুনিয়! রাণী উত্তর করিলেন “্যখন তুমি জন্মাবধি 
একবার ও কৃষ্ণ নাম লও নাই, তখন আর তোমার নাক কোথায় যে আমি 
তাহ! কাটিয়া দরিলাম।% 
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চণ্ডিদাস গ্রাম্য দেবতা বাশুলির সাধনা করিলে, গ্রাম্য দেবতা ত্টহাকে 
প্রেম-শিক্ষা করিতে আদেশ করেন ও গ্রামস্থ রজকিনী রামী তাহার প্রেমের 
আশ্মর স্থল্ বলিয়া দ্রেন। এই আদেশ পাইবার পর চণ্ডিদাস ক্রমাগত ১২ 
বংসর রামী-ধোবানী যে পুকুরে কাপড় কাচিত, সেই পুকুরে ছিপ. লম্বা মাছ, 
ধরিবার ভান, করিয়া বসিয়া থাকিত, ইচ্ছা! কোন উপায়ে প্রণয় স্থ'গন করেন। 
রামী উঠিয়া গেলে, সেও উঠিয়া যাইত। এই রকমে বার বংসর কাটিলে রামী 
হঠাহ একদিন চণ্ডিদাসকে জিজ্ঞাসা করিল “ঠ|কুর, তুমি তো এতদিন রোজই 
মাছ ধরিতে আম, কিন্তু কৈ, একদিনও তো! তোমাকে মাছ, ধরিতে দেখিলাম না”। 





তাহাতে চণ্ডিদা বলেন, “আজ আমর জন্ম সার্থক, আজ আমার মণ, ধরা 
হ'লে!” চঙ্রদাস রজকিণীকে প্রণযষের কথ! বলিন ও তাহার পিছনে পিছনে 
তাহার বাটাতে গেল, এদিকে রামী স্বামীকে সব বথ। বলিয়া দিল, তাহাতে 
রামীর স্বামী বিরক্ত হইয়! চণ্ডিদাসকে কাটিয়া ফেলিল ও তাহারা দুজনে চগ্ডি 
ধাসকে খান্‌ খান্‌ ক'রে মাংষের টুক্ঝ। গুলি একটা বাঝ্ে বন্ধ করিয়া বাঘের 
আহারের জন্য বাজারে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বিদ্যাপতি পথে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “চণ্ডিদাস! চণ্ডিদাস! পিরীতি কেমন দেখিলে বল দেখি ? 
চগ্ডিদাস বাক্সের ভিতরু হইতে উত্তর করিলেন, "পিরীতি বড়ই তাল তবে খান্‌ 
খান করে ?। . 


« দীনের নিবেদন | 

পরম্‌ প্রেমময় দাদা শ্রীহরন!থের হুধাসিক্ত “ পত্রাবী ভল্তভি সাহিত্যে ও 
ভক্তমগ্ডলীর নিকট বিশেষ আদর প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার একান্ত অনুরাগী 
তন্ত প্রেমিক হুজন তাহার « উপদেশামূত ” উপহার লইয়। ভজনৃন্দের সমীপে 
উপস্থিত। খর্জ,র বৃক্ষ, রসের ভাগ্ডার বটে; ত্খ!পি উহার দস নিগমনের 
জন্য আঘ তের প্রয়োজন হয়। ভিন্ন ভিন স্থানে, বিভিন্ন মময়ে দাদার সহচর 
অনুচর, অনুরাগী ভক্তগণ তাহাকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন। বাবা ভাগধত 
(প্রীভাগবত চলর মিত্র) স্টাহাৰ উত্তর গুলি অতীব মনে'যোগেষ ষচিত শ্রবণ 
করিতেন এবং ইবিধা মত মে গুলি খাতায় লিখি রাধিছেন | “উপদেশামত-- 


১৩৬ 
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কাতিরোক্তি। 


কই তুমি কোথা! হরি, রি আর যে সহিতে নারি, 
রিপুর উত্তাপে জর জর তনু মম। 

সংসার ও বন্িকণা, ভূষপ্ি অনেক যাতনা, 
পশিছে হুদয়ে নিত্য অগ্নি শেল সম॥ 


এইরূপ বহুদিন ব্যাপী আয়া লর্বধন। উপাদেয় দ্রব্য একা আসশ্বাদণে তৃপ্তি 
লাভ ঘটে না--আরও দশজনকে উহার অংশ দান করিতে সহদয়জনের 
অভিলাষ হয়; তাই, বাবা ভাগবতের এ কল্যাণকর প্রয়াস। 

দাদার উপদ্দেশাবলী, কিরূপ মধুর, কিন্ধপ শিক্ষাপ্রদ, কিরূপ উচ্চভাবপূর্ণ, 
কিরূপ চিত্তাকর্ষক, মপিন হর্দয়ের কলুষ কালিমা নাশক, সন্তপ্ত চিত্তের কিরূপ 
আনন্দ বদ্বক, তাহ! পরীক্ষা সাপেক্ষ। তাহার উপদেশে কোন কষ্ট কল্পিত 
কথা নাই--সহজ সত্য বথ। স্বতইে নিঃহত হইয়াছে। এক্ষণে, ধাহাদের 
মঙ্গলের জন্য ভাগবত বাবার এ আয়োজন, তাহাদের নিকট উহার সমাদর 
হইলেই, তিনি (সংগ্রাহক) শ্রম সফল জ্ঞান করিবেন। শ্রীম-কথিত 
পরমহংস দেবের উক্তি মালার ন্যায়-_-ভা--কথিত হুক্তিমাল৷ কিছু পরিমাণে 
জগতের হিত মাধান করিতে গারিবে বলিয়া! আশা করা যায়। 

আকাশ হইতে পতিত বৃষ্টি, নির্ঘ্ল পাত্রে সঝিত হইলে বড়ই শোভণী্ব 
হয়; বর্তমান ক্ষেত্রেও এই মণি কাঞ্চনের শোভা পরিদৃষ্ট হইতেছে। দাদার 
উপদেশ-বাণী, আবিলতা! পরিশূন্য বৃষ্টির ন্যায় পরিশুদ্ধ-__বাব! ভাগবতের হৃদয়া- 
পেঁটিকাও শারদীয় জোংন্বাপূর্ণ যামিনীর ন্যায় নির্দূল। প্রকুল্প, নুগ্ধি কুহুম 
উপযুক্ত পাত্রে অবচয়িত। হে ভক্তগণ! প্রশ্নের অপরূপ শোভা সন্দর্শন 
করিয়া_উহার সৌরভ গ্রহণ করিয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন.করুন-_প্রাণ শীতল 
করুন--চিত্তের পবিত্রতা বৃদ্ধি করুন। উপদেশামূত শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 


হইবে; আমর! তৎপুর্ব্বে উহার কিয়দংশ « ভক্তির গাঠকগণকে উপহার প্রদান 


করিলাম। ৃ 
দীন--স্ীরমিকলাল দ্ে। 


' পৌষ, ১৩১৭। ] ভক্তি । ১২৩ 





(২) 
কত আশে ভেঙ্গে গড়ে, উপনীত তব দোরে, 
সুধাতেছি তোমা প্রভো।! হ'য়োন! বধির । | 
হের ওই আসে পুন, দ্হিবারে প্রাণ মল, 
আর্ভেরে অভয় দানে করহে ুস্থির ॥ 
(৩) 
ওই দেখযায় দেখা, সংসার পাবক শিখা, 
অকালে পুড়িছে অহো! ! গৃহী জন যত। 
একিরে কালের গতি, তবু মানবের মত্তি, 


ধায় তারে আলিঙ্গিতে হ'য়ে কেন মত্ত ॥ 


(৪) 


বুঝেছি কেতক পাশে, অলি যথা মধু আশে, 
আনন্দে মাতিয়ে ধায় গুণ. গুণ রবে। 

শেষে কিন্তু হয়ে সারা, ছুট! ছুটি করে তারা, 
হস্ত পদাক্ষি তাদের বদ্ধ হয় যবে॥ 

(৫) 

যুবক যুবতী তথা, না বুঝি সংসার প্রথা, 
দিতেছে অনলে ঝাঁপ বড় আশ! করি। 

সে আশা না পুর্ণ হতে; অর্ঘ ঘগ্ধ শরীরেতে, 


চারি ধারে ছুটে বলে, “কোথা শাস্তি বারি” ॥ 


(৬) 


হয়ে যবে কুতুহলী, যবনিক! অক্স তুলি, 
দেখি হে প্রভু, সংসার নাটকাভিনয়। 
কত যে যাতনা ছেবি, সন্তাপিত নর নারী, 


ডাকিছে করুণ শ্বয়ে তোম! দয়াময় ॥ 


১২৪ ভক্তি । [৯ম বর্ষ_৫ম, সংখ্যা। 


পারার 


(৭) 
সংসার.সমরাহ্গনে, জয়ী হেরি অল্প জনে, 
আলিঙ্গনে তারে কভু মন নাহি ধায়। 
নিদাঘান্ত মরুছুমে, উত্তপ্ত সিকতা৷ ধুমে, 


অন্ধ-ভূত, দগ্ধ প্র!ণ তিষ্ঠিতে ন। চার ॥ 


(৮) 
যে জনে শুধাই আমি, খ।কি মাঝে রঙগভুমি, 
কি শুনিলে, কি কুড়ালে, কিবা রঙ্গ সেখ।। 
সমগ্থরে এক বাণী, সকলে কহিছে গুনি, 


কুড়াতেছি হেথ! আমি সুধু মনোব্যাথা ॥ 


(৯) 
ভেবেছিনু মোরা হায়, এ আগার শাস্তিম্য, 
প্রেম, শান্তি, ভালবাসা লভিব যতনে। 
হায়রে বিধির বিধি, হারায়েছি আশ। নিধি, 


অন্বল মোদের ক্রৌড়া নিত্য ুঃখ সনে ॥ 


কও 
কর্মের বিকট ফলে, ৫ শবশানের চিতা জলে, 
ঘ্বাউ দাউ ধু ধু রবে হুদ অনিবার। 
দুরেতে পলাও তাই, , হেথা আসি কাজ নাই, 
ভুলিওনা বাছা, হবে নেত্রনীর সার। 
(১১) রঃ 
কেহ দীর্ঘ শ্বাম! ফেলি, নিজ ছুঃখ কথা বলি, 
আপনার পরিচয় দিতেছে আপনি। 
কহে তপ্ত গৃহ স্বামী, কলুব বলদ আমি, 


সংমার ন] ল/গে ভাল, বহিছে গৃহিনী ॥ | 


পৌষ, ১৩১৭। 1 ভক্তি 1 ১২৫ 


পাস 


(১২) 
সংসার।লিগন হেন, নাহি চাষ মন যেন, 
দুর্গমে না পশি নাথ! সুগম ছাড়িয়া । 
বিষয় বাসন! ত্যজি, কবে সব অসার বুঝি, 


পাশরিব যত কেশ নিপ্ধ হবে হিয়া॥ 


(১৩) 
নহি আমি হুখাকাজ্ঞী, পুন নহি দুঃখাকাজী, 
দুখ ছুঃখ বিজড়িত অনিত্য সংসার। 
দেখে। কিন্তু দয়াময় ! উপজিছে বড় ভয়, 


কৃপা করি করো মোরে ভবার্ণবে গার॥ 
শ্রীচুনী লাল চন্দ । 


৩ 


শরীপ্রীগৌরপদে। 


,প্জয় জয় প্রীগৌরহে জয় নিত্যানন্দ। 
জয় প্রীঅদ্বৈত জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ 
ধন্য ধন্য গৌর দয়াধার। 
নিজ নামে করি তবি, নিজেই হয়ে কাণীরী, 
পাপীমব করিল উদ্ধার 
দ্বায়াময় কল্পতর, জগংজনার গুরু 
বিনামূল্যে প্রেম যেচে দিল। 
প্রেমিক আছিল ধারা; হেন প্রেম গাইল তারা, 
হুধাসার রস আন্মাদিল॥ 
মৃহাপাপী ছিল ধারা, নাহি উদ্ধারিত তারা, 
নাহি ছিল গতির উপায়। 


১২৬ ভক্তি । [৯ম বর্ষ--€ম, সংখ্যা। 





দয়াময় দয়াকরি, দ্বারে স্বারে ঘুরি ঘুরি, 
যেচে নাম উদ্ধারে সবায় ॥ 

কেবা আছে হেন জন, যেচে দেয় প্রেম্ধন; 
গৌর বটে দয়ার সাগর। 

যে প্রেমেতে চতুর্ুখ, আর মুগ্ধ গঞ্চমুখ, 
হেন প্রেম দিল প্রেমাকর ॥ 

গৌর বিনে কেবা৷ আর, উদ্ধারিত এ সংসার, 
পাপেতে জ্গত হৈত পুর। 

ভাগ্যে গৌর আইলধরা, তেই রক্ষা পাইলধবা, 
ধরাংর) পাপ ধরা হৈল দূর ॥ 

কে বুঝে গৌরের খেলা, অশেষ তাহার লীলা, 
দেয় কোল ব্রাঙ্ষণ চণ্ডালে। 

কেবল নামেতে মন্ত, পাইয়া পরম তত্ব 
জগৎ মাতায় হরি বোলে 

জাতির বিচার নাই, হরিনাম লব যেই, 
সে বৈফব সে তার সংমার। 

নামের মহিমা যত, আমি তাহ! কৰ কত, 
হরি নিজ নামে মাতুয়ার॥ 

হায়রে কি সুধার নাম, শ্রীগৌরান্গ গুণধাম, 
ধরায় আনিয়াদিল ঢেলে। 

নাচে করতালি দিয়ে, হাসি কাণদি লুট দিয়ে, 
ছুধাপান করিছে কাঙ্গালে। 

পাঠান বৈষ্ণব হৈল, সবে হরি নাম নৈল, 
শযন আহ্ঙে গার ভয়। 

নাম বিগ্রহ স্বরূপ, তিন হয় এরূপ, 


তিলিইত চিদ্দানগ্গ হয় ॥. 


গৌহ। ১৩১৭ ] ভক্তি ১২৭ 


নামে কষে নাহি তির রস মূর্তি শ্রী চৈতন্য, 
সর্বশক্তি পূর্ণ দয়াময়। 
মায়াগন্ধ ত্যাগি তিনি, নিত্য মুক্ত চিন্তামণি, 
নাম রূপে হন আবিভত। 
হেন নাম কেব! নিত, যদি গৌর না আনিত, 
নামে জীব ন! হইত রতা। 
ইল্জ গৌর পায়ে গড়, হরিনাম নাহি ছাড়, 
হরি বোল বলরে সবাই। 
চৈতন্য নিতাই বোল, বল বল হরিৰোল, 
ইহা বিনা গতি আর নাই 
শীইব্রনারায়ণ আচার্য । 


বিভূ-গীত। 


স্পা 0.৩ পাত 


(১) 

তার হে দীননাথ, হইলাম অনুগত, 
মায়াজালে বদ্ধ আছি পিঁজবের পাখী মৃত। 

ভাকিভেছি সকাতবে, কপাকর কিন্করীরে, 
পড়েছি বিষম ফেয়ে, মায়ারূপ বন্ধনে কতা 

চঞ্চল ইজিয়গণ, সদৃশ মন্ত রাবণ, 
না শুনে তার! বারণ, কুপথে ধায় সতত। 

তার হে ভব ছুত্বরে, প্রাণ হারাই তার তীরে, 


ভরমিতেছি চিন্তাকে, খর থর হয়ে ভীত ॥ 


১২৮ ভক্তি । [৯ম বর্ষ--€ম, সংখ্যা। 








এ 
ত্রাণকর মোরে হরি, হয়েছি শরণাগত, 
কপা-গুণে তারিতেছ পাপীতাপী কত শত। 
প্রভে।! আমি জ্ঞানহীনা, অকিঞ্চন অতিদীনা, 
ধর্মহীন| পাপে লীনা, শান্তিহীন! অবিরত ॥ 
কত আর সাব ভ্রাতা, কারে বলি দুঃখ কথা।, 
কে মোর বুঝিবে ব্যাথা, কে আছে মোর ব্যাথিত। 
প্র তুমি পরিত্রাতা, আনাথের শান্তিদাতা, 


তব পদে মন কথা নিবেদি হে আছে যত॥ 
দীনা--শ্রীমতী কুহম কুমারী দেব্যা। 





ি 


কর্পা ও ভক্তি । 


শীত ০8 


( পূর্বব প্রকাশিতের পর ।) 


নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাত তিষত্যকর্ম্কুৎ | 
কাধ্যতে হ্যবশঃ কর্ন সর্ববং প্রক্কতিজৈপ্ুণেঃ ॥ নীতা । 
কেহই ক্ষণকালও কর্ম না করিয়! থাকিতে পারেন ন!। সকলেই প্রকৃতি গুণে 

অবশ হইস্বা কর্ম করেন। মানবের জীবন লক্ষ্য ধন্ার্থ-কাম-মোক্ষপ চতুরর্স- 
ফলাতীত পঞ্চম পুরুধার্থ বা ভগবংপ্রেম। কষে আত্যন্তিকী মমতার নাম 
প্রেষ। প্রেম তক্তির উত্তমাবস্থা, কারণ ভক্তিতে ঈরের শ্রে্ত্ব মানিতে হয়, 
প্রেমের অবস্থায় অন্তন্রপ প্রেম সারে ঈখর বিষয়ে জীবের ধারণা এইরূপ, 
যথা--. 

আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন। 

মেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। 


পৌধ) ১৩১৭1] ভক্তি । ১২৯ 





যে ভক্ত নিজকে বড় 'মূনে করে, এব আমাকে (প্ধরকে) অষ কিন্বা 
হীন (ছোট) মনে করে, আমি সেই ভাবে (আমাকে যে সমান বা ছোট 
জ্ঞান, করে চক্ের এই ভাব দ্বারা) তাহার (দেই ভক্তের) অধীন হই) 
এই ভাবই প্রেম বা শুদ্ধ ভক্ত নামে অভিহিত হয়। মানবের একমা্র লক্ষ্য 
এই শুদ্ধ ভণ্তি বা প্রেম। কৃষক গন্ধ শদ্য প্রাপ্তির মানগে ভূমির চাষ 
আবাদ ও আনুষঙ্গিক অপরাপর সকল কর্ধ সাধন করে । সেইরূপ শুদ্ধ ভক্তির 
লাভোদেশে যে যে অনুকুল কর্ম প্ররোজনীঘ্ব তত্তং জীবের করণীঘ--কম্ম॥ 
জাবের ধশ্মাধন্ম এই সঙ্কেত সন্ধানে নিশ্চিত হয়। লক্ষ্য ঠিক সাব্যন্ত, দেদী- 
প্যমান থ!কিলে কত্বত্রম ঘটে না। ভক্তান্ুকুল কর্ধু মাত্র সাণু পুন্য, তদিতর 
নমস্ত পাপ ইহা নিশ্চিত ফ্রুব। 

লৌকিক, সামজিক ও দেশগত জীবন-লক্ষ্য-শ্রোত যে ভাবে প্রবাহিত 
লক্িত হইতেছে, উদ মানবকে অবথ। প্রায়ই ভামামান, পথবষ্ট করিতেছে। 
জীবনের উক্ত সিদ্ধ লক্ষ্য সক্ধবাপি-সঃতি ক্রমে যে দিন গ্িরীতত ও অনুস্থত 
হইবে, সে দিন হইতে জগতে অভিনব শাশ্বত মঙ্গল ধারা গ্রবাহিত হইবে। 
দেশেত জু্দিন, জীবনে সারোদেগ কেছ আগে জানিয়া লন না। কোন্‌- 
দিক যাইতে হইবে, অনবগত, সুতরাং জীব ভবসমুদ্রের তুঙ্গতরঙ্গে 
হাবুডুবু খাইয়! কাপর হইতেছে, হাঙ্গরের (যমের ) মুখে পতিত হইতেছে । 
গাঠাবস্থায় বালক বালিকাগণ বিষ্তার্জন করেন কিন্ত উহার পরিণাম লক্ষ্য 
ভগবন্ুক্তি একথ| সতত পুর্কাবধি চিন্তে উ.্ভাসিত ও প্রকট থাকা চাই। 

শ্রীভগবানের শ্রীমন্ৰির চূড়া ওই যেদৃষ্ট হইতেছে, তছুপধি ৃ্ঠি নিবদ্ধ 
রাখিয়া কেবল আমাদিণকে তর়সস্কুল জীবন পথে অগ্রসর. হইতে হইবে। 
ও চুড়াগ্রপানে দৃষ্টি সংলগ্ন থ!কিলে মন ঝুলিয়া শৃন্ঠ দিয়া তংমমীপে উপস্থিত 
হয়; তাহাতে জ্লঙ্ছলের বিদ্রবিপদ জীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। শুন্য 
দিয়া ফাকে চলিয়া যাওয়ার নাম সংযত-চিন্ততা। গন্তব্য স্থলে উপনীত হইবার 
প্রয়োজনীয় বন্তনিচয় মার বাছিয়া সম্বল করার লাম সত্যম। অত্যম বিধি ও 
করণীর কর্মের তালিকা শান্তে গ্রথিত আছে । 

বাল্য/বধি ক্রমিক তদনুষ্ঠান আমাদিগকে শক্তিতে পৌঁছাইয দে) 


কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমরা সে সব এককালে উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছাচাঁরে 
৯৭ 


১৩৪ ভি । (৯ম বর্ষ-_৫ম, লংখ্যা। 





ভুরিয়। গড়ি, পরে অযথ| সমক্বে হা হায় করিয়া শিরে করাখাত করি। আমা- 
দের খোর হুর্দিন, ভগবংকৃপায় বঞ্চিত, তাই বলিয়াই নাকি ওরগপ বিশুদ্ধ 
বুদ্ধির উদয় হয় না। তজন-পদ্ধতি-হৃত্র জন্ম ও মৃত্যুকে সংযুক্ত রাখিয়াছে। 
জীহন আগ্োপান্তই ভজন, ভোজন নয়। আগে তোজন করি কালে ভজন 
করিব এ কথা অর্থহীন । ভজনই জীবন, যদি ভোজন করিতে হয়, ভজনের 
জন্তই। আমি যে বাটনা বাটী, অন্ন ব্যঞ্জন রাধিবার জন্তেই। অনই লক্ষ্য ; 
জলাহরণ, তগুলধাবন প্রত্ৃতি সমস্তই অনপ্রত্ততের অনুকূলে, আনুষঙ্গিক । 
অন্্র রীধিতে হইবে ভাবিয়া কেহ ছাদে উঠিয়া গাছের গোটা গণে না। 
আমরা কিন্ত তাহাই করি, কারণ আমাদের লক্ষ্য অনির্ব্বাচিত, অপক্ক। লক্ষ্য পক 
করিয়া দিবার জগ্ঠই গুরুর প্রয়োজন। বার্ধক্যে গুরুকরণ হইলে সব 
নিক্ষপা। মন্ত্রগুরু এক, কিন্তু শিক্ষা গুরু বহুমূর্তি। সুকুমারমতি বালক বালি- 
কার জন্যে পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্ী, বিদ্যালয়ের গুরু শিক্ষকগণ সকলেই তাহাদের 
শিক্ষার্ডরু। তীহাদের মুখ্য কর্তধ্যজীবনের সার-লক্ষ্য-সহরটা মনণ্চ ক্ষার 
সাক্ষাতে জীবন-ম্যাপ হইতে দেখাইয়! দ্বেওয়া। নচেং মনুষ্যত্ব জন্মাইবার 
আশ! হরাশা মাত্র, ভন্মে ঘি ঢাল! মাত্র । 

ইন্দ।নীং ছোট ছোট বেল। পিতামাতা! বালককে শিক্ষা দেন, "পড় গড়, 
না পড়লে খাবে কি ক'রে?” অর্থা উঠতে বলেন না, কেবল পড়তে বলেন। 
একথা কেন বলি, তাহার হেতু এই £_- বালকের কোমল চিত্তে পিতামাতা 
গুরুজন ওরূপ উক্তি দ্বারা বিষ্ঠাশিক্ষার উদ্দেশ্তা যে অর্থ, টাকা পয়সা) তাহাই 
নুধভীর মুদ্রিত করিরা দেন। অনর্থকে অর্থ দেখাইয়| তাহারা বালকের 
ছবীবনমূলে কুঠারাতাত করেন। হায় কি দুর্দশা! কি ছুর্ধিন!! বিদ্যালয়ে শিক্ষক- 
গণ অনেকেই এক প্রকার নাত্মিক, ঈশ্বরের বড় একটা খার ধারেন ন!। 
ব্যাকরণ শাস্ত্রাদির নাড়াচাড়া নিবন্ধন, ইংরেজী শিক্ষিত চেয়ে, পঙিতগণের 
চিত সমধিক নীরম। ইহা। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন চিত নীর হইয়। খড়ি- 
লে ভক্রি-ধর্্-কুমুম ভাল বিকশিত হয় না। যাহাদের হস্তে ঝালকের জীবন গঠন 
সত্য, তাহার] যদি ঘ্ধ, রসহীন, ঈশ্বর ম্মরণ-মনন-বিহীন, আচার ভ্রষ্ট, দিশা 
হারা হয়েন, তবে তাহাদের সবার) বালকের ভাবিকল্যাণবীজ রোগিত, 
অন্কুরিত, পরিপু্র ও বিবদ্ধিত হইবে আঁশা করা যাইতে পারে কি?' পরিক্ষার 


পৌধ, ১৩১৭। ] ভক্তি। ১৩১ 


দীক্ষা শিক্ষা, পলারমাদা। মধ্যে মধ্যে আমরা সদাচারপরা়ণ শিক্ষ 
দেখিতে পাই। ইহা আসাদের দেশের ভাবী ভাগ্য হৃচনা করিতেছে। 
হাকিম ( বিচার পতি) ও প্রিক্ষক ভক্ত ( পাদরী ) হওয়া যেমন গুভগ্কর এমন 
শুভ্ক্কর আর"ঘগতে কিছু নাই। সর্ধদেশেই এছুটি প্রধান কল্যাণ বৃক্ষ । 

ব্যবসায়াত্বক কর্ন, ভক্তি প্রতিকূল । উহা নানা অনর্থ আনিয়া! দেখ মজায়। 
খ্ব্যবসায়” উচ্চারিত মাত্র স্বার্থের কাংস্য ধন্্রে আঘাত দেয়। প্রবৃত্তির ও 
বুদ্ধির নীচতারপ পাতালে যাইবার প্রশস্ত পথ ব্যবসার তুল্য আর কিছু নাই। 
ব্যবসায় “অহং” লইয়া ব্যস্ত। অহঙ্কার থাকিলে পরগুণ লক্ষিত হয় না; 
তন্নিবন্ধন, চিত্তে দৈন্য জাগরিত হয় না। গুঁগ্রাহিতায় লোককে পরগুণে 
বিমুগ্ধ করে এবং নিজ নিক্ষি্নতার উপলদ্ধি জন্মায় । জগতে পারস্পরিক ব্যবহার 
সংবাদ নিক্কিঞ্চমতার তারে যাতায়াত করিবে। এরূপ না হইলে জীব জগতের 
সামগরন্ত ও শৃঙ্খলা পরিরক্ষিত হয় না। নিক্ষিঞনতার প্রণোদনে আমরা যে সব 
কর্ম করি, তাহা ঠিক অমৃতময়, তক্তির অনুকূল । 

চত্ত্র-শিশির-সেকে কুমুদ বিকাশ পায়; ভক্তি-কুমুদ্ব, উহাতে তাপ সহে 
না। তাপাশক্কায়ই কুমুদ শুকাঁয়। চিত্তক্ষেত্রে ভক্তি-লতার পৌষণ করা অতীব 
কঠিন, বড় সাবধান হইতে হয়। কিন্তু ঘোর বিরোধ দেখিতেছি__কর্মসংঘট্টে 
বড় গোল। ভক্তি বালিকা শিশুটী বইয়া কোথায় বাস করিবে, কোথাস্ পালাইবে 
স্থির করা হুরহ। মহাশয়! ঘোর জীবন সমস্ত, কেন দেখুন £-- . 

“তৃণাদপি হুনীচেন তরোরিবঃ সহিযুণ|। 
,  অমানিনা মানদেন কীর্রনীয়ঃ সদা হরিঃ॥” 

“কীর্তনীয়; সদা হরিঃ”--শ্রীহরির নাম ৭৭) লীলা চরিত কীর্তন করাই 
জীবের এক মাত্র কন্দ। কারণ এস্থলে “সদ শবে ইহাই ধ্বনিত হয়্। 
অন্যবিধ কর্ণনিচ্ন দু্টতঃ থাকিলে ও সে সব কীর্ভনেরই আহ্ষজিক মাত্র ॥ 
আবার “সদা” শব প্রশ্বোগের অর্থধল এরূপ ও দর্শন যাইতে পারে যে, কীর্তন 
বালে তৃণা্দপি সৌনীচ্য ইত্যার্দি অবলশ্বন করিবে। হাত নাড়ায় যেষন 
স্বাধীনতা ফেখি, কাণ নাড়ায় তেমন নয়। অর্থাৎ আমরা ইচ্ছাশক্তি ছায়া কাগ 
নাড়িতে পারি না। শিকারী কুকুরের কর্ণ দোছুল্যমান। শিকারী কুকুর স্বেচ্ছা 
কাণ মাড়িতে পারে। সর্বকালের জত যিনি তৃণাদপি সৌনীচ্য রূপ পিকানে 


১৩২ ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ--€ম, সংখ্যা । 





অভ্যন্থ নহেন, কাঁণ ছুণিয়া পড়ে নাই, তিনি “এখন হরি সন্থীর্তন করিব হুনীচ 
হই” এমন ভাবিয়া জুনীচ হইতে পারেন ন1। বস্তুতঃ অমানিত, মানদত্ প্রভৃতি 
জীবের নিত্য ভাব, তডৃত্রষ্টতাই আগাদের পতন ও নামে অনধিকার ঘটাইয়াছে। 
এখন প্রশ্নোত্তর উপস্থিত ₹-_আমর। হুনীচ, আমানী, মানদ কাহার 'গ্রতি হইব? 
ঈর্বরে, কি ভক্ত, কি সর্কজীবে ? ঈশ্বরে জুনীচ হওয়া চেয়ে ভক্তে সুনীচ 
হওয়া তদধিক কঠিন, ভক্তে সুনীচ হওয়া চেয়ে সর্কূজীবে স্ুনীচ হওয়া পুনশ্চ 
ততোধিক কঠিন। 
“্জার্ষোত্তম আপনাকে হীন করি মানে ।” 

একি তক্ত সামাজে, না সর্ধজীব মণ্ডলে? আমার এসব বিষয়ে সন্দেহ 

আছে। তাহ দ্রমে ব্যক্ত করিতেছি। 
ক্রমশঃ 
কালীহর বন্থ। 


শিবরাম। 


5 
জপ 000. জী 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর।) 
(২) 


শিব্রামের রচিত “গনেশ জননী প্রসঙ্গ,” রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক গান “তত্ব সঙ্গীত' 
ও রামায়ণ প্রভৃতি কথক খানি ক্ষুদ্র-বৃহৎ পুঁথি আমরা অতি কষ্টে সংগ্রহ 
করিয়াছি। তীহার রচিত অনেক কবিতা বর্ধার জলে ভিজিয়া নষ্ট এবং কতক 
ব1 কীট-দষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। 

শিবরামের রামায়ণ অতি প্রকাগ গ্রন্থ । কৃত্তিবাসের বামায়ণের সহিত 
উহার ভাষা গত কোন মিল নাই। আকারে কৃত্তিবাঁসী রাায়ণের চতুপ্ত& 
বলিলেও চলে। কেবল হরিশচন্দের উপাখ্যানকে সপ্ত কাণ্ডের এক কাণ্ড 
বলিলেও হয়। আমরা সুবিধা অনুসারে রামায়ণের বিষয় আলোচনা করিব। 


পৌধ, ১৩১৭] ভক্তি ১৬৩ 


তাঁহার কুদ্র পুস্তক গুলির ২৪টী কবিতা ও গান পাঠক বর্গকে উপহার দিতে অগ্ঠ 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
গিরিরাজ, ভোলানাথের সহিত গিরিজার বিবাহ দিয়া জামতা সহ কন্ঠাকে 
গৃহে ঃমানিয়াজ্ছন। নগেন্দ-নন্দিনীর রূপের ছটায়, দশদিক আলোকিত, কিন্তু 
তাহার যোগ্য বর কই? যোগীন্দ্র-মোহিনীর রূপের পার্থে যোগীন্দের রূপ 
পিমিত নিস্রভ ; যেমন শশধরের বিমল ছটায় ক্ষুদ্র নক্ষত্র দীপ্তিহীন। 
দম্পন্ভির রূপের এই অসামগ্রস্ত দর্শনে সধীগণ কি বলিতেছেন, কৰি শিবরামের 
ভাঁষায় তাহ] শুনুন । 
“গিরি পুরবাসী, যতেক রূপসী, বতুহলে অসি, 
থেবিল বরে। 
বলে বর কৈ, কেছ ধলে এ, দেখ দেখ সই, 
গ্রবীণ হবে ॥ 
আছ। মরি মরি, যাই বলিগরি, হিমালর গিরির, 


নয়ন আছে। 
বেছে বেছে বর, এনেছে ভূধর, রূপে বাড়ী ঘর, 

আলো হাদেছে॥ 
মাথ। ভরা জটা, তামা পার! ছটা, রর্ণ খান! কটা, 

ৃ ধৃতুরা কাণে। 

শখের কুগুল, করে ঝলমল, গলে হলাহল, 

দেখ নয়নে ॥ 
পাক! গৌঁপ ছুট, কিবা পরিপ।টী, ডাগর দাড়িটা 
| কথাতে নড়ে। 
দেখ দেখ সখি, বাক! বাঁকা আখি, দুইটা ভূর কি, 

ঢাকির! পড়ে ॥ 
ধৃতুর। ভোজন, রহিত চেতন, চেয়েছে যেমন, 

কপাল পানে। 


কি গড়িল ধাতা, ঝামে ঢল। মাথ॥ হাসে কি কাদে তা, 
সেই সেজানে॥ 


১৩৪ ভক্তি । [১ষ বর্ষ_ €স, সংখ্যা। 








হাড়ি পারা পেট, চাইতে মায়ে হেট, মলের জেঠ, 


বয়স পার!। 
শিক্গা ও ডন্মুর, বাজায় মধুর, বুড়া রসে চু, 
.. ভাবেতে রা ॥ 
পরে বাধ ছাল, গলে হাড় মাল, সকল অঙ্গ কাল, 
ত্রিকাল গেছে। 
কিধ! পরিপাটী, ভিক্ষা কর্ণ খাটা, কাধের ঝুলটা, 
কাধেতে আছে ॥ 
হাহন বলদ, যেমন জলধ, গতির শবজ, 
সন্বনে করে। 
একি অদভূত, বরধাত্র ভূত, যেন যম দূত, 
চৌদিকে ফিরে ॥ 
নারদ ঘটক, কোন্দল যোটক, কথার চটকে, 
র্‌ গগন ফাটে । 
বাগ কক্গ গাল, দান! ধরে তাল, নন্দী মহাকাল, 
আছে নিকটে ॥ 
হেন্দেগো মেনকা, আমি কর দেখা, দিয়ে ঝুড়ি ঢাকা, 
জামাতা রাখ। 
মিছে লোক জনে, দেখে যায় কেনে, তোমর। হুজনে, 
নির্ছনে দেখ ॥ 
সা সিচ্ধু কুলে, শতঘল ফুলে, হরিকে পুজিলে, 
গিরীন্র রাণী। 
ভূবন, মোহিত পাইলে ছুহিতা, সেরপ জামত।, 
মিলিল ধনী ॥ 
লা চিগি যোগীত্র জগতে অনিশাট যত নাযী বৃন্দ, 
নিন্দয়ে শিষে। 


নিয়ভর বাম, কহে শিবরাম, মম যনস্কাস। 
শিব পুক্জাবে ॥” 


পৌহ, ১৩৯৭] তক্তি। .. ১৩৫ 


উপরি উক্ত কবিতায় দুই একটা কথা আমর! ভাষার ্রকান্তিক দোষ 
পরিহারার্থ ও নিয়ম বন্ধন রক্ষার জন্য, পরিধর্তন করিয়াছি। তবে যাহ 
পরিবর্তন করিলে, রূসাভাব হইবে ও ভাবের লালিত্য ন্ট হইবে, তাহা 
অপরিবর্তিত রাখ গেল। % ১ 
কবির দুইটা হন্দর গান দেখুন। 
“তবে তার মালায় কি ফল? 
যি হুদে না জাগে সে নীল কমল ॥ 
সার! দিনাস্তরে, একবার ডেকে তারে, 
ছুটী নয়ন বায়ে পড়ে যদি জল ॥ 
মাল! কেবল নামের সংখ্যা করার তরে, 
অধিক নামে কি আর অধিক ফল ধরে, 
মত্ত অন্তরে বারেক ডাকলে পরে, 
লক্ষ নামের ফল ধরেরে পাগল। 
মুখে বলতে য্দি অলস কর ভাই, 
মনে মনে জপ তাহে ক্ষতি নাই, 
কিন্তু ভক্তি ছাড়া কিছুই হবে নাই, 
ভক্তি বিনা উঠে অযূতে গরল |. 
শিবা বলে মনে ভক্তি কর, 
মালা মলা ছল! সব পরিহর, 
বন মাল! ধারী হৃদি পদ্বে হের, 
করতে পার যদি অস্তর নির্মূল ৪” 
বর ভূমি ছাড়িয়া পরীক্। মধুরার যাইতেছেন, কষ গত প্রাণ রাধা 
বলিতেছেন ;-- 
“নাথ যাবে যদি মথবায়। 
নিষেধ না করি ওহে বংশীধারী, 
কংশ রাজ্যে যদি কাধ্য আছে ভারী, 
ঘারেক দাড়াও হরি, তোমার আগে মরি, 
করি বিহিত বিধায়। 


১৩৬ | ভক্তি। [ ৯মবর্ধ--৫ষ, সংখ্যা 





- সঙ্গ ছাড়! অঙ্গ কি জন্য রাখিব, 
ত্রিভঙ্গ হে তোমার ম'লেও মন্জ পাধ) 
ক'রে বামে শব, যাবে হে কেশব, 
শব ভাল হুযাত্রায়। 
প্রেম ব্রত যদি ক'রলে সমাধান, 
দক্ষিণাত্ত করি দিয়ে নিজ প্রাণ, 
সুখী হ'য়ে কর সেখানে প্রয়াণ) 
শিবরাম ইহাই চায়" 
ূর্ববারের প্রবন্ধে শিবরামের দুইটা শ্যামা সঙ্গীত উদ্ধত করিয়! দেখা ইয়াছি। 
এবারও একটা তত্ব সঙ্গীত এবং একটা শ্রীরাধারু্জ বিষয়ক গান উপহার 
দেওয়া! *ইল। ভাষাগত দোষ থাকিলেও শিবরামের কবিত! কিরূপ প্রাণ- 
স্পর্শিনী, তাহা নখুনা দেখিদ়াই পাঠকগণ জানিতে পারিতেছেন। বীতিমত 
লেখা পড়! শিক্ষা করিয়া শিবরাঁম লেখনী ধারণ করিলে তিনি অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু যে কারণে হউক তীহার মে সুবিধ। ঘটে 
নাই। শিবরাম রচিত আরও উতকষ্ট গান, কবিতাদি আমর! আগামী বারে 
দিব, বাসনা রহিল। 
অগ্ঠ আর.একটা অবান্তর বিষয়ের অ'লোচন! করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। 
শিবরামের শেষ জীবন অতি দুঃখে পুর্ণ। কবি তখন বার্দক্যের প্রবল 
উত্গীড়নে উৎপীড়িত হইয়া ক্ামায়ণ গান বন্ধ করিয়াছিলেন ৷ রামায়ণ গান 
করাই তীহার জীবিকা নির্কাহের একমাত্র উপায় ছিল। উহা বন্ধ হইলে তিনি 
কিঃপ কষ্টে দিনপাত করিয়াছিলেন, কবি তহসম্বন্ধে এক খণ্ড কাগজে নিজ 
দুঃখ কাহিনী বর্ণন। করিগ্াছেন, তাহার কতকাংশ এই £-. 
“পুর্বে ছিল গ্রীতি মোর সুখের সংহতি । 
বাদ বিসল্গাদ কিন্ত হ'য়েছে সম্গ্রাতি ॥ 
মম ভাগ্য দোষে যদি গলাইল মুখ । 
মিত্রতা আমার সনে করিল যে দুঃখ ॥ 
গলায় গলায় গ্রীতি ছুঃখের সঙ্গেতে। 
তিলার্ধ না ছাড়ে ছঃখ দিনে কিন্বা রেতে ॥ 


।পৌষ, ১৩১৭। ] ক্তি। ১৩৭ 








খেতে শুতে পথে ষেতে ছুঃখ সঙ্গ করে। 
£খ মোরে বড় ছুংখ দেয় অকাতরে ॥ 
পুর্বে ছিঙ্গ রামায়ণ গীতের ব্যবসা । 
উপার্জন ছিল তাহে অনেক ভরসা । 
(বে) ধান গেছে মান ক'রে গান ছাড়া হ'তে । 
কত চেলে বোলে চাল ন! পারি বুঝিতে ॥ 
নত সম্পূর্ণ বক্র ক্ষুন্ন তার মন। 
দিবসাস্বে দেখা দেন কখন কখন ॥ 
কলাই খলাই ক'রে পলাইয়া গেছে। 
পশ্চিম পাহাড়ে বুঝি বাস ক'রে আছে। 
লবণ পশিল বনে, দশম মাই। 
তবে যদি কদাচিত ছিদামে পাঠাই ॥ 
তৈল হৈল মোর প্রন্তি আতরের প্রায়। 
হুথেতে জনমে ছুত কাণে শুনা যায়॥ 
চাইলে পানের পাবে ফাজ কি তারে খুজে? 
বরাৎ হইলে দেখিলে বাঁরুই বোরওজ ॥ 
খুন হ'লে চুন আম! পানে চায়না ফিরে। 
অবাক না সরে বাক, গুবাকের তরে। 
মহার্থ যে ঘৃত তৈল ক্ষতি কি তাহাতে। 
জানি পুব পারি খুব, রখু ডুব, দিতে? 
কযা! কিছু দয়াল শাকের রাগ নাই। 
কচুকে কাকুত্ি কোরে উদর ভাই ॥” 
আদ্ব এই পধ্যন্ত। কবির অন্ত পরিচয় বারান্তরে। 
্‌ ক্রমশঃ 
ফীন__্রীরসিক লাল দে। 


১৩৮ ভক্তি। [৯ম বর্ষ-__€ম, সংখ্যা। 


সংপ্রদঙ্গ | 


! পূর্ব প্রকাশিতের পর । ] 





চ। নাঞ করা সন্বন্ধে তুমি ৫ যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিলে, তাহা ধডউই 
হুন্দর কিন্তু শাস্ত্র পাঠ করিলে উপদিষ্ট তত গুলির যুক্তি' বিজ্ঞান হৃদয়জম হয় না 
কেন? ফলে হরি নাম কীউন করিবার বিধি নিষেধ সঙ্গন্ধে যদি কোন শানে 
স্পন্ট করিয়া] কিছু লেখ! থাক্ষে তাহ! শুনাইলে বড় বাধিত হইব। 

র। শাস্তে কেধল বিধি ও নিষেধ গুলি লিখিত আছে, তবে-কেন উদ্ধ 
কর্তব্য বা অকর্তব্য. তাহার বিশেষ কোন যুক্তি দেও! নাই; কিন্তু ভগবর্ক্ষা 
স্থির রাখিয়া শাস্্রানুযায়ি কর্ণ করিলে এই কেন'র উত্তর গাইতে বিলম্ব হয় না), 
এ বিধি নিষেধের যুক্তি বিজ্ঞান আপনা হইতেই হ্দয়ে প্রতিভাত হয় এবং 
সাধক তখন এ বিধি নিষেধের মধ্যবস্তী জ্ঞানের সন্দীর্নণ পথ অবলন্দূন পুর্ন্ঘক 
উহ্বার পরপারে রাগমার্থে উপস্থিত হন, এই রাগমার্গ বিস্তৃত ও বিশ্শৃষ্, জানের 
গথে যাইবার সমন সার্ডিক অহঙ্কার থাকে কিন্তু রাগের পথে উপস্থিত হইলে 
& অহঙ্কার নিগ্$ণ ও চৈতন্তময় হইয়া যায়। 

ভাই! ভগবল্লাভের জন্য আকুল হইয়া কখন শান গাঠ করিরাছ কি? 
শবের আবরণে শাস্ত্রের ভাব আবরিত থকে এবং প্রস্তুত অধিকারী ভিন্ন অপর 

_ন্বেহ সেই আবরণ খুলিয়া সার গুত্ব জানিতে পারে না, তবে যে যে পরিমান আঅনি-: 
কারী সে সেইটুক্ু জানিতে পারে মাত্র, শান্তর সৃদ্রবৎ, ইহাতে না আছে কি! 
.. প্রন্কত জিজ্ঞানুগণ সহজেই শাস্ত্রের মধ্যে আপন প্রশ্ের উত্তর দেখিতে পান। 
. আবার জ্ঞানোদরে সাধকের হৃদয়শীস্্রেই সকল প্রশ্ন মীমাংমিত হইয়া যায়, তথাপি 
যদি তিনি বাহ্‌ শান্ত্রের সহিত তাহা মিলাইতে ইচ্ছা করেন তবে অচিরেই 
তাহাতে সফল মনোরথ হন, নতুবা কেবল কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া শান্ের। 
মধ্যে কোন প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংস। অনুসন্ধান করিলে বহ আয়ামেও ফল লা 
করা তুস্কর হোধ হয়।. , কর্দিমাক্ত লৌহ যেমন চুম্বক শভিকে ধারণ কত্ত গারে 
না, সেইরপ অনেক আত্মাভিমানি ব্যক্তি আবার ফল সম্মুখে দেখলেও বুঝিতে: 


পৌষ, ৯০৯৭1] ভক্তি । ১৩৯ 





'পারে না। ফলে বিষয্-মৌহাচ্ছননব্যক্তিগণের চিত্রে শাস্ত্রের প্রন্কৃততন্ব প্রতিফলিত 
হওরা দূরে থাকুক তাহারা স্থুল ভাবেরই ধারণা করিতে চেষ্টা করে না, উপায়ই 
উদ্দেশ্র সিদ্ধি মূল, কোন পার্ধিব অনিত্য কাধ্য করিতে হইলে অজ্ঞানীগণ 
আগ্রে তাহার উপায় চিন্তা করে; কিন্তু নিত্য ফলপ্রদ আধ্যাত্বিক কার্যের সময় 
উপার চিম্তা করিতে বিদ্খ হয়, সুতরাং বাতাম অনুকূল হইলেও পাল মা 
খাটাইলে যেমন নৌকা উজানে অগ্রসর হইতে পারে না, কেবল ফঁড় টানিয়া বছ 
আরাসে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেও শেষে আোতের টানে পিছাইয়া পড়িতে 
হয়, সেইরূপ সুতির আকর্ষণে সংবর্শের প্রবৃত্তি হইলেও যে উহা সম্পন্ন করিবার 
উপায় বা কৌশল জানে না বিশ্বাসের মাতলে ভাবের.দড়ি দিয়া নির্ভরতার পাল 

ধাটাইতে পারে লা, কেবল মাত্র অহঙ্কারের দাড় টানিয়। অবিষ্ঠা আোতের 
ডি অগ্রসর হইতে বৃথা পরিশ্রম করে, তাহার অনুশোচনা মাত্র সার 
হয় জানিও। 

তাই! ভগবল্লাভের জন্য আহুল ন1হইলে কদাচ শাস্রব্যুহ ভেদ করা 
যায় না, শাস্ত্র অপরা! বিদ্ধাঠ হুতরা* মায়ার অন্তর্গত শ্্রীতগবানের কৃপা শক্তি 
ব্যতীত ইহাঙ্ডেদ করা অসম্ভব, তিনি বুদ্ধির উন্মেষ.করিয়া না দিলে শান্তর, 
রন্তুত তত্ব অবগত হওয়া, মায় না, তবে নিম্বাধিকারিগণের জঙন্ত পুর/ণ তস্ত্রাদির 
অনেক স্থলে যে সকল উপদেশ সহজ ভাবে ও উপাখ্যান রূপে বিবৃত আছে, 
গ্রবন্তকগ্রণের পক্ষে তাহ] পাঠ করিয়া তদনুযায়ি কর্ম করা উচিত, প্রথমতঃ . 
মহাভারতাদি নিরপেক্ষ পুরাণ পাঠ বরিয়া পরে যাহার যে ভাব প্রবল তাহার 
মেই সধ্প্রদায়ের অন্তঃ্গত পুরাণ তন্জাদি পাঠ করিয়া ভ্রমশঃ সাধন মার্গে অগ্রসর 
হইবার চেষ্টা করা কর্তব্য। চেষ্টা আন্তরিক ও তীব্র হইলে সিদ্ধি লাভের 
বিলম্ব হয় না, অগ্সির সহিত শুদ্ধ ইন্ধন সংযুক্ত হইলে যেমন উহা প্রজ্জলিত 
হইয়া অন্ধকার নাস করে সেইরূপ অধ্যয়নের সহিত আন্তরিক সাধন সংযুক্ত 
ই লে হুদয়ে শ্রীভগবানের কৃপা জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশ পাইয় ভেদজ্ঞান বিনষ্ট 

(১ করে, সাধক তখন সাংপ্রদায়িক গণ্ডির পার হইয়া প্রীগবানের প্রকৃত তত্ব 

ঘবগণ্ত হন ও দকলের ভিতর একের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে পারেন। 

যাহা হাটক এক্ষণে শাস্ত্রের তত অবগত হইবার উপায় থুঝিলে কি? তোমার 
প্রশ্নের শেষাংশ এই' যে “নাম কীর্তন সন্বপ্ধে "শাস্ত্রের কোন বিধি নিষেধ আছে 


১৪০ ৫ তত্তি। [ ৯মবর্ষ-৫ম, সংখ্যা।? 
রারাাারগগাারররররররতজ 
কিমা"? ভাই! অদেষণ করিলে পুরাণ সগ্তামির বহস্থলে তোমার প্রশ্নের উত্তর ' 
দেখিতে পাইবে, বৈধ ভঙ্বের্ঁ ছিধি নিষেধ অল কথায় বলা য/ইবে না, তবে 
€ভামার সস্ঠির জন্ত মহিষ-মর্দিনী তন্ত্রের শিববাক্য তোমাকে ধলিতেছি বণ 


৮ 


কর৮১ . 

দেবীহদিজ্াসা করিলেন, “হে দেব দেশ! পুজা ও'দপাদি ধরিয়াও মনুষা 
তাঁহার ফঙ্গলাভ্‌ করিক্কেছে না কেন?" মহাদেব বলিলেন “হে মহেশ্বরী! এই 
ফরিকানে ঈছ শ্লোকেই অতি পাষঞ্জ এবং যাহার! পাষণ্ড নহে তাহারাও 
গধিথের লংমর্দে তৃষিত্ত ; গাহণ্ড কিবা পাষণ্ড সংপৃষ্ঠ লোকের পুজা. ও 
জপাদি লফল হইন্তে পারে মা, অভএধ যব পূর্বক অসংসঙ্গ পরিত্যাগ করা 
উচিত, সংসর্গ দোষে পিদ্ধি হানি হয়। এই কন্িযুগে বহু লোকেই অন্তোপাস্ত 
দেহ্তার নিন্নামি নানাধিধ গঠিত কার্যে সমাসক্ত। রেহ বা শিব নিন্দা পরাণ, 
কেহ হা! বিছুনিন্না তৎপর, কেহ বা! অন্ত সকল দেব দেবীর নিন্দা নিরত। 
কোন ব্যক্তি পরস্তরীতে সমাসক্ত হইয়া পুত্রোংপাদন করিতেছে, কোন নরাধম 
গ্াপনাকে বৈষ্ণবোততম মনে করিয়া কণ্ঠ, কর্ণচ্হস্ত এবং জ্দয়ে তুলসী মালা ও 
নাসিকাতে হরিমন্দির শ্বঙ্প তিলক ধারণ পূর্বক নুম্বরে হরিলাম করত অর্থ 
সঞ্চয় করিতেছে । হে দেবী! উত্তবিধ হরিনাম কারী ব্যক্তি অতি পঞ্চ, 
উহার পাপ অবর্ণনীয়। যদি ন্বধর্থ নিরত হইয়া হরিনাম কীণ্তন করে তাহ! 
হুইলে সর্বিধ পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্ত ঘদি সন্ধ্য। ও গায়ত্র্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক 
গীত্তভাবাবিট..ছইয়া কেবল মাত্র কীর্তন করে, তাহা হলে উদ্লুবিধ হরিনাম 
ৰীর্তনকারী পদে পথে নামাক্ষর সমসংখ্যক অতি ঘোর পাপে লিপ্ত হয়। ইহার 
লিবেদিত অন্ধ হরি গ্রহণ করেন না। ইহার অন্ন বিষঠাতুল্য ও জল মুত্রতুল্য 
জানিরে। এহ কলিকালে গৃহে গৃহে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীষ্গাপ বিরাজমান। যেখানে 
বর্ণ সন্ধর 'বৈষণবগণ বাস করে, সে দেশ সর্বদা পণ্ডিত 'জামিবে। ত্রাঙ্গণগণ 
গীত, খাস্ঠু, ও গীত ভাবাবিষ্ট হইয়া নৃত্যগীতাদি করিতেছে। এ সকল কার্ধ্য 
পাগপ্রদ। যে ত্রাঙ্গণ গীত নৃত্যাদিতে মৃত হইয়! বিষুর নিকটে পৃথিবীতে " 
পদাঘাত করে ভাহার পূর্ব পুরুষগণও হ্র্গ ভষ্ট হইয়া পাদ তাড়ন জংখ্যায় নরক 
ঘাস করে। কিন্তু যদি ধ্যানামন্দে আমন্দিত হইন্া বিষুধ, চুর! কিস্বা শ্বি সন্গিধানে 
গীত সৃষ্্াদি করে আহা হইলে জর্ব্ববিধ গাগ বিনষ্ট হয়। কলিকালে স্কারতবর্ধে 





রাহ্মপনস্্রী নৃত্য-তৎপরা হইবে এবং অধম ব্রাঙ্ণগণ বাদ প্রসক্ত হইয়! 
বৃত্য করিষে ইহাদের সংসর্গ মাত্রেই সাধকের সিদ্ধি হানি ঘটিবে। অতএব 
থে দেবী! সাধক যত্ব পুর্ববক ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। কণিকালে 
সংসর্গ-দোষ-ছুষ্ট ব্যর্তির সিদ্ধি হইবে পা । অতি প্রয়াষে সিদ্ধি হইলেও বহুদিনে 
হইবে। অতএব পাষণ্ড ও বর্ণ সন্গর*্জাত্তি (নামধারী) বৈফবগণের স্গ 
সর্ধদা গরিবজ্জ'নীয়। হে দেবী! ফলিকালে সর্র্ব দোষময ভারতবর্ষের একটি 
মুক্তির উপায় আছে। যদ্দি কোন ব্যক্তি মহাবিদ্যারূপিণী মহামায়ার শরণাগত 
হইতে পাধে, তবে সেই ব্যক্তি সর্ধপাপ মিমু্ত হইর! মহামোক্ষ লাভ করিজ্ব।” 

ভাই! পুরাণ তগ্রাদির এই শাসন বাক্য গুলি ভাবিবার বিষয়, অজ্ঞান 
জন সাধায়নকে প্রকৃত পথে লইয়া যাইবার জন্যই ইহাদের সৃষ্টি; ফলে এক্ষণে 
বোধ হয় বুঝিয়াছ যে, কুসঙ্গ ও দ্রানস্তলক্ষে নাম করা কিরূপ বিপজ্জনক! বর্ণ সম্কর 
বৈষ্বগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলার উদ্দেন্ড এই যে, জন্ম ও ভাবগত 
দোষ থাকায় ইহাদের মধ্যে প্রকৃষ্ত ধার্মিক ব্যক্তি দুর্লভ, প্রবং পরিশেষে যে 
মহামায়ার শরণাগণ্ হইতে বলা হইয়াছে, ইনিই পরাবিস্তা। বা শুদ্ধ! জ্ঞান ঘর- 
পিণী, সন্গ্রদায় ভেদে ইলিই:ছুর্গা, ধাধা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন, 
ভভগবানের চিচ্ছন্কির আধারহুত| ইনিই লাঁধক হৃদয়ে শুদ্ধা জনের অঞ্চার 
করিয়া দেন, মহাগ্রির দ্বারা যেমন বায়ু আকধিত হয় সেইরপ হুদ্ধয়ে এই শঙ্কা 
জ্ঞানের উদয় হইলেই পরাতৃক্তির আবির্ভাব হইতে বিলম্ব হয় না, অণ্ডএব 
হৈতুকী ভক্তি সংযুক্ত সান্বিক কর্মের দ্বারা! এই শুদ্ধা জ্ঞান লাত করিক্কে চেষ্টা 
করা সাধক মাত্রেরই প্রথম কর্তব্য জানিও। পীতাতেও প্রীভগধান ধলিয়াছেন -_ 

ইদ্দং জ্ঞানমুপাভ্রিত্য মম মধর্ধ্যমাগতাঃ 
সর্গেহপি নোগদ্বায়ন্তে গ্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ 

অর্থাং এই জ্ঞানাশ্রয়ের দ্বারা মাধক চৈতন্য ভূমিতে উদ্দীত হন স্তাহার পক্ষে 

জন্মমৃত্যুর আবর্তন রহিত হইয়। যাঁয়। 
ক্রমশঃ 
'জীহরেজীথ মুখোপাধ্যায়। 


5২ 4? ভক্তি। [৯ম বর্ষ--৫ম, সংখ্যা। 





স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রধর ৬দীনবন্ধু বেদাস্তরত্র মহোদয়ের 
পরলোক গমনে 
শোকোচ্ছাস। 


ঙ 
পপ 09 সস 


দয়াময় গুঞ্চদেব! প্রণমি চরণে । 
প্রভাক্ষ হেরিতে আর পাবনা ভূবনে ॥ 
অকস্মাৎ বজ্বঘম শুনিলাম বাণী। 
গুরুদেব ! আর নাই এই রব গুনি॥ 
শেলসম বাক্য শুনি হৃদয় কাপিল। 
গুরুদেব ! তব শোকে জগত কীাদিল ॥ 
অন্ধকার অনুভব হয় ধরাঁধাম। 

আর কেবা সুধাসম গুনাইবে নাষ ॥ 
সার গর্ভ উপদেশ আ'র কেবা'দিবে। 
হুদি-ম্রুক্ষেত্রে বারি কে আর সিঞিবে ॥ 
ত্রিতাপ দহন প্রভু আর কে নিভাবে। 
তাপিত হৃদয় কেব! শীতল করিবে ॥ 
কোথা গেলে দয়াময় ধরাধাম ছাড়ি। 
তব শোকে সবে কাদে দিয়! গড়াগড়ি ॥ 
কত লীলা দয়ামর প্রকাশ করিলে। 
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘোষণা রাধিলে ॥ 
ভক্তগণে দয়াময় নাম বিউরিলে। 

মন্ত্র দানে কত শত পাপী তরাইলে $-. 
অধম তারণ না জগতে রহিল। 
দীনবন্ধু মাম তাই ক্বোষণা হইল ॥ 
গুরুদেব দয়াময় নিবেদি চরণে । 
প্রর্থনা পুরণ বন জআশীর্ববাদ দানে ॥ 


পৌষ, ১৩১৭। ] 
রী 


ভক্তি 


১৪৩ 





 ধঞ্চিত করনা! প্রত ম্মরণ মমনে। 


ভাবে তাবে দেখা পাব এই আশা প্রাণে ॥ 
জোতিত্দয় রূপ হেরি নয়নে নয়নে। 

মত্ত যেন থাকি সদা! তব নাম গানে ॥ 
চিন্ময় স্বরূপ রূপে হৃদয়ে রহিবে। 
চিদানন্দ রূপে সদা শান্তিতে রাখিবে। 
তকতি শকতি হীন কি আর বলিব । 
দয়াময়! তবগুণ কেমনে বঞিব॥ 


. যে ভাবে ভাবও তুমি মেই তাবে বলি। 


যেভাবে চালাও তুমি সেই ভাবে চলি। 
দয়াময় গুহদেৰ ! অধম তারণ। 

তরসা করেছি ভবে তোমারি চরণ ॥ 
গুরুদেব! রাঙ্গাপদে এই ভিক্ষা চাই। 
অন্তে যেন শ্রীচরণে স্থান আমি পাই ॥ 


(২1 
অহে প্রভু গুরুদেব পতিত পাব্ন.৷ 
দয়াময় দীন হীন ছুঃখ বিমোচন ॥ 
'কি কারণে অকন্ছাঁ, হইয়। নিদয়। 
নিত্যধামে চলি গেলে কাদায়ে সবায় ॥ 
দেখ প্রভু তব তরে তব শিষ্যগণ। 
শোকাকুল হয়ে সদা করিছে রোদন ॥ 
তব অদর্শন ছঃখ বজ্ের সমান। 
দ্বহিতেছে তাহাদের সদা তু মন 
জ্ঞানদাত পিতা তুমি জ্েহের আধার । 
জ্ঞান দানে কতজনে করেছ নিস্তার ॥ 
কে আর সদয় হয়ে মো সম অজ্ঞানে। 
বিভরিবে জ্ঞানালোক নিস্বার্থ পরাণে॥ 
তাপিতেরে মেঘ সম স্নেহবারি দানে । 
শীতল করিবে দেব আপনার গুণে॥ 
ভাবিতাম ওই সুশীতল মেঘ তলে। 
কাটাইব এ জীবন আনন্দে সকলে ॥ 
কে ভেবেছে ওই মেঘ হতে অকালেতে। 


তব অস্তর্ধান বজ্র পড়িবে শিরেতে ॥ 


১৪৪  ভঞ্জি। ঈন বর্ষ সংখ্যা। 





হা পিভঃ % কি দোষ সেরা করিয়াছি পায়। 
কেন অকালেতে গেলে কয়ে সবায় ॥ 
আর সেই স্ষেহময় প্রশান্ত মুরুতি। 
দয়াময় গৌসম, গৌরসম কান্ডি॥ 
আর না হেরিষ মৌরা পাধিব নয়নে । 
আর সে মধুর স্বর না গুনিব কাণে। 
আর ফ্লোই শি মুক্তি দাতা শ্রীচরণ। 
পাব না করিতে মোরা এদ্ধেহে স্পর্শন ॥ 
কেন, প্র তবমূর্তি আরণে এখন, 
না পাই আনন্দ হই বিষাদে মগন! 
অবিরল অশ্রজল বারে এ ময়নে। 

* না মানে প্রত্ধাধ আর প্রবোধ বচনে। 
এস দেব দয়া করি এম একবার। 
ত্র জলে ধৌন্ত করি চরণ তোমার ॥ 
অধম বলিয়া, গ্রতু তাই কি দৃণায়। 
ত্যজি গেলে আমা সবে হইয়া নিদয় ॥ 
না রা আমি জ্ঞানহীনা অতি ক্ষুদ্রমতি 
«তোমার মহিমা বুঝি নাহিক শকতি ॥ 
যে প্রভু জীবৈর ছুঃখ দেখি কৃপাদানে। 
শথালেন না বিচারি উত্তম অধমে ॥ 
কেন তিনি দ্বণা করিবেন আমা সবে। 
সর্কজীব প্রতি ধার দয়া সমভাবে 
গুরু কি ত্যজেন কভু ওরে মুঢ় মন। 
ভ্রমেও এমন কথা নাভেব কখন॥ 
সর্কক্থানে বিরাজিত আছেন তো তিনি।- 
জ্ঞান হীন! তাই কাঁদি দিবস যামিনী। 


শ্রীমতী নীলনজিণী দাঁসী। 


সপ উজার 





মাঘ মান, ৬ষ্ঠ সংখ্যা--৯ম বর্ম | 
ভক্তির্ভগবতঃ সেব। ভক্তিঃ গ্রেমশ্বরূপিণী। 
ভক্ভিরানন্দরূপা চ তক্তির্ডক্তস্ত জীবনমূ ॥ 


প্রার্থনা । 





ভবন্তমেবানুচরন্লিরস্তরং 
প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনো রথান্তরঃ। 
- কদাহমৈকাম্তিকনিত্যকিস্করঃ 
 প্রহিষ্যামি মনাথজীবিতঃ । 
বলো, বলো নাথ! সে দিন কবে হবে, যে দিন আমি আর সকলের 
সেবা ছাড়িয়া একমাত্র তোমাপ্নই সেবার নিরন্তর নিরত থাকিয়া তোমাকে 
শ্লীত করিতে পারিব ? মেঝ| করিয়া গ্রীত করিবার ভাগ্য তো আমার নাই, তাই ভয় 
ছয়, পাছে তোমাকেও শ্রীত করিতে না পারি। তবে একট! কথা হইতেছে 
কি, আমি এতদিন ষাহাদের সেব! করিয়া আদিয়াছি, তাহাদের সেবার সঙ্গে 
সঙ্গে আমার একটু আপনাকে শ্রীত করিবার প্রচ্ছন্ন লালসাও ছিল। বোধ 
হয় তাই তাহাতে শ্রীতির পরিবর্তে অশ্রীতিই পাইয়াছি, তাহাদিগকেও প্রীত 
করিতে পারি নাই। আমার নিজের কথাটা ষোল আনা বাদ দিয়া তাহাদের 
সেবা করিলে কি হইত বলা যায় না। দে বলাবলির আর কাজও নাই। 
কেননা, আমি এখন দিবানিশি তোমারই সেবা করিতে চাই। সেই ঘেমন 
লক্ষণ এশীরামচন্দেব কাছে সেবা মাগি্া ছিলেন, সেই রকম সেবা। তিনি 
যাচিয়া ছিলেন, দাদা ! তুমি আমাকে তোমার অনুচর কর, তার পর- 


১৪৬ ভক্তি। [৯ম বর্ষ-৬ষঠ, সংখ্য। | 
ৃ 
"ভবাংস্ত সহবৈদেহা গিরিসানুযু রংস্গতে । 
অহং মর্বং করিষ্য।মি জাগ্রতঃ স্বপতণ্চ তে॥” 
তোমার কাজ তোমকে কিছুই করিতে হইবে না। তুমি বৈদে্ীকে লইয়। 


পরতে পর্কাতে বিহার করিয়া বেড়াও, আর আমি তোমার কিবা দিবা ক্বা 


রাত্রির সময়োচিত সমস্ত করমু সম্পন্ন করিতে থাকি। 
তোমার এই রকম সেবাই আমার চাই। সেবার হখ্যে একটু অবকাশ 


ঘটিলে জাতি-সেবক আমি হয়তে। আর কাহারও মেবায় লাগির়া যাইব। 
তই প্রার্থনা, তুমি দয়া করিয়া তোমার এই ভাবের মেবাই আমাকে দাও। 
তোমার মেবা করিয়া আর যেন আমার একটুও অবকাশ না থাকে। কিন্ত 
সেবা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কুপাও করিতে হইবে, আমার মনের ফাক 
গুলা যেন সব বুজিয়া যায়,সে যেন অভাবের আহ্বানে আর আমায় ব্যতিত্যস্ 
করিয়া লা তুলে। আশ্ধ্য তাহার খাকৃতি? যত দাও তার আশা আর মিটে 
না! মে কচি ছেলের চেয়েও বেশী বায়নাদারে। একট। আবদার হিটাইতে- 
না মিটাইতে, সে দশট। সামগ্রীর আবদার করিয়া বসে, তাই তারে বশে আনা__ 


ঠা করা বিষম দায়। এখন তুমি যদি কপ! করিয়া সেই অশান্তটাকে 
প্রশাগ্ত করিতে পার, তবেই। তাহার অন্তরগুলি বুজাইতে অন্তধ্যামী তোমার 
আর কতটুকু প্রয়্াম পাইতে হইবে বল? কেবল করুণা করিতেই যতটুকু 
বিলম্বু। 

নাথ! হয়তে তুমি কপাও করিবে চাঁকুরিতে বাছাল করিয়া দিবে; আর 


সেই সঙ্গে হয়তো বলিয়াও দিবে যে, তুমি এদেবতা সে দেবত1-_এর ওর তার 
মেধা কর, তাহা আমি কিছুতেই করিতে পারিব না। আবার পাঁচজনের 
সেবা ? বাপ ! আমি স্পষ্ট করিয়া তৌমায় বলিয়া দিতেছি, অমি একমাত্র তোমা 
ছাড়া আর কাহারও কিন্কর হইতে গ্রস্ত নহি। তুমি দয়া করিয়া আমায় 
তোমার একান্তিক নিত্য কিন্কর করিয়া লও; আর আমি অহোরাত্র তোমার 
কাছে কাছে থাকিয়া আদিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করিয়া তোষার্কে আনন্দিত করিতে 
থাকি। আমি কপটতার পটাবরণ উন্মোচন করিয়াই বলিতেছি-তোমার এ 
সেবার আ্মামার আত্মহথের একটুও আকাক্ষা নাই। তুমি দয়া করিয়া এই 


তাবে আমার সেব! অঙ্গীকার কর, ইহাত্ই আমার আনন্দ রাখিবার স্থান 
থাকিবেনা। 
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ছায় নাথ! আমি যে বড় হতভাগ্য, এ সৌভাগ্য কি আমার ঘটবে 
বলিব কি প্রভু ! প্রাণের কথা বণিব কি প্রত! আমি যখন আপনি আপনার 
মূনিব সাজিয়া বসিয়াছি, তখনও আমার প্রাণ কেমন ফাক] ফাকা ঠেকিত। আবার 
যখুন কামাদির দাসত্ব করিরাছি, তখন ও আপনাকে অনাথ বলিধা মনে হইত। যেন 
প্রকৃত পক্ষে আমার প্রভু কেহই নাই। মনে, হইত,-_আমার হুথে হুধী ছুঃখে 
দু'খী দয়াল প্রভু কেহই নাই। কিন্তু কুপাময় ! আজ যদি তুমি নগ্ন! করিয়া আমার 
দামখৎ মঞ্জুর কর, তবেই আমার এই নাথ-_হীন জীবন অনাথ হইবে। 
আমি তখন তোমার গরবে গরব করিঘ্না ভন্নহীন, শোকহীন, সন্ভাপহীন হইয়া 
নিশ্চন্তমনে তোমার সেবায় নিপন্তর নিযুক্ত থাকিতে পারিব। বলো, বলো 
নাথ! সেদিন আমার কবে ব! হবে? 


শ্রীঅন্ুল কৃ গো্ামী। 


পপি 


প্রভুর সমুদ্রে পতন। 


। ূ 
মহাপ্রতু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ঠদেব নীলাচলে অবস্থিতি কালে যে মকল লীল! 


প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সমুদ্রে পতন তাহার একটা লীলা! । প্রিয়. 
পাঠকগণ! সেই লীলার স্বাদ কিকি২ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আপনাদের 
হইবে নাকি? 

একদিন শরতের জ্যোৎঙগাময়ী রজনীতে প্রভু নিজগণ লইয়া উদ্যানে 
উদ্ভানে ভ্রমন করিতেছেন। একে শরং কাল, তাহাতে চন্দের কিরণ, 
মনোহর উদ্যান আরও কতই মনোহর রূপ 'ধারণ করিরাছে। উদ্যানের 
শোভা দেখিয়া প্রভুর মেই রাস রঙ্জনীর কথা মনে পড়িল। তিনি 
রামের গ্লোক একটি একটি করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও 
তাহার ভাব বুঝিধা কখন কখন শ্লোক উচ্চারণ করিয়া তাহাকে শুনাইতে 
লাগিলেন) উহার আর হৃথের সীম। থাকিলনা) ভিনি পড়িতে পড়িতে 
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শুনিতে শুনিতে ক্রমে ক্রমে রাস রসে বিতোর হইয়া পড়িলেন। অতঃপর 
তিনি প্রেমাবেশে কখন নাচিতে লাগিলেন, কখন রাস লীঙার অনুকরণ 
করিতে লাগিলেন, কখন ভাবোম্মাদে এদিকে ওদিকে ধাবিত হইতে 2 
কখন বা মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া! গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন । | 
ত্রমে ক্রমে রাসের গ্লোক গুলি সব ফুরাইল। অতঃপর জল কেলির 
শ্লোক আবস্ত হইল। প্রভুর মনেও বৃন্দাবনের সেই জল কেলির ভাব 
জাগির! উঠিল। জল কেলির গ্লোক পড়িতে পড়িতে তিনি আই টোটা হইতে 
হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। চন্দ্র কান্তিতে সমুদ্দের উচ্ছলিত তরঙ্গ সমুহ 
যমুনার জলের স্তায় ঝলমল করিতেছে, দেখিয়া তিনি যমুনা মনে করিয়া বেগে 
ধাবিত হইলেন, এবং সকলের অলক্ষিতে যাইয়া সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিবা মাত্র 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আর বাহ জ্ঞান কিছুই থাকিলনা। তরঙ্গে গড়িয়া 
তিনি কখন ডুবিতে লাগিলেন, কখন বা ভামিতে লাগিলেন। তাহার 
বাহিরে তরঙ্গ, ভিতরেও তরঙ্গ । বাহিরে সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ, সে তরঙ্গে 
তাহার দ্বেই কখন ডুবিতেছে, ভিতরে” প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ, সে তরঙ্গে 
তাহার মনকে ইন্দরিযগণের মহ ডুবাইয়া রাখিয়াছে, বাহিরের তর্কে জানিতেও 
দিতেছে না। 
যমুনাতে জল কেলি গোপীগণ মঙ্গে। 
কঞ্। করে, মহাপ্রভু মগ্ক সেই রঙে ॥ আ্রীটৈতন্ট চরিতামূত। 
প্রভু তরঙ্ধে পড়িয়া কোলার্কেরদিকে ডুবিতে ডুবিতে ভামিতে ভামিতে যাইতে 
লাগিলেন। ভক্তগণ তাহার এই অবস্থা জানিতে না পারিয়া নানা ভাগে বিভক্ত 
হইয়া চতুদ্দিকে তাহাকে অন্থ্েষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্বরূপ গোস্বাী 
কতকগুলি ভক্ত লইয়া খঁ.জিতে খ,জিতে শেষে সমুদ্রের তীরে আতিয়া জলে 
ও স্থলে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তুতিনি কোথায়? ভক্তগণ কাহাকে 
অন্বেষণ করিতেছেন? রাত্রি গত হইল, তথাপি তাঁহাকে পাইলেন না । অবশেষে 
সমুদ্রের ধারে ধারে খুজিয়া পূর্ব দিকে অনেক দূরে আসিয়া দেখেন, এক, 
জা্িয়া ্বদ্ধে জাল লইয়! আসিতেছে, আর হরি হরি বলিয়া কখন নাচিতেছে, 
কখন কাদিতেছে তাহাকে দেখিয়া স্বরূপ গৌসাই জিজ্ঞাসা. করিলেন, «এই 
দিকে কাহাকেও দেখিয়াছ কি? তোমার এই দশা! কেন হইল ?”'জালিয়া 
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কহিল “কাহাকেও আমি দেখিতে পাই নাই। তবে একমরা আমার জালে 
উঠিয়াছে, দেখা বলিতে তাহাকেই দেখিয়াছি। বড় মহস্ত ভাবিয়া তাহাকে 
যতু করিয়া উঠাইয়া ছিলাম, উঠাইয়া দেখি মহন্ত নহে একটি মৃত দেহ। মরা 
দেখিয়ী আমার অত্যস্ত ভয় হইয়াছিল। পরে জাল খসাইতে গি়্া যেমন 
তাহার অন্গস্পর্শ হইয়াছে, অমনি আমাকে তুতে ধরিয়াছে। এই দেখ, ভয়ে 
এখনও আমি কাপিতেছি, এখনও আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে।” এই 
বলিয়৷ জালিয়া কহিল, যথ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-- 
“কিবা ব্রদ্ম দৈত্য ভূত কহনে না যায়। 
দর্শন মাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥ 
শরীর দীঘল তার হাত পাঁ সাত। 
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত ॥ 
অস্থি সন্ধি ছুটি চণ্ করে নড় বড়ে। 
তাহা দেখি প্রাণ কার নহে রহে ধড়ে॥ 
মরা রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন। 
কভু গৌ গো করে কভু দেখি অচেতন ॥” 
ধন্য জালিয়!! তুমি রাশি রাশি পুণ্যের প্রভাবে স্বয়ং ভগবানকে জালে 
আবদ্ধ করিয়াছ। তোমার' জন্ম সার্থক। প্রতো ! তোমার এই পরমাস্ত প্রকট 
লীলার জয় হউক। | 
£পর জালিষা! কহিল, “নৃসিংহ স্মরণে আমার ভুতের ভয় থাকেন1। কিন্ত 
এই ভুত নৃসিংহ স্মরণে আমাকে দ্বিগুণ চাপিয়া ধরিতেছে। আমি এক্ষণে 
ওঝার নিকটে যাইতেছি, তোমরা আর ওদিকে যাইওনা।” 
স্বরূপ গোস্বামীর বুর্বিতে বাকী থাকিলনা। তিনি কহিলেন, «আমি ভাল 
ওঝা, এস তোমার ভুত ছাড়াইয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তাহার শ্রীহস্ত 
জালিয়ার ম্তকে অর্গণ করিলেন, এবং তিনটি চাপড় মারিয়া! কহিলেন, “আর 
তয় করিওনা, ভুত ছাড়িয়াছে।” তাহার কথায় জালিয়া নির্ভয় হইল। তখন 
তিনি পুনরায় কহিলেন, "ভুত নহে, উনি আমাদের ভগবান প্রীকৃফ-চৈতন্ত- 
মহাপ্রভু। তিনি প্রেমাথেশে সমুদ্রের জলে গড়িয়াছেন, তাঁহাকে কর্শ করিয়া 
তোমার কক প্রেমের উদয় হইয়াছে, তবে ভুত মনে করিয়া কিছু ভয়ও 
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পাইয়াছ। যাহা হউক, এখন তোমার ছয় গেল। এখন আমাদিগকে 
দেখাইয়া দাও তিনি কোথায় ?” জীালিয়া কহিল, “আমি তাহাকে কতবার 
দেখিয়াছি, তিনি কেন এমন হইবেন? এ যে অত্যন্ত বিকৃত আকার ।" স্বরূপ 
কহিলেন, “তিনিই বটেন, প্রেমে তাহার এহরূপই হয়। চল, /এখন জামা 
দিগকে দেখাইয়া দ্বাও।” অতঃপর জালিয়। গিবা প্রড়ুকে দেখাইয়া দিল। 
তাহারা দেখিজেন -" 

“ভূমিতে পড়িয়। আছে দীর্ঘ মবকাঘধ। 

ভলে গ্রে তনু বালু লাগিয়াছে গায় ॥ 

অহি দীর্ঘ শিথিল তনু চু লটকায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামূত। 

ভক্তগণ প্রভুকে উঠাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারিলেন 

না, অগ্রহ্য। সেই খানেই তাহার আদ্র কৌপীন ছাড়াইয় দিয়! শুষ্ক একখানি 
পরাইয়! দিলেন, এবং বালুকা ছাড়াই বহির্ববাসের উপরে শোয়াইয়া রাখিলেন। 
অতঃপর সকলে তাহার কর্ধে উচ্চ কবিষ্বা কৃষনাম গশুনাইতে লাগিলেন, 
অনেকক্ষণ পরে তিনি নাম শুনিয়। স্বঙ্গার করিয়া উঠিয়া বগিলেন। উঠিবামাত্র 
তাহার দেহ পুর্ধের স্তার় হইল। তিনি বিয়া অপ্ধ বাহ দৃশায় প্রলাপ 
বাক্য বলিলেন। তিনি কহিলেন, 

"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্নাবন। 

দেখি জল ক্রীড়া করে ত্রজেন্্র নন্দন॥” 

রাধিকাদি গে|পীগণ সঙ্গে এক মেলি। 

যমুনার জলে মহারনে করে কেলি ॥ 

তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে । 

এক সথী সধীগণে দেখায় সে রঙ্গে ॥” চৈতন্য চরিতানৃত। 

এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণের সহিত গ্োপীগণের অপূর্ব জল কেলি বর্ণনা 
করিবেন। তাহার পরে বন্য ভোজনের কথা বলিয়া শেষে কহিলেন, 
হে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥ 
কেহ করে ব্যজন, কেহ গাদ সম্থাহন, 
কেহ করায় তান্থল ভক্ষণ॥ 


মাঘ, ১৩১৭] ভক্তি। | . দি 
সস 
রাধা কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, অখীগণ শয়ন কৈলা, 


দেখি আমার হুখী হৈল মন॥ 
জ্ীবৈষব চরণ দাষ। 


শিবরাম। 


সোণামুখীর কৰি শিবরামকে জানেন না অথবা তাহার নাম শুনেন নাই, 
সোণামুখীর মধ্যে এরূপ লোকের ংখ্য। অতি কম। তাহার উপর অনেকের 
অনুরাগ ও ভালবাসা দেখিতে পাই । তাহার কবিতা, গান প্রকাশিত হইতেছে 
দেখিফ। অনেকেই তৃপ্ত হইবেন সন্দেহ কি? তাহার রচিত গান কবিতায় রস, 
ভাব ও সৌন্দধ্যের অভাব নাই, অতএব অন্ান্ত পাঠকেরও অতৃপ্তির 
কারণ নাই। 

শিবরামের উৎকষ্টতর গানের পরিচয় দিতে আমরা গতবারে প্রতিশ্রুত 
ছিলাম অগ্য সেই প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টা করা যাইতেছে। “কৃষ্ণ প্রেম 
সনিশ্বল যেন শুদ্ধ গঙ্গা জল)" বঙ্গদেশে যিনিই কবির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, 
তিনিই এই কষ্জ প্রেম সম্বন্ধে কিছু না কিছু আলোচন! করিয়াছেন। এ বিশুদ্ধ 
প্রেমের আলোচনা না করিলে কবিতার যেন. অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। কবি 
শিবরামও তাই আনন্দে মাতিয়া রাধাকুফ্ণের অপূর্ব প্রেম প্রসঙ্গে মনপ্রাণ ঢালিয়া 
দিয়াছিলেন। 0. 

স্ামের বাশীর কি মোহিনী শৃক্তি। রাঁধাুল কলছ্িনী এই বশীর রবে, 
গোঁপাঙ্গনাগণের গৃহ কার্থ্যে বিরাগের কারণ, এই বংশী ধ্বনি। : “রাধা নামে 
মাধা” এই বাঁশীর গান নানা কবি নান| ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কবি 
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বলিতেছেন “বাঁশীরে আর বেজোনা বারে বারে করি মানা,” কেহ বলিতেষ্েন 


“আর কি সময় নাহি রসময়, বাজাতে মোহন বাঁশী" আর আমাদের কৰি 
শিবরাম কি বলিতেছেন শুনুন £-- 


“বীশীরে এই ভেবেছিলি। অকলম্ক রাধার কুলে কলগ্ক বটায়ে দিলি॥ 
সরলে জন্সিয়ে বশী, অন্তরে গরল রাশি, ক'রে আমার মন উদাসী, পরের দামী 
ক'রে দ্িলি।৯ এই আনন্দ বৃন্দাবনেঞ্* সকলের আনন্দ মনে, আমি কুটালের 
গঞ্জনে তেবে ভেবে হলাম কালি ॥২ বুষভানু রাজার কন্ঠে, কলগ্ষিনী তারি 
জন্তে, শিবরাম কয় বৃন্দারণ্যে, আমার বিপক্ষ হ/লি ॥৩॥% 

ব্রজপুরের কালশশী মথুরার দণ্ডধারী রাজা হইয়াছেন। বামে কুক! রাণী- 
রূপে শোভা পাইতেছেন। কিন্তু কুষ্ণ গত প্রাণ। রাধার কথা, স্েহময়ী জননীর 
কথা উচ্ছধাসময়ী যমুনার কথা, তিনি কি ভুলিতে পারেন ? তাই, ছুতী আফিলে 
রাধারমণ কুশল জিজ্ঞাসা! করিতেছেন £-- 

“ব্ল দুতী সে শ্রীমতি আছে কেমন? আমি দিব! রাতি, ছুঃখমতি তাহারি 
কারণ ॥ কেমন আছে ব্রজভূমি, যথায় ধূলা খেলা কৈত্তাম আমি, সে যমুনা 
তরঙগিনী, মধুর বৃন্দাবন? নীপ তরু কেমন আছে, দড়াইতাম যার কাছে, মা 
যশোদ। িতানন্দ যত রাখালগণ॥ কেমন আছে ব্রজ নারী, কেমন আছে 
সুকুমারী শিবরাম কয় আহা মরি ধেনু ব২সগণ ॥” 

উত্তরে দুতী কি বলিতেছেন, শুনুন ১ 
“সেই রাইফ্কের কথা, তুমি বৃথা, কি শুধাও হে শ্ঠাম। সে ওট্ঠাগত প্রাণ মাত্র 
জিহ্বায় তোমার নাম॥ শ্বশান হ'ল ব্রজপুরী, জীবমৃত ব্রজনারী, যশোমতি 
নন্দ অন্ধ ওহে গুণধাম॥ ধুলায় প'ড়ে কমলিনী, দশম দশ! গত ধনী, বাঁচে 
না সে বিরহিণী কহে শিব রাম ॥” 

ভাবময়ী রাধা, প্রেমের ভাবে বিভোরা। সন্মখে প্রেমের বন্ধকে দেখিয়া 
চিনিতে পার্সিতেছেন না, অগ্রভাগে ও কি? নবজলধর, না) নবজলধর-গ্তাম 
ভ্রম বশে রাধা, বড়াইকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন দেখুন £_ 

"তরূতলে এই কিগো বড়াই। বুঝি নেমেছে ওই জলধর, দেখে মনে শঙ্কা 
পাই॥ ওই থে ইন্ত্রধন্থ তায়, দেখ বিজোরী খেলায়, বকর্পাতি কিবা তাহে 


শোভা কব কায, (কিবা গরজয়ে সঘনেতে চল নাগো ফিরে ধাই | 
ক্রমশঃ-_দীন রগিক লাল দে। 
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[ পুর্বব প্রকাশিতের পর] 


চ। . তুমি যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের কথ বিলে, উহ কি প্রকার? 
র। শ্রবণ বা অধ্যয়নের দ্বারা ষে জ্ঞান হত্ধ তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে, 
' গরে সেই. জ্ঞানানুযায়ি কাধ্য করিয়া উহার অস্তনিহিত সত্যকে অনুতব-করার 
৷ নাম বিজ্ঞান -ব। অপরোক্ষ জ্ঞান। রেলের টিকিট কিনিয়া ঘরে বমিয়! থাকিলে 
যেমন গম্যস্থানে যাঁওয়া যায় না, অধিকস্ত অর্থ নষ্ট ও মন কষ্ট হয়, সেইরূপ পরোক্ষ 
জ্ঞান অর্জন করিয়া সাধন পথে অগ্রসর না হইলে কেবল শক্তিক্ষয় ও অশান্তি বৃদ্ধির. 
1 কারণ হয় মাত্র হুতরাং ইহা অজ্ঞানের অপেক্ষা অনিষ্টকর.জানিবে। বাইবেলে 
আছে “05 16%57 5011৩1) 27৫ 1105 970 ৮1৮ 116” অর্থাৎ কেবল 
শাস্ত্রের বাক্যগুলি জানিয়! জ্ঞানাভিমানি হইলে। অশাস্তিময় মৃত্যুর. পথ, ও ও 
বাক্যের ভাব লইয়! তদন্যায়ি কার্য করিলে শান্তিময় জীবনের পথ হুগম হয়। 
ফলতঃ সাধনের দায় শান্সোপদেশগুবিকে জীবনে প্রতিফলিত করিয়া নিজস্ব 
করিতে না পারিলে অপরোক্ষ জ্ঞানের আনন্দাখ্যাদ পাওয়া যায় না». পরের ধন. 
নাড়াচাড়া করার স্ায় কেবল পরিশ্রম ' সার হয় মাত্র। বৃক্ষকে মাটির উপরে 
ফেলিয়া রাখিলে- যেমন ক্রেমে উহা! শুদ্ধ হইয়া কীটাদির আলয়ে পরিণত হন, 
কিন্ত রোপন. করিলে উহ! শিকড়ের দ্বারা মৃত্তিকার রম আকর্ষণ পূর্বক ক্রমে 
ফল-ফুলে সুশোভিত হয়, সেইরূপ মনকে কেবল শাস্ত্রের শ্লোকগুলির উপর ফেলিয়া 
রাধিলে বৃথা অভিমানের তাপে উহা! অস্তঃসারহীন হইয়া! ভ্রিতাপের আলয় হয়). 
কিন্তু সাধনের হারা মনকে শাস্ত্রের 'অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইলে-সে, জ্ঞান-শিকড়ের 
দ্বারা উহার ভাব-রস আকর্ষন.পুর্ধ্বক শক্তি সম্পন্ন হইপ়! ক্রমে ভক্তি-বিশ্বাসাদি 
চ আধ্যাত্মিক ফলফুলে হৃশোভিত হয়.জানিবে। : - : 
ভাই! মুল্যবান ভ্রব্য যেমন, চিনি ভান রিনি 
ও ভরব্য পাইতে হইলে চাবীর হ্যারা-এ আবরণ খুলিবার আবগ্তক হয়... যেই 
শব-রূপ আঁবরণের মধ্যে শাস্ত্রের ভাব-সম্পরতি আবরিতখারে, সাধনরূপ চবীর, 
২ 
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বারা রণ ক্লু লাভ করা যায় না, অথবা নাযিকেনের 
শীস জ্ খাইতে হইলে যেমন অস্ত্রের দ্বারা উহার ছোবড়া খুলিতে হয়, সেইরূপ 
শান্ত নিহিত ভাবরস আদ্বাদ করিতে হনে সাধনের ছারা উহার শব্দাররণ তে 
করা আবশ্যক । ূ 

চ। বুঝিলাম যে প্রকৃত শু অত্রান্ত সাধন, জ্ঞান লাভের পরে আরম হয়, 
কিন্তু জ্ঞান ত প্রথমেই লাভ হয় না, অত অজ্ঞান অবস্থায় কিবীপ সাধন 
আবশ্যক € ৭ এ 
র। আগুন জালিতে হইলে প্রথমে পাখার দ্বারা বাতাস করিতে হয়, কিন্ত 
&ঁ অগ্নি প্রবল হইলে যেমন উহা! আপনা হইতে বায়কে আকর্ষণ করিয়! 
পরিবর্ধিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান লাভের জন্ত প্রথমতঃ অহঙ্কারের বার! বৈধীকর্ম 
করিয়া ভগবদৃক্ষপার আবাহন কর! আবশ্তক, পরে জ্ঞান লাভ হইলে তাহার 

কৃপাশক্তি পরা-ভক্তিরূপে এ জ্ঞানকে রাগমার্গে--পূর্ণতার অভিমুখে চালনা করিয়া 
ভ্রমে চৈতন্যে পরিণত রিয়। ঘেয়। 

ভাই! বায়ু সর্বব্যাপী হইলেও অগ্রিকে উদ্দীপিভ' করিবার জন্ত 
যেমন স্থান বিশ্বেষে পাখার চালনা করিয়া উহার স্ব,রণ.করিতে হয়, সেইরূপ 
শীভগবানের কৃপা! সর্বব্যাপী হইলেও তাহার মোক্ষপ্রদ বিশেষ কৃপা লাভ করিতে 
হইলে প্রথমতঃ অহস্কারের দ্বারা ব্যাকুল ভাবে হৈতুকী ভক্তিযুক্ত সাত্বিক কর্ম 
কর! আবশ্যক। কোন বিশেষ,্বার্থ-সিদ্ধির হেতুতে শ্রীভগবানকে ভক্তি করাকে 
হৈতুকী ভক্তি ধনে, স্মুল ও হুক্ম ভেদে ইহার দুইটা স্বর, পার্থিব সম্পদা্দির 
হেতু থাকিলে স্থূল ও জ্ঞান বিশ্বাসাদি পারমার্থিক সম্পদ লাভের হেতু থাকিলে 
হৃক্্ শববাচ্য হয়; ফলে. প্ুল-স্তর ছাড়াইয় এই ভক্তি সৃশ্ষ-স্তরে পৌছিলে 
তবে সংশয় ধুমকে অপসারিত করিয়া জ্ঞানানি প্রজ্জলিত হয়, অগ্নির পরিমান 
বৃদ্ধির সহিত যেমন তদ্বারা আকর্ধিত বায়ুর পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় এ হবগ্মি 
অধিকতর গ্র্জ্‌লিত হয়, সেইরূপ হুক্ষা হৈতুকী ভক্তির দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ 
হইলে উহ! ভগবনাভের উপায় ম্বরূপ পরা-ভক্তিকে আকর্ষণ করে ও তত্থারা 
পরিবর্িত ও শুদ্ধ হইয়া ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে; এবং এই জগ্তই ব্যাসদেব 
বলিয়াছেন ₹-_-প্ভক্তিযোগেন বিজ্ঞানং সম্যক শুভ্র প্রকাশতে” ফলে ৫ ওুদ্ধ' 
ও পূর্ণ হইলেই 'চৈতন্তে পরিণত হয় জানিও | 
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জই।; 1. ছানার ঘন পাখার বাতাস করিবার সমস যেমন হস্ত চালনা 
ও ধুষোদগার জনিত ক্লেশ সহ করিতে হয়, সেইরূপ জানোস্মেষের পূর্বের 
অহস্কারে রজ-স্মের মলিনতা থাকায় এই.সময়ে একটু কষ্ট সহ করিতে হয়, তবে 
সাধকের “তীব্রতা থাকিলে গুপ্ত ধনের জন্ত মৃত্তিকা খননের স্তায় তিমি এই 
কষ্টের মধ্যেও ভবিষ্যৎ সুখের মোহিনী-মূর্তি দেখিতে পান, ফলে ইহ! আগ্রে 
বিষমিব হইলেও পরিণামে অমৃতোগষ হইয়া নিত্যানন্ন লাতের কারণ হয় জানিও, 
র্্মারস্তাহি দোষেন ধুমেনামি রিবারৃতাঃ” এই ভগবন্ধাক্যটি স্মরণ রাখিও। 

মপিন অহংকারের সংস্রবে জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় মন সীমা বিশেষে আবদ্ধ 
থাকিয়া ছুঃখ পা, কিন্তু জ্ঞানোদযে অহঙ্কার পরিশুদ্ধ " হওয়ায় যখন মন 
মুক্ততাবে নির্ব্িশেষ-লক্ষ্যে__স্বরূপের-অভিমুখে ধাবমান হয় তখন পরা-ততক্তির 
আবির্ভাবে জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিয়া! চৈতন্তরূপে এই গতি বা যোগ অব্যাহত 
রুখে, এই সময়ে অহস্কার চৈতন্ত শক্তির যন্ত্র স্বরূপে পরিণত হওয়ায় বৈধাবৈধ 
কণ্ম কিছুই থাকে না) অনুরাগ ও ভাবের দ্বারা সাধনাদি কর্ম সম্পন্ন হওয়ায় 
হদয়ে আনন্দের অনুভূতি স্থায়ী হয়। 

_ চ। তাহা হইলে সাধনের প্রথমাবস্থায় কি কেবল জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়া 
অগ্রসর হইতে হইবে ? 

র। লক্ষ্য নাবলিয়া! উপলক্ষ্য বলিলেই. ভাল হয়, কেননা কেবল জ্ঞানই 
যাহার লক্ষ্য তাহার জানে বদ্ধ হইয়া অধ:পতিত হইবার ভয় থাকে, কিন্ত 
ভগবক্লক্ষ্য স্থির রাধিয়। জ্ঞানকে উপলক্ষ করিলে সে ভয় থাকে না) মনেকর 
বিদ্যাশিক্ষা কির! ধনী হইবার জন্য তুমি বিলাত যাইতেছ, এখান বিলাত ফাওয়া 
উপলক্ষ্য, বিদ্যা শিক্ষা লক্ষ্য ও ধনী হওয়া সই লক্ষ্যের অবশ্যস্তাবী ফল। 
অতএব ফল জাত করিবার জন্ত তোমাকে প্রথমতঃ উপলক্ষ অভিমুখে অগ্রসর 
হইতে হইবে ও পরে লক্ষ্য আশ্রয় করিধু! ফল লা করিতে হইবে, কিন্তু যদি তুমি 
বিলা যাওয়া রূপ উপলক্ষাকেই লক্ষ্য বিয়া মনে কর অর্থাং বিলাত গেলেই বড় 
লোক হইব ভাবিয্না অতি কষ্টে জাহাজ ভাড়া: ও কিছুদিনের খোরাক মাত্র সংগ্রহ 
করিয়া ধিলাত যাও, তাহা! হইলে: যেমন ধনী হওয়া দূরে থাকুক, বরং লীঘ্রই 
দারিদর-যস্ত্নাকে পুর্ণরূগে :আহ্বলি ' করা হয় মাত্র মেইরপ কেধ্ল জ্ঞানকৈই 
ল্য মূনে করিলে মধক ভ্ঞান-গুমিতে পি জঙগানাদির মোহে বন্ধ হইয়া 
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পড়ে, ও পারা শসার খারা অভি্ত হইত চিতা নিম 
অধঃপতিত হয়। কিন্তু খিনি নিত্যনিন্দ ফল লাত করিধার জন্য ভগবন্ক্ষয স্থির 
রাখিয়! জ্ঞানের পথে অগ্রসর হন, তীহায় সঙ্গে ভগবদ্‌ কপার চাঁপ রাস থাকাঃ 
'জ্ঞান তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, বরধ আপন ভাগুরি-স্থিত বিবেক 
_বৈরাগ্যারি অমূল্য রর সকলে ভূষিত করিয়া ভাহাকে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইবার 
 সাহাধা করে জানিও। 
- ভাই! অন্নাদি যেমন পাক করিয়া আহার না কছ্ধিলে তৃপ্তি ও পুষ্টি লাত 
হয় না, বরৎ'অজীর্ণাঙ্গি রোগে আক্রান্ত হইস্বা অহুস্থ হইতে হয়, সেইরূপ সাধনার 
দ্বারা জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ করিয়া চৈতন্যে পরিণত করিতে ন! পারিলে, ভাবের 
: জিয়া স্থায়ী বা যোগসিদ্ধি হয় না, বরং অভিমানাদি রোগের আবির্তাবে মন 
: অসুস্থ হয়। জলাশয়ে বারি থাকিলেও যেমন বায়ুর সংযোগ ভিন্ন তরঙ্গ উখিত 
হয় না, সেইরূপ প্রত্যেক মানবের .হুদয়ে ভগবস্তাব থাকিলেও শুদ্ধ ঞ্রানের 
সংযে!গ ভিন্ন তাহার বিকাশ ও ক্রিয়া হয় না। 
জ্রীভগবান সঙ্চিদানন্দ স্বরূপ, অতএব সাধনের দ্বারা এই সচ্চিদানন্দ ভাবে 
ভাবিত না হইলে তাহাকে লাভ করা যায় না। সতেঃঅস্তিত্ব, চিতে-তাঁতি ও 
আনন্দে-প্রিক্ বোধ হয়; ' প্রথমতঃ মংসঙ্গাদির দ্বার! শ্রীভগবানের অস্তিত্ব, 
অর্বরব্যাপিত্ব ও জর্ধশকিমন্তা হুদয়ঙ্গম হইলে জ্ঞানোদয় হয়, পরে সাধনার 
দ্বারা এই জ্ঞান শুদ্ধ হইলে ছদয়ে চিৎ শক্তির বিকাশ হওয়ায় সাধক ভাতি-- 
অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে তাহার প্রকাশ উপলদ্ধি করেন, এই সময়ে মায়! জনিত 
ভরমু-জঞান 'তিরোহিত হওয়ায় তিনি শ্রীভগবানকেই একমাত্র প্রি বোধে অন্ুরাগের 
আকর্ষণে সেই আনন্দের উৎসাভিমুখে ধাবমান হন এবং প্রতি পদক্ষেপে 
, আনন্দের মাত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ভ্রুতবেগে লক্ষ্যস্থুলে উপনীত হইয়। কৃতার্থ 
হুন। অতএব প্রথমে সং, মধ্যে চিত ও পেষ আনন্দ । ফলে অনুলোম বা বিলোম 
থে পথ দিয়াই সাধক অগ্রসর হর্তীক না৷ ফেন, মধো চিৎ বা শ্াজ্ঞান সংযু 
না থাঞ্িলে এই ত্রিভাবের সমাবেশ ও সিদ্ধি লাভ হয়'ন! জানিও। 
তাই! প্রথমতঃ শান অধ্যয়নাদি কর জ্ঞান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয় ও জান 
- আাভের পর শাস্ত্র অধ্যয়নাদি কর কেবঙগ নেই প্রির হইতেও প্রিয় বন্তকে লাত 
 করিবারও আনন্বমক্রগথে অগ্রপর হইবার জন্য। গাড়ি করিয়া অগ্রসর হওয়ার মত. 
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এই দুজন নাই; র্বং শাস্ত্র নিহিভ-াব রদেব আশ্বাদ পাওয়ায় 
হৃদয় আনন্দের জোতে -্লাধিত হইতে খাফে,এবং নং জন্যই গীতায় ভগবান 
বলিয়াছেন ২৮ 





: ইতি -গুস্যাতমহ, মাহি ময়ানষ 
এএতনবাবুদ্ধিমান্‌ স্াৎ-কৃত কৃত্যশ্চ তারত। 
অর্থাৎ হে ভারত !এই ঘ্ে শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ব কল তোমাকে বলিলাম, 
বুদ্ধিমান্‌ অর্থাৎ জ্ঞানী বক্চিগ্ণ? ইহ! অরগত হইয়াকৃতার্থ হইযেন। 


ক্রমশঃ . 
প্রহরে নাথ মুখোপাধ্যায়। : 


-প্রেমের 'উচ্ছ্বীস । 


[ মহাঁব নীরে বটপত্র স্থাত়ী শিশুরূপী 
জীতগবানের চিত্র পট 'সন্দর্শনে লিখিত ] 
টি ৃ (গীতিকা ) 
এইবার হের রেনয়ন। 
মহা নীরে বটপত্র পরে। শিশুরূপী হরি-_ 
্‌ করেছে শয়ন ॥ 
এ কি ডি ! 
চৌদিকে ঝলকে, হ্থরূপের ভাতি, 
হেরি দাগ ছদধে অপরগ ভীতি, 
(বিমোহি্ক হয় মম প্রাণ মন। 
হাম অগ্নেঃওই শোো। কি.হন্দর! 
-(লোহিজ মগ কিবা, বিশবাধর, 
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কশ্ু গ্রীবা আর লাশ! মনোহর, . :. 
'ধদলেতে হান নয়ন ব্বঙীন ॥ 
কি শোভন ভুরু কর্ণ হুবিস্তৃত, 
-জিগতীর নাতি অতি নুশোতিত, 
বদন মণ্ডল প্রতিতা স্কূরিত, 
মার্কেণ্ড খষিয় তপোলবধন ॥ 
বিশাল উরস কিব্] হুবলিত, 
মৃণাল তুভূজ কিবা হুগঠিত, 
নাভি ক দেশ ত্রিবলী অস্থিত, 
কি চাচর কেশ মানস মোহম ॥ 
সুকুতার মাল! বিরাজিছে গলে, 
বলয় শোভিছে শ্রীকর যুগলে, 
কটাতে কিছ্কিণী মধুয়ে উজলে, 
পৃষ্ঠেতে ছুলিছে পৃষ্ঠ আৰরণ ॥ 
কর্ণেতে কুগুল হয় আন্দোলিত, 
শ্রীপদে মুকুর হয় মুখরিত, 
শিরোদেশে কিবা চূড়া বিমগ্ডিত, 
... ভালেতে শেভিছে তিলক মোহন ॥ 
হে'রে আখি অন্য দিকে নাহি চায়, 
মনে হয়ু সাধ ধরি এ হিয্ার, 
প্রতি-অঙ্গ-সিক্ত লাবণ্য ধারায়, 

_.. অনিমিষে হৃধু করে দরশন ॥ 
আহা মরি মরি! কার এ দুলাল! 
বিশুদ্ব দয় হ'ল যে রমাল, 

_ মধুর মিলনে হ'ল লালে লাল, 
মুখপদ্বে পাদপদ্র হুশোভন। 
বন কমলে চরণ কমল, 
সেজেছে সেজেছে ফেজেছের়ে ভাল, 


ধা]. আভি। ১৯ 





রাজা পা ছু'খানির গৌরব বেবল-- 
7 বাড়াতে বুঝিবা এভাব ধারণ 
পাপর হ'তে বহে হুধাধারা, 
বিন্দু পানে যার ভক্ত মাতোয়ারা, 
(এ ভাব) বুঝিতে না গরি হই আত্মহারা, 
দূর হ'তে পাপী করি নিরীক্ষণ। 
মায়া শিগরপে হ্বয়ং ভগবান, 
পুরাতে আলিলে ভক্ত মনস্কাম, 
দেখায়ে অপূর্ব মুরতি হুঠাম, 
করিলে নবীন ভাবের করণ । 
চিত্রপটে হেরি” এ চিত্ত ফলকে-_ 
গণাথিয়া রাখিনু বিপুল পলকে, 
কতু যেন আর সংসার কৃহকে, 
নাহি ভুলি ওই রাতুল চরণ। 


দীন_জীরসিকলালদে। 


সপ 


প্রাণের গোরা । 


এ 0৫ 


(চিত্র এাটে ) 


৫: 

সেইকি আমার, প্রাণেরই গোরা, 

্ জড়ায়ে রয়েছে ওই।. 
জগতে তুলনা! কই? 


ও ভক্তি. [নন বর্ঘ_৬, সংখ্যা ।. 





'উপম! নাহিরেঃ  কফিত দে ঘোরা, 
যেখের বিজভুরী, না হয় তুলনা, 
চল্পকের দাম, নব গ্লোরচন।, 

নহে গোরারণ দই! ্‌ 
মরি মরি কিবা... . মধুর সুতি, . 
জগতে তুলনা কই? 
(২) 
রাতুল চরণে, সোণার নুপুর, 
আহা মরি কিবা শোভ! । | 
ছাত্রিংশ চিন্, :.. তাহাতে বিরাজে, 
জগঞজ'ন মরোলোতা ॥ ০ 
কটি তটে বেড়া... সোণার দঘুর, 
বাঁজিতেছে কিবা)... মধুর মধুর, 
কোটি কামজিনি,  হুন্বর মুরতি, 
জগতে তুলন| কই ? 
সেই কি আমার; : প্রাণেরই গোরা, 
ঈড়ায়ে রয়েছে ওই ॥ . 
€ ৩) 
আ্জানুলম্থিত, . নুবলিত বাহু, 
তাহাতে পোণার বালা।' 
নধোপরে যেন, কোটি শশধর, 
জগত করিছে আলা ॥ 
মুকুতার মালা, ্‌ ছুলিতেছে গলে, 
সোগার কুগুল। শ্রবণ যুগলে, 
মরি মরি কিবা, .. মধুর সুরতি, 
জগতে তুষনা রই? দঃ 





মার, ১০১৭ এ এজি | ১ 
মাথার. উপর,। .. টাচর চির, 
ৰ মালতির মালা তান । 
ভীমুখণমগলে। .  অলকা তিলকা, 
মরি পোড়া পায় ॥ .. 
নঙ্বনে বহিছে, ০... প্রেমেরই ধারা, 
নাচিছে কাদিছে। 7 পাগলের পারা। 
সেই কি আমার, - গ্রাণেরই গোনা, 
ধীড়ারে রা়েছে ওই । 
মরি মরি কিবা, প্রেমের মৃরুতি, 
জগতে তুলনা! কই? 
68 
কে আছে জাল, 0 গোবাটাদ সম, 
বনি হরি হরি বোল । 
যাটিণ! ধাচিত.' ':; ১গ্রেম বিলাই 
আচগালে দেয় কো 8 
কিছু নাই তীর, 7. *১ মান অভিমান। 
সকলেগে গোরা) 7৮ কবে মম আন, 
মেইকি আমীর, ... . প্রাণের প্রতিঘা, 
 ড়াক্বেন্ায়েছে ওই । .. 
এমন গোরার, কি দিব উপমা, 


দীন_শ্রীবিংপদ দে। 


১৬২ ভক্তি । [৯ম বর্ঘ-_-৬ঠ, লংখ্যা। 


শ্রীকঞ্জের প্রতি গোপীগণ। 


(১) 
কে বলে তোমাঁয় অনাধশরণ-_ 
পতিত পাবন, করুণাময় । 
শুপিয়া তোমার নিঠুর বচন, 
দুঃখেতে হৃদয় ফাটিয়া যায় $ 
(২) 
সর্ধ্-ধর্মম ত্যজি এসেছি কাননে, 
রাঙ্গা গা ছু'খানি পুজার আশে । 
বাহাকপততরু হইয়ে কেমলে, 
বলিলে ফিরিয়া যাইতে বাসে ॥ 
ত) 
ভুবমমোহন রূপেতে স্তোষার, 
আর কুলনাশা বীশীর ত্বরে। 
করেছে হরণ মানস মোদের, 
কেমনে ফিরিয়া যাইব ঘরে ॥ 
€৪) 
হাদয়ে অলিছে মদন অনল, 
শুনিয়ে তোমায় মধুর গান। 
অধর অমৃত ক্ার্থিয়ে সেচন, .. 
জুড়াঞ মোদের তাপিত প্রাণ ॥ 
(৫) 
সুষমা খনি রাঙা প1 ছ'খানি, 
হেসেছি দে দি এ বৃদ্মাষনে। 





শা, ১৩১৭। ] 


তক্তি। ১৬৩ 
সেই দিন হ'তে গৃহবাস ছুরি! 
ঝাগ-পাশ প্রান লাগিছে মনে । 
ত্) 
এতৰ মংসায লকলি অলায়, 
পতি দূত হজ্ধু হুঃখের হেতু । 
কমলা মেবিত ও ছুঃটী টরণ, 
হুত্বর ভবান্ধি পায়ের সেতু । 
বনি) 
যে চরণ লাগি শিষ ব্রহ্মা আদি, 
দেষ বৃন্দ সদা ধ্যান-মিরত। 
সেই পদযুগ পাইয়ে সম্ম.খে, 
কেমনে ত্যজিব বলহে নাথ! 
(৮) 


_গোলগোক ত্যজিয়ে এসেছ জেতে, 


ব্রমজন.ছুঃখ করিতে মাশ। 

মোক ব্রগহালা! তোমারি আজিতা, 

কেন না পুরাবে যোদের আশ 1 
(৯). 

করুণা করছে ফয়ণা সাগয়, 

স্থাদ দ1ও তব রাতুল পদে। 


দাসী ভাষে মোরা সেবি, ও চরণ 


বাধ ডুবি সদ! আনঙ্ক ঘদে ॥ 


| | ৃ দীন__ভীশশিডৃষণ সরকার । 


ক 


১৬৪. ভক্তি । [ ঈম বধ- ওঠ। সংখ্যা 





কঃ পন্থা। 


৮০ 


ছ্ড়াইয়া ধঁড়াইয়া যখন বসিবার ইচ্ছা হয়, তখন যেমন বসিধার স্থানটা 
দেখিবার জন্য একটু চঞ্চল হইতে হয়, সেইরূপ মানুষ সংসারের ঝনৃঝাটের 
মধ্যে মনটাকে খুব খাটাইয়া একবার স্তভিত হইয়া হ্মরণ করে-__বুঝিবা সবট। উল্টা 
হইয়! গেছে, জীবনের আগাগোড়া সমস্ত ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। এখন তাহার 
সকল গতিরোধ করিয়া জীবনটাকে একটু স্ুষ্থির করিবার জোগাড় দেখি। 
কিন্ত কেমন করিয়া এই শান্তিটুকু লাভ করা যায়, কি করিলে মনটা! বেশ 
হাত পা ছড়াইয়্া নিঃশস্কোচে আরাম লাভ করে, তার অনুসন্ধান করিতে 
মানুষের যে আলম্ত আমে, তাহ! দিন দিন স্বভাবে গঠিত হইয়। উঠে। তাই 
যতদিন আমরা জীবনের কাজগুলি অভ্যাসের বশে উদ্দিন টিত্তে গেৌজামিল 
দিতে থাকি, ততদিনই আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া 
মনকে আদৌ ব্যতিব্যস্ত করিতে ইচ্ছা. করি না। একটা ভগ্নোদুখ গাড়ী না 
হয় দড়ি দিয়! বাঁধিয়া এক জ্রোশ কোন ক্রমে চালাইলাম কিন্তু তাহার চাকা 
বারশ্থার খুলিতে থাকিলে, হয় তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়, নতুবা ধুলার কাদায় 
তাহাক্কে ভারশ্বরূপ স্বন্ধে আশ্রয় দিয়া পথের হা আমাসা কুড়াইয়া লাস্ছিত 
হইয়া ঘরে ফিরিতে হয়। 
, এই যে গমনশীন জগং ইহার চারিদিকে যা কিছু দেখিতে পাও তাহার 
মধ্যে মানুষের জীবন বেশী গতিশীল “দেখিতে গাইধে। এই যে মহান্‌ 
সৃষ্টি-সমুদ্র নব অঙ্যুদয় ও প্রলয়ের-উঠে 'ফু্ধাইয়। অনন্ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 
একটা আস্ফালন করিয়া ছুটিয়াছে, তাহার মধ্যে যতটুকু চেতনার বিকাশ আছে 
ততটুকুই বেশী চঞ্চল এবং বেশী স্বাধীনতার তেজে আপনাকে রোধ করিয়া 
রাখিতে না পারিয়া বহু হইতে বহুতর হইয়া যাইতেছে। যাহা সরল তাহা 
টাল হইয়া পড়িতেছে এবং স্থূল হইতে ক্ষ অভিহক্ষ অবস্থার পরিষুটন 
হইতেছে। মানুষ নাকি স্থির উচ্চতম বিকাশ তাই মানুষের শরীর এবং মন 
উতয়েরই যে প্রকার চাঞ্চল্য ও শক্তির বিকাশ হইতেছে তেযন আর অন্ত কেন 


মানব, ১০১৭]. ভক্তি । ১৬৫ 


জীবেই পরিলক্ষিত হয়না । ভাই মানুষ শাররিক ছুঃখ নিবারণের জন্য যত- 
দুর পারে চেষ্টা করিতেছে কিন্ত তাহাতেই সকল অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়া 
থা্চিতে না পারিয়া মানসিক এবং আত্মার (আঁধিভৌতিক ও আধিদৈধিক) 
র্ধা প্রকার ছুংখ নিবারণের জন্গ পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । 
আমরা শৈশবে, যৌবনে বেশ ছোট খাট নুখের. কোপে অন্ধ নিমিলিত নেত্রে 
বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করি মাত্র, কিন্তু জীবনের একদিন প্রতি দিবসের 
অত্যন্ত ছোট আমোদ আহ্নাদ মেলা মেশা সম্ভোগ প্রভৃতি সকলটাই যেন 
ফাকা ফাকা মনে হয়। সকল জিনিষের যেমন একটা শেষ আছে 
দেখিতে পাই, তেমনি নিজেরও একট! শেষ আছে, মনে পড়ে, ও সেই শেষটা 
কেমন ধারা জাসিতে যে কৌতুহল হয় তাহার সান্তনা করিতে গিয়া 
আমরা অনেক কথা অঙ্জাতসারে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলি। 
তাই অসমাপ্ত গৃহ কাধ্যের ভাবনা গুলি তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিতে তাবিতে 

যখন পরিশ্রমাক্রিষ্ট কপোলে হস্ত রাষ্িযা নুদূর আকাশের শূন্য পানে চাহিথা 
বিচার করি তখন হয়ত একবার মনে হয় ছি! ছি! করিতেছি কি? এত প্রশস্থ 
আকাশ এমন উদার পৃথিবী এই উদ্ল আলোকের ভিতর আমার এই যে 
অল্প পরিসর মনের অন্ধকার এট্কু লইয়া আমার কি হুইবে এ টুকু অন্ধকার 
লইয়া আমর বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। তখন আলম্ত ভা মৃন্র প্রাণে 
অনুতাপের বাস্কারে করিব লেখায় বলিতে থাকি 

“াটে বসে আছি আমমনা, 

যেত্রেছে বহিয়া ুমময়, 
এ বাতাসে তরী ভাসাবনা, 
তোম! পানে যদি নাহি বয়। 
দিন মায় ওগো ছিবক্ায় 
নাহি: হেক্ি-বাটক্ুক'তীরে মাঠ 
. -* ধুসর গোধুলি ধুণিময়। 
কানা হলনা গো। 
১ 
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গ্রব তারা তুমি যেখা! জাগো 
সে দিকের পথ চিনি মাই। 
এতদিন রী বাহিলাম, 
বাহিলাম শুরী ধে পথে, 
শতবার তরী ডুযুড়বু করি, 
সে পথে ভরঙ' নাহি পাই। 
তীর সাথে হের শত ভোরে, 
বাধা আছে মোর তরীখান, 
রসি খুলে মোরে কবে দেবে, 
ভামিতে পারিলে বাচে প্রাণ ! 
কোথা বুক জোড়া খোলা হাওয়া, 
সাগরের খোলা হাওয়া কই, 
ফোথা মহাগান শুরিদিবে কাণ, 
কোথা সাগরের মহাগান )? 
তবে আমার এই যাজ্ঞার যখন উদদেস্ঠ খঁজিতে যাই, যখন জিজ্ঞাসা করি 
কি জন্ত) কেন? তখন একটা সৃত্তরের জন্য ঘড় গোল পড়িয়া যায়। চারিদিকে 
চাহিক্সা দেখি সকলেই আমার ন্যায় সংসারের এক একট! কাজ লইয়া সর্ধদাই 
ব্যতিব্যস্ত । এত বড় দিন রাত্রের মধ্যে কতটুকু উপেক্ষিত সময়ে তাচ্ছিল্য 
অবহেলায় আমাদের খবস্থার বিষয় আলোচন! করিয়া যথার্থ পথের ঠিকান। 
করিতে যাই? দেখিতে পাই বাত্রি আমিলেই নিশ্চিন্তে নিদ্রা এবং হৃর্ধ্যো- 
ঘয়ের সঙ্গেই ভবিষ্যৎ লুপ্ত ও বর্তমান হুখের পশ্চাতে একান্ত চিত্তে অনুধাবন। 
ভাই যদি কখনও যনে হয় এই। দৈনন্দিন নিশ্ষল কার্য কলাপের অতিরিক্ত 
ফোন চিন্তা; আছে কোন বিষয়,জআছে যাহাতে আমাদের মনের একান্ত সংযোগ 
আবশ্ক্ীয়। কোন কার্ধয আছে দ্বাহায় জগ আমাদের সমস্ত শক্তি গুলি একত্র 
করিতে হইবে তাহা হইলে সেই ক্ষাণিক চিন্তা আঘার চারদিকের মায়ার ভাব 
লহয়ীতে, ঝড়ের মুখে একখণ্ড সাফা মেখেয় মত উড়িয়া যায়। হায়কি 


পরিতাপ! তখন ফি মনের এই ছিন্ন তিম় অবস্থা! 1 দেখিয়া প্রাণ সকাতর 
চিৎকার করিয়া বলিয়া! উঠেন যে £স্ 
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“হে মঙ্গলময় ! পথ কোথায় বলিয়া! দাও ” ৃ 
কথায় বলে দূরের বসা হুদ্দর দেখায়। একথাটা কিন্তু সব বিষয়ে খাটে 
মা.। আমাদের পাঁধিঙ চণ্ুঃ ও স্ুল জগতের বস্ব সমূদায় সমন্ধে & কথা 
গুলা প্রয়োগ হইয়াছে । তান1 হইলে হাহারা বলেন বিধাতা যে আমাদেষ ; 
অমেক দূরে আছে নেটা স্তীহার হুঠির একটা সৌন্দর্য, এই কথা গুলা এত 
অস্বাভাবিক বপ্িয়া বোধ হইতনা। আমার মনে হয় আমি যতই স্যট 
কর্ণ! হইতে দূরে যাই ততই আমার সব রকমের কল কবজ! খারাপ হইয়া 
পড়ে, আত্ম দর্শন আপির ছায়ায় নিজের চেহারাটা নিতান্ত কদাকার ও মলিন 
বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই ভাবনা ভাবিতে গিয়া মন অকশ্মাং আমি 
জিনিষটাকে এত নাড়া চাড়া করে যে হটাৎ & আমির রহস্ত পূর্ণ অনস্তের 
মধ্য হারাইয়া যাঁয়। কিন্তু বুদ্ধির এমন একট] ভাগ করা স্বভাব আছে যে 
এই আমিকেই ছুই ভাগ করিয়া কতকটা। ইলিয ভোগের কর্তৃত্ে ফেলে, আর 
কতকট! কি তাহ পরিদ!র করিয়া বুঝিবার জন্য বাহিরে 'তিতরে খঁজিযা 
বেড়ায়! তাই সে দ্বন্দ টন: করিয়। ভাল-মন্দ, স্তায়-অন্তায় হুন্দর কুতদিং 
ইত্যাদি ফ'লভীয় ভুই মুখ ওল' তরবারি ছারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া জীবন পথে 
অগ্রসর হয। কিন্তু সেই পুরাতন করুণ-হুর তাহার সকল কর্্ে সকল ধর্শে 
সকল চিন্তায় ছলিতে থাকে--_+এ ছুইটীর মধ্যে কোনটা--এসন্দেহের মিমাংসা 

কোথা, সত্য জানিবার পথইবা কোথা, তাইবলি ক; পন্থা । 

এমন একট। সুত্র মে আজ হারাইয়! ফেলিষাছ্ে ফেটা এই ঘন্দের ভিতর 
মালার হৃতার স্যায় ইহাদের ত্বনাইয়া একখান! করিয়া দিতে পারে। সে সুতাটা 
সে দেখিতে গায়ন৷ তাই এত আগ গা! ভাবে সে আজ জীবন যাপন ফরিডেছে। 
কিন্তু ই যেষত হন্দগ্ুণ সমস্ত একত্রী তত করিয়া ভগবানের অঙ্গে প্রতি- 
ফলিত কর! হয় তাহাতে ব্যবহার জীবনে স্ডুল মনের কাধ্যকলাপে বড়ই অঙঙ্গত 
হইয়া খাস ও আমাদের ধারণার ধাহিয়ে চগিয়। যায়। কাজেই তাহাকে ধরিতে 
গিয়া আকাশ কুহুম চয়ন করিতে যাওয়া হয়; অগত্য! আমার মত স্থূল বুদ্ধির 
যেকন্ধ জন আছেন তাঁহাঙকা “হা হতোম্সি” করিয়া তত্বাহুসন্ধানে বিরত হইয়া 


পতেন,ফারখ অনুসন্ধান কদ্ধিতে গেলে আমাদের আশৈশব অভ্যস্ত আরম্ত ত্যাগ 
করিতে হ। কিন্তু ধাহার আভাহ পাইয়া চুল হইয়া উঠেন তাহার! কোন্‌ 
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পথে গেলে দেই পুরাতন পুরুষটীর বাটা পহছিতে পারিবে তাহার জন্য বহুল 
চেষ্টা করিয়া! থাকেন। 
রাম, শ্যাম, যছু, বেড়াইতে ধেড়াইতে যখন হদুরে,মেঘ রেখার ন্যার শুন্য 


একটা ম্দিরের চূড়া দেখিতে পাইল তখন এ চুড়াকে মেধ অথবা শুন্য ভ্রম 
করিয়া রাম অনুসন্ধানে বিরত রহিল, শ্যাম উহা জানিবার কোন উপস্থিত 
আবশ্যকতা না দেখিয়া বাটা ফরিরিল,.কেবল যছু অন্ততঃ একটু কৌতুহল 
নিবারণের জন্য, (সত্য. জানিবার জন্য না হউক) ক্রমশঃ মন্দিরের সমমখে 
উপস্থিত হইয়া বাঞ্চিত কোন জব্য পাইল! তেমনি যের্প মনোধুতিই 
ধাহুকনা কেন লক্ষ্য স্থির হইলে, উদ্দেশ্যের একটা সীমা পরিলক্ষিত হইলে, কোন্‌ 
পথে অগ্রসর হওয়া যান্ব একটা মহা ভাবন। আসিয়া! আচ্ছন্ন করে। তখন 
ঘরিজ্ঞাসা করে যহুত এ পথ নিয়! যায নাই পথে শিগ্জাছে রাম ত যাইলন। 
আর শ্যাম কত কথা বপে। এ নান! মতে দড়াই কোথা, কঃ পন্থা। 

এইকপ উৎকন্ঠিভ-চিত্ত-কুভির বিভিনরপ গ্র্ত্তি অনুসারে নানাজপ পথের 
ও স্ট্ি হইয়াছে বটে) যথা; ভল্ভি, জান ও কণ্ম কিন্তু বু এদেশ ওদেশ 
নান! স্থানের নান! প্রকার বিচিত্র ধনের ও আচন্র ব্যবহারের শতধা প্রকার 
দেখি একের মধ্যে না৷ আমিয়ু! মন বহর মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিতে 
বড়ই ব্যতিব্যত্ত হইয়া উঠে। তাই সকল ধর্মেই পথাখেধীকে একটা মাত্র 
উপদেশে আবদ্ধ করিঘাছে। যদিও এই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ের সাধারণ 
একটা সত্যও উপদ্বেশঃ. বিলাতের [1৩০ 1001৫1দের (স্বাধিন চিন্তাশীল 
র্যক্তিদের) তত অনুমোদিত হয় না, তনু বুঝিয়া লইতে হইবে যে জাতীর 
যে কটা, মানুষ আছে তাহারা, পৃথিবীর লোকের ও ধর্খের কাছে একমুঠ। 
কাজেই নগণ্য । সকল ধন্্েই পথাদ্বেষীকে একজন পথের সঙ্কান জানে এমন 

লোকের আশ্রয় লইতে-হর। এটা কিন্তু অত্যন্ত সহজ কথা, তবু এই কথাটাই 
আমাদের বুঝিতে ও এই ট্কু উপদেশের আশ্রয়. লইতে অনেরুখ/নি সম 
দেরী পড়িয়া যায়। বিষ্ঠা উপার্জন করিতে,গুরুমহাশয্বের রেত্রের, ছাপ পুে 
এক-আধটা ফেলা, দরকার, ইহা কেউ উ অস্বীকার করেন নাকি কটু জাদেনন না 
এমনও নহে, কিন্তু আমাদের দেশে বাহার রি গালের গাশ্চত্য ভাষা এ 
উচ্চশিকা লাত করিতেছেন তিনিই একজন নয় প্রথতকের মৃত, হয়েন, রর 
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ন্যায় জ্যোতিষ ইত্য,দিত মনের সরল অনুসন্ধানটা এমন হারাইযা ফেলেন” 
ও জটাল করিয়া তুলেন যে, তাহাদের আধ্যাত্ব্ব অবস্থাটা ভীষণ হইতে ভীষণ- 
তর হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় পথ কোথায় বনিঘ্া! চিংকার আজকাল শোন: 
যায়না। ধাহার! পথের সন্ধান জানেন তীহারাজীবের উন্নতি কজে ছুএক 
বথা বলিয়া মানুষকে ফিবাইতে চেষ্টা করেন কিন্তু আমাদের অভ্যন আলন্তও 
ইত্রাজী শিক্ষা দীক্ষার অভিমান এমনি ভাবে আমাদের অধিকার করিয়া, 
চক্ষের সামনে দাড়ায় যে আমরা বাস্তব অবাস্তব পার্থক্য করিবার শক্তি হরাইয়া 
ফেলি। স্বীকার করি কতকগুলা অযোগ্য মিথ্যাবাদী পথের সন্ধান না জানিয়া 
ও পথ দেখাইব ব'লয়া কতকগুল! অন্ধকে গর্ভে ফেলিয়া দিয়াছে তা বলিয়া! 
আমরা যদি যথার্থ দাজিলিং যাইব স্থির করি তবে কেন ই, আই, আর এর 
রেল পথে টিকিট কিনিতে যই। সে দিন একটী বিখ্যাত পথ প্রদর্শক 
আমার পুর্জকাগারে শন্গকনদ্রম হইতে ভ্রীৎ বীজের অর্থ দেখিতে বলিলেন, 
কেননা তাহার কোন শিষ্য উহার অর্থ সগন্ধে প্রশ্ন উখবাপন করিয়াছে। যে. 
জিনিষ অভিধানে পাওয়া যায় তাহার জন্য যদি পথ প্রদর্শক আবশ্যক হয় 
তবে আমরা কত অনস ভাবিষ়! দেখুন অ.ব যিনি অভিধানের বলে ও দৌঁহাই 
দিয়া অন্ধের চক্ষু খুলিতে চান তিনি হব্বন টোলের পশ্তিত হইতে পারেন, 
নতুবা গ্রন্থকার হইতে পারেন, আমার বিদ্যালাতের সহায় হইতে পারেন কিন্ত 
আমার ভিতর যিনি আমিরূপে বসিয্কা আছেন তাহার কাছে যাইবার রাস্তা 
আভধানে নাই, বিষ্ভায় নই, তাহা জানিতে হইলে তোমার যেমন করিয়া! হউক 
টিকিটের ঘরের সন্ধান রাখিতেই হইবে। ্‌ 

তবেই দেখুন বৈত্যুতিক যন্ত্রের একটা পোল হইতে সাড়া আসিতেছে 
কিন্ত অপর পোলে আসিয়া এমন একট ছুূর্তেষ্য আবরণে ধা খাইডেছ যে 
সে ঠিক কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। কাজেই পুর্বে যেমন মানুষ পথ 
কোথায় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইত ও ব্যাকুল হইয়া স্টেসনে হাজির হইত 
তাহার! গাড়ী ফেল হইত ন। আর আমরা যেতে হবে যেতে হবে করি টে 
কিন্তু ষ্টেসনের ধারেও জুটী না। মোট কথা পথ প্রদর্শকের অভাব হয় না 
অভাব যাত্রীর । ই, আই, আ'র ট্রেমগুলা লোক হোক আব্ব নাই হোক 
নিদ্দিট,সময়ে হস্‌ হূ করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করিতেছে, তুমি যদি মেন 

২ 


১৭০. ভক্তি । [৯ম হতে সংখ্যা। 





টির উর িিড জি 

সাহেবদের তোষামোদ করিয়া ভিড় ঠেলিয়! ছুট ছুটা ব্যাকুলতা ্বীকার করিয়া 
ক্ছু পয়স। দিয়া একখানি টিকিট জোগাড় করিতে পার তবেই গাড়ীর নিরাপদ 
বক্ষে আশ্রিত হও। কিন্তু এদিকে পথ কেধায় বলিয়া জানিবার জন্য একটা 
বারও চিত্ত ব্যাকুল হইল না আর তুমি আমি ঘরে বদিয়া দিজি ফয়নব'বাদ 
দর্শন করিব এ আশা ও বড় আমামপ্ম্য। তাই গ্রাণে প্রাণে আমাদের 
দেশে কঃ পন্থা প্রশ্ন উঠুক অনুসন্ধান উঠ,ক আলন্ত ত্যাগ হইয়া যাক।, অজ 
সবরবির অভ্যুদয়ে ঘরে ঘরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ফোসাহে শখ্যা ত্যাগ 
করিয়া আপন পদে নির্ভর করিয়া ডাড়কু আদ অপৌরষের মন্ত্রো্চারণ 
করিয়া আবার আমাদের দেশ পবিত্র হোক পুণ্য হোক শুধু সেই পুরাতন 
কথা বারম্বার স্মরণে আহক উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরানিবোধত ॥ 


ঞ্ীরাজেন্নাথ চট্োপাধ্যায়। 


কর্না ও ভক্তি। 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


সর্ধজীবে বলিয়া প্রথমত মানিয়া লই।. “জীবে দয়া” একথায় দয়া 
প্রকাশকের প্রাধান্ত হুচিত হয়। : হুতরাৎ এবচন ধরি না। উহাতে নিজের 
নীচতা বোধ জিত জীবে দয়া শুধু মহা প্রেমিকের অধিকারে! কিন্ত 
চিনি, 5 
ছি. খা ূ 
: অর্ধভতস্থিতং যো মাং ভজত্যেক তুমা স্থিতঃ। 
৭ খস্বৌপম্যেন সর্বব্র সমৎ পশ্যতি যোহর্নঃ | 





রা 
শযজ্্ জীব স্বত্র শিব:'। 


মানব, ১৩১৭। ] ভক্তি। ১৭১ 


সর্ববজীবের মধ্য দিলা ভীভগথানকে “দেখা কিবা তাহার অধিষ্ঠান উপলদ্ধি 
রা সর্ধশাস্ত্রে প্রশংদিত, আমি তুমি ও উচ্চবাক্যে অতি তাল বলিয়া প্রশংসা 
করি। সূর্ববজীবে ঈশ্বর দর্শন হইলে নিজের মধ্যে ঈশুর দর্শন বরং আরও আগে 
হত্ব। এ্ৃত্রে “আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি” ইত্যাদি বচন নুমঙ্গত 
প্রতীত হয়। কিন্তু "সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি যানে' একথার তাঁংপর্ধ্য 
বিনষ্ট হয়। “তৃণাদপি” গ্লোক ও অতিশয়োক্তি মধ্যে পরিগণিত হয়। কিন্ত 
এ মব যে শ্রীমন্মহাপ্রতুর শ্রীমুখামৃতধারা। সাধকের হয তন্্রীতে একবার 
অঙ্গ,লিষ্পর্শ করিয়া সিদ্ধান্তের ধ্বনি মুখরিত কর! যাউক, উপস্থিত বিরোধের 
ভিতর দিয়া! অবিসংবাদিনী কোন মৌলিক-ধার! হৃণাল সুত্রব প্রবাহিত আছে 
কিনা পরীক্ষা করা যাউক, শাস্তের সমতলে যিনি সর্বাভুতে ঈশ্বর দেখেন, 
তিনি নিজের মধ্যে ও তাহাই দেখেন) হুতরাৎ নিজকে হীন মনে করিবার 
হেতু দাড়ায় না। “আমি"_মরোবরের তরঙ্গ এ অবস্থায় শান্ব, সব একই 
সমতলে অবস্থিত। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্নরতা গহকারে দাস্যরূপ অগস্থ্য খষির 
গণ্ডষে জল কমিয়া নামিলে, তদবন্থ জীব নিজকে বড়ই হীন ও ক্ষুদ্র যনে 
করিতে থাকে । সমদর্শন শান্তরতির ফল, আত্মইদন্য দাস্যরতির ফল। অতএৰ 
নিজকে হীন মানা জীবের এক উত্মাবস্থা। এখন যানিলাম ভক্ত নিজকে 
হীন অমানী মানেন,ইহা অতি উত্তম; ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার বর্ধে বর্ণে 
ততপ্রমান পাই ৫ 


ঠাকুর বৈষ্বগণ করি মুক্তি নিবেদন 
মে। বড় অধম ছুরাচার।” 
"হরি হরি মোর করম অতি অভাগী ॥ 


ঠাকুর মহাশয়ের “প্রার্থনা'' এবং সাধনা ও সিদ্ধি ভক্ত-বৈষ-ব হৃদয়ের আদর্শ 
পরিশ্ষ,ট চিত্র। উহার অনুশীলন দ্বারাই সকল সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়। 
ঠাকুর মহাশয়ের দৈন্য, কাকুতি, কুপাভিক্ষা সমস্বই সঙ্জন সমক্ষে কিন্ত 
সর্বাজীব সদনে নহে । হুতরাৎ এসব পর্যালোচনায় নুম্দর হুত্বোধ হয় যে, 
সাধু সঙ্জন বৈফবের নিকটেই আত্মহীনত! দর্শ/ইতে হইবে। কিন্তু সর্বজন 
অপান্্রতা দোষে এককালে উপেক্ষনীয়। 


১৭২ ভক্তি। [৯ম বর্ষ-_৬ষ্, সংখ্যা। 





তাহার ভক্তের সঙ্গ তার সঙ্গে যার সঙ্গ, 
তার সঙ্গে না হইল কেন বাস। 

কি কব দুঃখের কথা ' জনম গোঙানু বৃথা 
ধিকৃ ধিক নরোপগ্তম দাস 

সতত অসত সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ, 
কি করিব আইলে শমন। 


ভক্ত ও বৈষ্ণবসঙ্গ ভিন্ন মমস্তই অসংসঙ্গ বলিয়া গণ্য। সাধুসঙ্গ মহিমা আরও 
বমাণ সহ প্রকটিত করা যাউক, :-_চৌধন্র ভক্তক্স মধ্যে প্রধান এই পাঁচটা 
১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ভন, (৩) ভাগবত শ্রবণ, (৪) মথুরাবাস (৫) শ্রীমুর্তির 
দ্ধায় মেবন। 
কৃষ্ণ ভক্তি এসব পুণ্য কর্মের অমুত ফল। 
(১ সাধূমঙ্গ। 
নৈষাৎ মতিস্থাব দুরুক্রমাঙ্সিং 
স্পশত্যনর্থা পরমাযদর্থঃ 
মহীয়সাৎ পাদরজোহভিষেকৎ 
নিদ্ধিঞ্চনাণাং ন বৃণীত যাব ॥ 
শ্রৌমস্ভাগবনম) 
যে পধ্যন্ত নিষ্ধি্চন ভক্ত মহাজনগণের পদরজঃ পরমাথ বলিয়া গ্রহণ ন! 
গরে, ঘে পর্যন্ত তাহাদের সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তি-কর কষ্পাদপন্ন স্পর্শের আশ! নাই। 
দর্শনস্পর্শনালাপ সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাং। 
ভক্তাঃ পুনস্তি কষ্ণস্ত সাক্ষাদপিচ পুকশম.॥ 
. কু ভক্তের ক্ষণিক দর্শন, স্প্ননি, আলাপ ও সহবাসার্দি সাক্ষাৎ মহাপাতকিকে 
3 পথিত্র করে। | 
সাধু সঙ্গে কু্ণ ভক্তে শ্রদ্ধা! যদি হয়। 
তক্তি ফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয় ॥ 
এনশ-_ 
ভক্তিস্ত ভগবন্তুক্ত সঙ্গেন পরিজাধতে ॥ 


দাথ, ১৩১৭। ] .. ভক্তি। ১৭৬ 
সস 
কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম মুল হয় সাধসঙ্গ। 
সংসঙ্গ: প্রাপ্যতে পুংতিঃ হৃকৃতৈঃ পূর্বাসক্িতৈ: 1 
পর্রসক্চিত সুকুতিফলে সংসঙ্গ বা ভক্তসঙ্গ ঘটে? আবার ভগবন্তক্ত সঙ্গগুণেই 
ভক্তি উপজাত হয়। | 
মংসঙ্গরগ চন্ম, কিরণ স্পর্শ বিনা তক্তি কুমুদ প্রশ্ফুটিত হয় না। ভক্তি 
বিনা জীবের গতি ও হয় না। সুতরাং সাধুসঙ্গ জীবের একান্ত আবশ্বক। 
্ষান্তরে আবার অসাধুষঙ্গ ও নিতান্ত পরিহেয়। ভর্তঙ্গ মধ্যে শ্রীরপ গোর্গামী 
পাদ, বহিমুখ সঙ্গত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন £-_ 
সঙ্গত্যাগে৷ বিদরেণ তগবদ্ধিমুখেজ'নৈ ॥ 
অসংসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার ॥ 
প্রীচৈতন্ত চরিতামূত। 


চন্দন সঙ্গে মেওড়া ও চন্দন হয়। আবার দেখুন প্লেগ রোগের বিষ 
কোন দেহে উৎপন্ন হইলে, তংসঙ্গ দোষে অপরকে ও আক্রমণ করে। অসাধু 
সঙ্গের বা অভক্ত সঙ্গ ঘোষে এরূপ সর্বনাশ ঘটে। যেমন অগ্নি হইতে তেজ, 
গন্ধ দ্রব্য হইতে গন্ধ সতত ছড়ায়, তদ্রুপ প্রতিতটস্থ ভাব তাহার গুণ বিস্তার 
করিতেছে। অতএব কামহ্ষ্ট মানুষের নিকট বাস করিলে ওচ্চিত্গত কাম 
অধিকার করিবে, কারণ প্রত্যেক ভাব বা বৃত্তিরই বৈদ্যুতিক ঝালক আছে, 
মেইট। স্পর্শ দ্বারা সঙ্গীকে তদ্বিভাবিত করে। "ভক্তি পুষ্পব স্থগন্ধ বিস্তার 
করে; বিষয় বিষ্টাবং ছুর্ন্ধ বিস্তার করে। ভ্রাণে তংপদার্থের রেণুরাশি 
নাসারন্ধ, দিয়া আতস্রাপ কারির রক্তে প্রবিষ্ট হয় এবং তদনুরপ ক্রিয়া জন্মায় 
কালিস্পর্শে দেহ কাল হয়, বহি্ূখ জন সঙ্গে চিত্ত মলিন হয়, অশুদ্ধ হয়। 
ঘশদ্ব-চিতত-পাযাণ উত্তেদ করিয়া ভক্তির কোমলাস্কর বাহির হইতে গারে না, 
অথবা একবার সম্গগুণে অঙ্করিত হইয়া থাকিলে তাহা কুসঙ্ি সঙ্গ তাপে ত২- 
ধ্ণাং ঢলিয়া পড়ে। 
ভক্তি পিপাহজনের অবশ্যবজ্জনীয় এই বহিষ্ুধ সপ্তবিধ। যথা £-- 
(১) নাস্তিক ও মায়াবাদী, (২) বিষয়ী, (৩) বিষয় সঙগপ্রিয়, (৪) যোিৎ 
1) সঙ্গী, ৬) ধর্মধজী, (৭) কদাচার মুবদ্ধি অন্তযজ। 


১৭৪ ভক্তি! [৯ম বর্ষ_-৬, সংখ্যা। 





এখন আমার প্রধান বক্তব্য, বিষয়ে হাত দিই। পূর্ব্বন্ধৃত শীস্ত্রবচন 
গুলির এস্থলে পুনরুকি সঙ্গত, নচেৎ মনের ভাষ পরিষ্ছু ট হইবে না। 

শাস্তরতির--(১) “অথেষ্টা সর্বদৃত্রানাং” (২) “িরহঙকার" (৩) াখো- 
পম্যেন সর্দবত্র মমং পশ্যতি যঃ।” 
দন্ত রতির-- র 

“সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মালে?" 

একদিকে গেল .এসব বিশ্বোদার উপদেশ. অপর দিকে থাকিল “সস 
সংসঙ্গ” চীৎকার, এত বাছাবাছি। এর মীমাংসা কি, তাৎপর্য কি? এ 
সকল সুত্রান্ুশীলনে নিষ্পাদ্িত হয় যে কেবল অন্তরঙ্গ সমাজেই আপনাকে হীন 
জ্ঞান করিতে হয়, ভাতে ভক্তির উল্লাম ঘটে। "আত্মৌপম্যেন সর্মত্র সমং 
গধ্যতি য£? একথার তাৎপর্ধ্য এই যে যিনি ভক্ত তিনি বহিরু্খ জনের প্রতি 
ভক্ততাবে যদ্দিও ঘৃণা করেন, তাহার হখদুঃখে সহানুভূতি ও অভাব দেখিয়া 
দয়! প্রকাশ করিবে। . 

আবার ওদিকে থাকিল 'অদ্বেক্ট” ও *নিরহস্কার:” কিস্তুমসংসঙ্গ বজ্জনের 
উপদেশ থাকিল। যখন কাহাকেও আমি .অসং শাব্যস্ত করিয়া ত্যাগ করি, 
তখন আমি নিশ্চয় তাহার প্রতি ঘবণা ও দ্েষ প্রকাশ করি এবং চিত্তের উদ্রিক্ত 
অহঙ্কার দ্বারাই স্থির করি “অমুকে অভক্ত, আমি ভক্ত.॥ কাঁজেই আমি এত 
বাছিতে যাইয়া জাহান্নামে গ্লেলাম। আমাদের জাহান্মে দিবার জন্তেই কি 
সনাতন ভক্তি শাস্ত্রের এ সব শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে? শ্রীগোষ্বামি পাদ" 
গণের এমন কাজ? অনাদি শান্তর সিন্ধু মন্থন করিয়! গোম্বামি পাদগণ কিন্ত 
ভক্তি লক্ষমীকে তুলিয়! শ্পাটে -বসাইয়াছেন। তবক্পোগের অমোঘওঁধধ “নাম” 
ধনবস্তরি উঠাইয়াছ্েন। সব হয়েছে স্বষ্ং প্রভু ভ্ীগৌরাঙ্গের ইঙ্জিতে। সুতরাং 
সব সাচ্চা, টি খাটি, নিরখবত। কিন্ত গীতা ও স্রীভগ্রবানের বাণী এখন 
কোন্‌ পথে বাথনি 1. 

এ সব উপরে বালুর চড় কিন্তু লে তলে ফমীসাংসা ঝলমল প্রবাহিত 
আছে ?-_কাহার ও প্রতি দৃগাদ্বেষ প্রদর্শন পাপ বটে; অহঙ্কারের আশ্রয় 
করা গুরু পাপ বটে, মুতরাৎ এ স্ব পহিহার্ধয) পুরিহার্ঘ্য হেতুভেদ অগ্ত 
প্রয়োজনে, কিন্তু ভক্তি যে কর্মের লক্ষ্য, তগবল্লা যে কর্দের উদ্দেশ্য (সই কন্শে 


মাধ, ১৩১৭ ] ভক্তি । . ১৭৫ 





অহঙ্কার থাকুক্‌, দ্বণা থাকুক, দ্বে থাকুক, যে কোন ও পাপ,/+মহাপাপ থাকুক সে 
সব পাপ নয়, মহা পুণ্য | কিন্ত উদ্দশ্যটা ঠিক বিশুদ্ধ ভগবং শ্রীতি হওয়। 
চাহি। প্রয়োজনে আত্মসেবার কণামাত্র মিশ্রিত, থাকিলে পুণ্য ও পাপে 
পরিণত হয়” পাপতো পাপ। তৃষটান্ত যখাঃ -কোন বার্থ প্রণোদনে যদি দান 
ও করি, তা পা, কিন্ত যদ্দি চুরি করিয়া ব্য আনিয়া কৃষ্ণমেৰ! নির্বাহ 
করিলে, তাহা পুণ্য। অনুস্বার বিসর্গ যেষন আশ্রয় স্থান ভাগী, গাপ পুণ্য 
ও শুধু উদ্দেশ্যের রও ধরে। নুততরাং বোধ হয় বিসংবাদিতার মীমাংশায় আমি 
কৃতকার্ধয হইলাম। অং সঙ্গ পরিজ নৈ ছণাধেষ অহস্কারাদি আপাততঃ যে 
সব দুষ্ট হত, মে সব উদ্দেশোর নিরবতা ও মহত্ব বা কৃঞ্োনখত| নিবন্ধন 
নিষ্পাপ, নির্দোষ এবং প্রশস্ত 1” উহা অহঙ্কার নয়, আত্মতত্ব, উহা দবণা নয়, 
রুচির প্রকর্ষ, উহা বিদ্বেষ নয, বিষয়ে অরুচি । আর এক বিন্বাট !__ 


সথি, ওই বিপিনে মুরলী বাজায় 
আমার মন, উচাটন, 


. হাক, খবরে থাকা হ'ল যেদায়॥ 
একটা প্রাচীন সঙ্গীত। 
এই হুইল এক রকম, এহ'লো বাশীর গানে। কিন্তু ধরের ভিতর যে গঞ্জনা ! 
মে গঞ্জনায় ঘরে -তিষ্টাদায় ।. আমার স্ভক্ি 'শিশুটাকে 'কোলে করিয়া 
কোথায় সড়াইব, আশ্রয় লইব স্থান নাই॥ বুকের শিশুটাকে কোন রকম 
চাইয়া উঠিতে ' গারি এমন গতিক দেখি না আমার "ভক্তির এত ও শক্র। 
কংশের চর যেন: সর্বত্র ফিরিতেছে।” 'আমার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রবর্তিত 
ধর্ম ধর্মের - চূড়া, পান করা বড় কঠিন। দ্ঘরে থাকা দায়। : কেন; দেখুন :- 
বহিূ্ধ লোক সঙ্গেই বাস ধরিতেছি। * সাড়ে গনয় আনা লোক বহিমুখ, 
রী বক্রন্ধুবাঙ্ধব প্রায়ই “তক্তিহীন স.তরাং এক ' প্রকার নীস্তিক। ' ফেনা 
বিষয়ী ভারত সন্তান গোরা হইলে ও কালা আদমি। আবার বিষযীয় অন্ন 
র্যত্ত অগ্রাহ অস্পূশ্য। 
_ বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। 
মলিন মন হুইলে নহে কৃষ্ণের শরণ 


১৭৬ ভক্তি । [নম বর্ব--৬্ঠ, সংখ্যা। 


টড 82 টি নিত টিম জরিনা 
ইহা দাস গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন । সকলে বিষয়ী না হউক্‌, প্রয়োজন বণ: 
ব্ষিযী-সনদ-প্রিয়-জন এক প্রকার সকলেই। তাহা! হইলে পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। 
প্রভৃতি মহামান্য গুরুজনকেও উপেক্ষা করিতে হয়। হাটিতে বসিতে, সর্ষ কর্ধে 
যোষিং-সঙ্গীর সঙ্গ করিতে হয়। নচেং গৃহস্থ গৃহ রক্ষা করিতে পারেনা, 
এত বিচার করিলে শিবের ব্রিখুলে উঠিতে হয়। ব্রিতাপর্ূপ ত্রিশুঝ, 
আবার ত্রিশ্ল! কর্দাচার সন্ধে কি বলিব, পান ভোজন ও বন্ধ হইয়া যায় 
পান « ভোজনেহপ্য প্রবর্তনম” ফেরোয়ারী আদামীর মত পলাইয়া ফিরিতে 
হয়! কদাচারে দেশ জাতি সমাজ এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ঘে 
দিকে চাই, কেবল কংশের চর। যাই কোথা? প্রজ্প গ্রাম্য কথা বৈ শোক 
মুখে অন্ালাপ নাই, সর্ধ্বদিকে কুট নীতির ধাগুড়া খেরা। তোমার ভক্তি 
লইয়! থাকিতে হয়, গোলে না, ই ভোলে যাও, তথায় ও মশকদংশন ( মশার 
কামড়)। এখন পপ! কি? পঞ্থা, উপায়, গতি, নিস্তার, ভক্তি শিশুটার প্রাণ 
বাচাইবার উপায়, একমাত্র ভগবং প্রনন্নত।। ভালমন্দ, সদন২, বিষযী 
অবিষরী তিনি চিনেন। তাই, অগতির গতি ভগবং প্রন্নতা ইসার। তিনি 
যেমন সঙ্গ জুটাইয়্া দেন তেমন সঙ্গেই বাদ করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের 
অত বিচার করিয়! কূল পাওয়া যায় না। ভক্তি শিশুটীকে প্রাণে বাচাইয় 
রাখিতে পারিলে, উনি কিছু বয়স্ক হইয়া কংসকে ও গল! টিপি মারিবে 
জি যাহাকে এমব গলদ হুইতে মুক্ত করিয়া নিয়া যান, তাহার অবস্থার 
চিত্রই ওসব শাস্ত্র বচন। ওসব আদর্শ সন্মখে থাকা চাহি। নচেং কোন 
ক্রমেই ভক্তির প্রকর্ষ সাধিত হয় না। বড় হইলে ভক্তি নিশ্চয় হুমতির আনন্দ 
বিধান করিবেন। সংসার নিবিড় কাননে শান্র বিধি সনৃহ মশাল শ্বরূপ 
_জানিবেন। বহু বহু বহিমূর্ধ জন সণ্গে থাকিয়া ও আমরা নিতৈপ্ত ভাবে ফাক 
তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারি এবং শ্রী সব অনুল্য উপদেশ রব 
ভাঙগিয় তক্তির পৌবণ করিতে পারি। কারণ ভক্তি পৌষণে ব্যয় বেশী । 


ক্রমশ £-- 
শ্রীকালীহর বনু। 


ভক্তি। 





ফাল্গুন মাপ, ৭ম সংখ্যা--৯ম বর্ষ । 





তক্তির6ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিবী। 
ভক্তিরানন্দরপা চ ভক্তিতক্স্ত জীবনমূ ॥ 


প্রার্থনা ৷ 





ধিগণুচিমবিনীতৎ নির্দং মামলজ্জঞং 
পরমপুরুষ ! যোহহং যোগিবধ্যগ্রগন্ঠৈঃ। 
বিধি-শিব-সনকা্যৈধধচাতুমত্যতুদৃরং 
তব পরিজনতাবং কাময়ে কমিবৃত্ঃ 1 


ছি ছি আমার আশাও তো! কম নয় ?--ও গে! ও পরমপুরুষ ! আমার আশাও 
তো কম নয়? ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমি-_চাই কি না তোমার দাসত্ব? অনস্ত- 
গকুড়াদি ধাহার অপরিমিত পরিজন, তাহার কি আর দাসের কিছু অভাব 
আছে )--না, সেই সকল দামের পাশে বিবার আমার যোগ্যতাই আছে? 
বামন হ'য়ে চাদে হাত বাড়ানো, ছি ছি আমার আশ!ও তো কম নয়? 


বলি হ্য'? গা, তুমি কি একটা! যে সে সামগ্রী? যোগিজনের মধ্যে শ্রদ্ধাপূত 
হয়ে ধ্াহারা তোমার ভজন! করেন, তাহারাই হইলেন ষোগীর শ্রেঠ। সেই 
শ্রেষ্ঠ যোগীদের ধাহারা অগ্রগণ্য, তাহারাও ধ্যানযোগে তোমায় পাইয়া! উঠেন না। 
অনেকের ধাহারা উপান্ত দেবতা, সেই শঙ্কর বিরিকিও ধ্যানে তোমার নিকটে 
পহছাইঙে পারেন না। ষনকা্দি মুনিগণ--ধাহারা ব্রক্নচিন্তায় নিত্য নিমগ্ন, 
ইহাদের সমাহিত চিত্তও 'তোমার সমীপবভাঁ হইতে পারে না। চিন্তামণি 


১৭৮ ভক্তি । [৯ম বর্ব--৭ম,সংখ্য। | 





তুমি সকলেরই চিন্তার অত্যন্ত দূরে অবস্থিত। তুমি কি একটা যে সে সামগ্রী ! 
আর আমি? শাস্ত্র মানিতে হইলে আমার সঙ্গ করিতে নাই, ছায়াও মাড়াইতে 
নাই। আমি যে-লেক শাস্ত্র কিছুই মানি না, স্বেচ্ছাচারীয় একশেষ। শান্ত 
বলেন। _- 

'লোকযাত্র। ভয়ৎ লজ্জা দাক্ষিণ্যৎ ধন্মশীলতা। 

পঞ্চ যত্র ন বিএ্যস্তে ন কুধ্যাত্তেন সন্গতিম্‌ ॥” 


তবে ?--তবে আমি কেমন করিয়া! তোমার বলি,তূমি যক্তীয় অমনলোভী নিভীক 
কুকুরের মত বৃখা-সাহমী অ'মাকে “দূর দূর" করিয়া তাড়াইয়! ন! দিয়া পরিজনের 
মধ্যে পরিগণিত কর? ছিছি, আমার আশ।ও তো কম নয়? ওগো ও 
পরম পুরুষ! আমার আশাও তো কম নয়? 


ধিক্‌ ধিক শতেক ধিক্‌--আমায় যত বদ ততই ধিকৃ! তোমার চাকুরি 
করিবার একট গুণও কি আমার আছে? নিত্য শুদ্ধ শান্তদোষ সিদ্ধ মহাপুরুষ" 
গণ_াহারা তোমার কিঞ্ুরপদের প্রচৃত উপণুক্ত ; তভীহারাই বা কোথায়, 
আর আমিই বা কোথায় ? আমার না আছে দেহের শুদ্ধি, না আছে মনের তদ্ধি। 
না আছে বাক্যের শুদ্ধি; আমি হইতেছি অণচির একশেষ শাস্ত্রোক্ত সদাচারের 
তো ধার ধারি না, তখন দেহের শুদ্ধি হইবে কি প্রকীরে? কুসংস্কার বলিয়া 
সেগুলাকে তো চিরকালই ঠেলিয় বাখিয়ছি! সাত্বিক আহার, সান্তিক 
চিন্তাও তো৷ নাই, তখন মনের শুদ্ধিই বা হইবে কিরূপে ? বরৎ আহারের 
সহিত ধর্ম্বের কোন মন্বন্ধ নাই বলিয়া এবং শ্বাধীন-বুদ্ধির দোহাই দিয়া 
বরাবর তাহাদের অগ্রাহ্থ করিয়! আসিতেছি। তার পর, পত্সচর্চা পর- 
কুৎসা করিয়া-করিয়া, আর হরদম মিথ্যা কথা বলিয়াবল্য়া বাক্যের শুদ্ধিও 
বিনষ্ট করি ফেলিয়াছি। অমন বোচক আমগ্রীর লোভ তো সহজে সংবরণ 
করা যায় না, কাজেই বাক্যের ওদ্ধিতেও আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিয়। 
ফেবিয়াছি। 
হইলাম না হয় অণটি, একটু না! হয় বিনগ্বীই হই। অপর গুণ ধত 
থাকুক আরু নাই থাকুক, এক বিনয়েই সকলকে বশীভ্ুত করিতে গার! 
যায়। দুঃখের কথ! বলিব কি, সে গুণেও আমি বুক্চিত, আমার 'নত অবিনীত 


'ফানুদ, ১৩১৭। ] ভক্তি। ১৭৯ 


অবনীতে আর দুইটি নাই। কাহারাও নিকট মস্তক অবনত কর।টাকে আমি 
আপনাকে অবমানিত করা বলিয়াই আবহমান কাল বুঝিয়া আসিয়াছি। 

হুধুকি তাই? সকল ধর্খের মূল হইল দয়া, অগ্তঃকরণকে কোমল ও 
পবিত্র করিবার উপকরণ হইল দয়া; সেই দয়াতেও আমি একাস্ত বঞ্চিত 
আমার ন্যায় নির্দয় আর দেখা যায় না। জীবের ছুঃখ দেখিয়া একটি দিনও 
আমার প্রাণ কাদে নাই) তাহাদের ছুঃখ দিতে বা হিংসা করিতে একটি 
দিনও আমি ইতত্ততঃ করি নাই। অহঙ্কারে আত্মহার! হইয়া ওটাকে আমি 
্ায়বীয় দৌর্বল্যের লক্ষণ বলিয়াই উপেক্ষা করিয়া! আসিয়াছি। 

অথচ সেই আমিই আবার এমন নিলজ্জ এমন বেহায়া যে, নিজের যোগ্যতা 
বিচার না করিয়া; পরিণামে পরিহাষের কথা না চিত্তিয়া, পরম পুকষ তোমার 
পরিচারক-পদ্ প্রার্থনা করিতে বসিয়াছি। ছি,ছি আমার আশাও তো অল্প 
'নয়। ধিক্‌ ধিক আমাম়ু শতেক ধিকৃ-_যত বল ততই ধিকৃ! 


শ্রীঅতুলক্ণ গোস্বামী ! 


শপ 


রাজার নিকট কাঙ্গালিনীর প্রার্থনা । 


পপ 500 শপ 


রাজ রাছেশবর, দয়ার সাগর, 
অনাথের নাথ তুমি। 

বহু আশ1 করে তোমার ছুধারে, 
এসেছে এ অনাধিনী ॥ 

কত ছুঃখানলে, সদ্দা ছদি জলে, 
বল প্রভু কারে কঝ। 

কে আছে এমন, ছুঃখ নিবারণ, 
ব্যথাহারী সম তব ॥ 

তাই মর্ঘ ব্যথা, হৃদয়ের কথা, 


নিবেদিতে তব পায়। 


ভক্তি। [৯ম বর্ধ--*ম, সংখ্যা । 





এ শুর অস্তর। .. উৎনুক আমার, 
শুন প্রভু দয়াময় ॥ 

ছুষ্ট রিপুদল, করি নানাছল, 
সদ! আসে মম গাশে। 

প্রলোভন ময়, মধুর কথায়, 
ভুলা মনেরে শেষে ॥ 

আবোধ হৃদয়, বোঝে নাক হায়, 
তাহাদের দুর্ধবানা। 

তাদের কুহকে, ভুলি আপনাকে, 
তাদের ভাবে আপনা ॥ 

যোহ রিপু যেই, কি কুহকী সেই 
অদ্ভুত কুহক তার। 

অসত্য বস্তকে, সতা ম্বরপেতে, 
দেখায় সে অনিবার ॥ 

তাই ভাবি সত্য অসত্যে আসক্ক) 
হয় মোহাচ্ছন্ন মতি। 

ফেহযোগ পেয়ে, অন্ত রিপুচষে, 
প্রবল হইয়া অতি। 

ছূর্ধবল জুদয়ে, সহজ উপায়ে, 

করে শীঘ্র বশীভূত । 

আনন্দে তখন, স্বকার্ধ্য সাধন, 
করে তারা ইচ্ছামত ॥ 

ক্ষি যন্ত্রনা প্রভূ, এমন তো কভু, 
দেখিনি শুনিনি আর - 

আসি মম পুরে, জব হল পরে, 
নিজে আমি হৈনু পর ॥ 

তাদের অমতে, না পারি চলিতে, 
এত.তারা বলবান। ্ 


ফান্ধন, ১৩১৭।] ভক্তি । ১৮১ 


কোন শক্তি নাই, কিসে মুক্তি পাই, 
কর প্রভু মোরে ভ্রাণ॥ 





তুমি বিনা আর, আছে সাধ্য কার, 
| নাশিতে এ রিপুদলে। 
তাদের তাড়না, আবত সহেনা, 
ক্ষ প্রভু এ ছুর্বলে॥ 
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পাঞ্গন, 
শুনিয়াছি রাজ ধর্শ্ম। 
নাশি ছুষ্টগণে রক্গি দীন জনে, 
কর প্রতু রাজ কর্ম ॥ 
আর এক আশ, আছে শ্রীনিবাস, 
পূর্ণ কর এবে মোর। 
বড়ই ছুংখিনী আমি কাঙ্গালিনী, 
নাশ দরিদ্রতা মোর ॥ 
দ্বাও হেন ধন, না কমে কখন, 
বায় করিলেও ঘাহ1। 
চাহি মনোমত, এই ধন যত, . 
দাও প্রভু মোরে তাহা। 
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম। - অনুরাগ ছেম 
আদি ধন কর দান। 
দিয়াসেই ধন, . পুজি ওচরপ, . 


নিত্য নিত্য এই কাম॥ 


শ্রীমতী নীলনলিনী দাসী। 


ৃ ১৮২ ভক্তি। [৯ম বর্ষ ৭ম, সংখা 





কর্ম ও ভক্তি । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


“আপনাকে হীন মানা” জর্বজীবে না ভক্ত সমাজে ? এই প্রশ্নের যে 
মিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে তাহা নির্দোষ নয়। তাহার প্রতিবাদ হওয়া আবগ্তক। 
(কেবল ভক্ত গণ্ডীতে উহা! সীমাবদ্ধ থাকিলে বৈষণবের ভূষণ বিনয় দৈন্যের 
মভঙ্গিম হুধা প্রবাহ গুক্ক হইয়া যায়। আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গদেব জাহ্ুবী ঘাটে 
ঘাহার তাহার পদে লুঠিত হইয়! কৃষ্ণ ভক্জি ভিক্ষা মাগিয়াছেন, শ্রীহস্তে তাহাদের 
মেবা করিয়। কতই ভাগ্য মানিয়াছেন। সে দিন শ্রীনবদ্দীপে সিদ্ধ ভক্ত রাজ 
জয় নিতাই শ্রীদেবেন্দ নাথ গলদশ্রু নয়নে গললগ্ণী কৃতবাসে কুকুর বেশী 
[বৈষণব গণে মহা প্রসাদ ভক্ষণ করাইয়াছেন। বিনয় নির্বশেষ অসীম সিদ্ধ 
উহাতে ভক্ত তাক্ত সব ডুবিয়া বায়। পাষাণ গ্রলাইবার দোহাগ! 
বিনয় বটে, বিনয় মন মাথার টোপ নয় যে, একবার মাথায় দিলাম, 
মাবার খুলিয়া রাখিলাম। উহা! মস্তকের শিখা শ্বরূপ, সতত মস্তকে 
বিরাজ করে! মুখ চিনিয়া কেহ বিনীত হয় না। যে কাঙ্গাল, সে আপামর 
র্ধসকাশেই কাঙ্গাল, নত। গাঁপীর সংসর্গে পড়িলে ও বিনয় দৈগ্ কেন 
শ্যাগ করিয়া" যাইবে? “এই ব্যক্তির মত চলিবার, আচরণ করিবার, যুগ্রি হেন 
$ঈগীবের শক্তি নাই «এই ভাবিয়া অতি বিনয়ের সহিত আমরা সরিয়া গড়িতে 
শারি। হার হৃদয় কাদ কীাদ দ্রবীভূত, সে সকলের নিকটেই দীনাবনত 
পাশব বৃত্ত নর ও তাহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ভাল মানুষ হয়। হুতরাং 
ব্ীনজন অজাতশক্র, তাহার শক্র নাই। নিংশক্র জনের তক্তি পথে কণ্টক 
বাকে না। 
| দত বা অসৎ সঙ্গ বলিতে এক সং অপর অসৎ বুঝার-। হুতরাং যুগ- 
পৃ সদং জগ ঘটে ।. সৎসঙ্গ ও অমৎ সঙ্গতাই অভিন্ন কথা। “সৎসঙ্গে 
নৃৎ হয়» “অসংসঙ্গে অসৎ হয়” এসব কথার মর্ব অন্যরূপ বুঝি সংসঙ্গ 
নং বা অসৎ হয়, একর ধাটি। অর্থাৎ অসঞ্জন সং হয়-বা সজ্জন অসং 
য়ে। বাহার টান রেশী তাহার দল টিকে, দৈষ্েরই জয়লাভ হয়। এ 
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কর্ম ও ভক্তি সম্মন্ধে শেষ বক্তব্য, যাহ অতি সারবান্‌, যাহা শ্ীমন্তাগবত 
গাহিয়াছেন, তাহা এইঃ-_ 
ভাবৎ কর্ম্াণি কুব্বাঁত ন নির্দিিগ্ভেত যাবতা। 
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা আদ্ধ। যাবন্ন জায়তে॥ 
যে পধ্যন্ত নিব্রবেদ না জন্মে, যে পধ্যস্ত ম কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জশ্মে 
ষে পধ্যন্ত কর্ম নকল অবশ্য করপীয়। শ্রদ্ধা! জম্িলেই কর্ম জগ্লাল বিনষ্ট হয় 
অর্থাৎ শুভ কর্থের বিরাম খটে। অতঃপর ভগবংসেবাধূল কর্ম প্রবাহ শ্বতঃই 
চলিতে থাঁকে। বাচালতা ভয়ে এখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। 
কথায় কথায় প্রবন্ধ অনেক বাড়িয়া পড়িল। ৮77 


সমান । 


শ্রীকালীহর বু। 


সংপ্রসঙ্গ । 


পুর্ব প্রকাশিতের পর] 


চ। তুমি বলিতেছ যে মন জ্ঞান ভূমিতে উন্নীত হইলে বিবেক বৈরাগ্যাদি 
লাভ হয়, কিন্তু তাহ! হইলে সংম।রে থাকা হয কিরূপে? 

র। তোমাকে পুর্ববে এ সম্বন্ধে বুঝাইয়! দেওয়া সত্তেও তোমার সন্দেহ 
দূর হইতেছে নাকেন? ভাবতেদে আশ্রম ভেদ হয়, স্থান ভেদে হয় না, 
ফলত: সংসারাদি আশ্রম সকল ভাষ বাচক জানিও; জীব যাবৎ অজ্ঞানের স্বরে 
অবস্থান করে, তাবৎ মোহ ভ্রমে তাহার জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় সে অনিত্য 
রাসনার দাস মাত্র, বিষ্টা-পূর্ভাগ্ড লিপুরের মধ্যে রাখিলেও যেমন তন্ধ্যস্থ 
বিষ্টা আতরে পরি ধত হয় না সেইরূপ, এ সময়ে সে যেখানেই থাকৃক বা যে 
আশ্রমই অবলম্বন করুক না কেন, তাহাকে পূর্ণ সংসারী বলিয়া জানিও, পরে 
সক্চিত্তী, সংকর ও সাধু সঙ্গের ফলে জ্ঞান লাভ করিলে যখন তাহার আপনার 
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ও সংসারের শ্বরূপ বোধ হয়, কেবল তখনই সে তোগের দ্বারা কর্ধ্ষয় 
করিয়া চৈতন্য লাভ পূর্বক নিত্যানদ্দ সত্তোগ করে, ভোগ কর্খব সন্গ্যাসের 
অন্তর্গত এবং প্রকৃত জ্ঞানীরাই এই কর্্মসন্য/সেব অধিকারি, রূ% রসাদি 
বিষয় পঞ্চ অজ্ঞানীগণেরই ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করিয়া বিপথে লইয়া 
যাইতে পারে । অবসাদ গর্ভ ক্ষণস্থায়ী হখ প্রধান করিয়া ভ্রমান্ধ জীবগখেরই 
সর্ধনাষ করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীগণের অনিষ্ট করিতে পারে না, ভাব 
রূপ তৈলের ছারা সিক্ত থাকায় তাহাদের চিত্তে আসক্তির আটা লাগে না। 
চতুর মক্ষিকা যেমন আপনার পাখা দুইটি সাবধানে রাধিয়া মধু পাঁন করে, 
সেইরূপ তাহার! জ্ঞান ও ভাব অব্যাহত রাখিয়া! বিষয় ভোগ করেন, পুর্বে 
বলিয়াছি যে মন অজ্ঞানে উপভোগ, জ্ঞানে ভোগ চৈতন্তে সম্ভোগ করে,তোগে 
উপভোগের অতৃপ্তি গর্ভ মোহ বন্ধন নাই, পরিণামে তৃপ্তি প্রসব করে বলিয়| 
ইহ! মোক্ষের সোপান স্বরূপ জানিও ভাবে রূপ রসাদির আশ্বাদন করাকে ভোগ 
বলে, অবিগ্যাই জীবের কর্ণচক্র ঘুরাইস্া শুভাণুত ফল প্রদান করে কিন্তু জ্ঞান 
লাভের পর যখন অবিষ্ঠ! এই চক্র ত্যাগ করে, তখন হইতেই ভোগের আরন্ত 
হয়, চাকা ঘুরাইতে ঘুর।ইতে ছাড়িয়া দিলেও যেমন উহার পূর্বববেগ্ প্রশমিত 
হওয়া পর্যন্ত ঘুরিয়া তবে স্থির হয়, সেইরূপ জ্ঞানীগণ অবিদ্ঠার হস্ত হইতে 
নিষ্বতি পাইলেও সঞ্চিত বাসনার ক্ষয় হওয়া পধ্যন্ত বিষয় ভোগ করেন, 
গন্ধের দ্বারা আ'কষিত হইয়া মঙক্ষিকা যেমন ভাগুস্থিত মধুপান করে সেইরূপ 
তাহারা ভাবে বহিজগতের বিষয় ভোগ করিবার সময় উহাতে যে চিৎসত্বীর 
আনাস পান, মেই আভাসই তাহাদিগকে অস্তজ গশ্থিত চিদানন্ৰের উ ২সাভিমুখে 
আকর্ষণ পূর্ধ্বক মস্তোগ প্রদান করে, ফলঙতঃ সংসারের স্বরূপ জ্ঞান হইলে 
তআহাতে আর মোহ জনিত আসক্তির আকর্ষণ থাকেনা, সুতরাং জ্ঞানীগণ 
সহজেই এই জংসারের পরপারে যাইতে সক্ষম হন, তুমি বোধ হয় মরুভূখি 
মধ্যস্থ মরিচীকার বিষয় শুনিয়াহ, যাহার! মরুভূমি ও মরিচিকার তত্ব জানিয়া 
ও সঙ্গে ছত্র ও জল লইয়া উহ! পার হইবার জন্ত অগ্রসর হন তাহারা মক্- 
ভূমির তাপে অবসন্ন ও মরিচকার দ্বারা আকধিত ও প্রতারিত হন না, বরৎ 
মরুভূমিতে ঘাসের মত এক প্রকার ক্ষুদ্র লতা জন্মে, উহার তলদেশ হইে 
বালি সরাইলে সরবতের স্তাঞ় সুস্বাদু বারি পূর্ণ এক প্রকার বৃহৎ ফল" পাওয়া 
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যায়, তত্বন ব্যক্তিগণের সঙ্গে জল থাকিলেও হৃবিধা,মত উহা পান করিয়া তৃপ্তিলাভ 
করেন, হুতরাং মরিচকার শোভা তাহাদিগের বড় মনোরম বলিয়া বোধ হয়, ফলে 
এইরপে ম্নিখ্যণর সত্যবং প্রকাশ বৈচিত্র দেখিয়া বিশ্ময়যুক্ত আনন্দ ভোগ করিতে 
করিতে তীহার। যেমন গাস্তব্য স্থলা ভিমুখে অগ্রসর হন, সেইরূপ সংসার ও মায়ার 
তত্ব অবগত থাকায় জানীগণ যখন উহা অতিক্রম করেন তখন তাহাদের 
প্রত্যেক কর্মে ভগ্ববদ্ভাব অব্যাহত থাকে বলিয়া তাহারা সংসারে আসক্ত ও 
মায়ার-লীলা-বৈচিত্রে মুগ্ধ হন না! বরৎ তাহার শোভা দর্শন ও অঘটন-ঘটন- 
শক্তি অনুভব করিতে করিতে সুখে অগ্রসর হন এবং আবন্ঠক মত মরুভূমি- 
জাত ফলের মধ্যস্থ গুমিষ্ট বারি পানের ন্তায় সংসারস্থিত রূপরসাদির অস্ত- 
নিহিত চৈতন্য সত্তার সংসর্গ জনিত আনন্দ ভোগ করিয়া প্রারন্ধ ক্ষয় করেন, 
নচে২ মরুভূমির তত্ব না জানিয়া উহা পার হইবার চেষ্টা করিলে যেমন 
তাপদগ্ধ ও পিপাসিত প্রাণে মরিচীকার দ্বারা আকষিত হইয়! মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতে হয়, সেইরূপ বিবেক বৈরাগ্যহীন অজ্ঞান মানবের বহিষ্মধীন দৃষ্টি বিষয় 
পঞ্চের বাহ আকারে নিবদ্ধ থাকায় তাহারা উজার অন্তনিহিত রসমাধূর্য্য 
ভোগ করিয়। তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, অতৃপ্ত প্রাণে ভ্রান্ত লক্ষ্যের উদ্দেশে 
ছুটাছুটি করে ও শেষে অশান্তিময় জন্মমৃত্যুর আবর্তনে পতিত হইয়া! যন্ত্রণা 
পায় মাত্র, ফলতঃ সমুদ্র হইতে রতুলাভ করিতে হইলে যেমন প্রথমতঃ তাহার 
উপার জানিয়া পরে তছুপযোগী পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়! কাধ্য করিলে 
সিদ্ধকাম হওয়া যায়, নতুবা ডুবিয়। মরা সার হয় মাত্র, সেইরূপ এই ভৌম- 
নরক হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিয়া পরে ভাব! 
শ্রয়ে বিষয় ভোগ করা কর্তব্য, নতুবা অধঃপতন অনিবাধ্য হয় জানিও, ভাই ! 
ভোগ বৃক্ষেই মোক্ষফল ফলে, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, ও বৃক্ষ হইতে ফল 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভোগ হইতে তৃপ্তি ও তৃপ্তি হইতে মুক্তিলাভ হয়, কিন্ত 
তাহা বলিয়া যেন উপভোগ কে ভোগ বলিম্না ভুল করিও না, মনে রাখিও 
যেবিচার ও ভাব যুক্ত বিষয়' রসাস্বাদদন করাকে ভোগ বলে, সৃৃতিকা ও 
জলের যোগে বীজের ন্যায় জ্ঞানও ভাবের যোগেই এই ভোগ বীজ তৃত্তির 
আকারে পরিবদ্ধিত হইয়া! পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে মোক্ষফল প্রসব করে, ফলে 
ভোগ ভিন্ন প্রারন্ধ কর্থের ক্ষয় হয় না, যে মুড সাময়িক আবেগ 'বখতঃ ভোগের 
৪ 


১৮৬ ভক্তি। [ ৯ম বর্ষ- ৭ম, সংখ্যা। 





পূর্বেই অহংকারের দ্বারা ত্যাগের অভিনয় করে, পরিণামে তাহাকে কপট ও 
মিথ্যাঢারী হইয়। অধঃপতিত হইতে হয়, অতএব সংসা'র রূপ ভৌম-নরক 
হইতে উদ্ধার হইতে হইলে জ্ঞান লাভ পূর্বক লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ভাবে 
ব্ষয় ভোগ কর! ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ভাই! ভোজনের পুর্বে খাচ্য 
দ্রব্যের গন্ধ ও সুখকর বলিঘ়্া বোধ হয় কিস্তু ভোজনান্তে যেমন উহা! ভাল 
লাগেনা, সেইরূপ ভাবাশ্রয়ে ব্ষিয় ভোগ করিবার সময়ে বিষয় নিহিত চিদাভাস 
তাত্কাদীন হুখের কারণ হইলেও সাধক যখন সেই আভাস অবদম্বন পূর্বক 
ত্বরণ চৈতন্যের আনন্দ রষাস্থাদ বরিতে সক্ষম হন, তখন বিষয় সুখ তুচ্ছ বলিয়া 
মনে হয়, হুতরাৎ এই মময়ে ত্যাগ আপন! হইতে দিদ্ধ হর জালিও নচেহ £-- 
নেশ্দিতনি অধ্যঘ্া য আস্তে মনগা! স্মরন 
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হব 


নি রার্দবিধুত্। মিথ্যাচার অ উচ্যতে (গীতা ৩1৬) 
অধাখ যে ব্যক্তি কর্মেত্িয়গণকে সংযত করিয়া আসক্তিযুক্ত চিত্তে বিষয় স্মরণ 
করে, সেই আত্মধঞ্চনা কারীকে মিথ্যাচারী বলা যায়। 


ক্রমশঃ | 
শ্রীহরেন্দ নাথ মুখোপাধ্যায় । 





অম্বত প্রসাদ । 


শপ 00. পপ 
৪5০ 


(পাগল হরনাথ), 


১) ভালবেসে যে না কাদে তার ভালবাস! ভালবাদাই নয়; সোণায় 
যেমন সোহাগা, প্রেমেব তেমনই কাম; দুয়েই গলায় ও বিশুদ্ধ করে। 

২। মায়া শুন্য স্থানই কৃষ্ণের আলয়, অতএব, যেখানে কৃষ্নাম হয়, 
সেখানে তিনি নিশ্চয়ই থাকেন, কেননা নাম গুনে মায়া.পলায়ন করে, অতএব 
যাহার সদা! নাম করেন, তাহারা কৃষ্ণ রাজ্যেই বাস বরেন। 

.৩। মানুষ যত দিল প্রব্ূত হীরা না চিনিতে পারে, ততদিনই সামন্ত 
কচকেই হীরা! মনে করে, তারই আদর যত করে এবং ভাহাকেই মু্যধান 


ফান্ধন, ১৩১৭। ] ভক্তি। ১৮৭, 


রিডার উরি 25827 ডিক 
মনে করে; তার অন্থেষণেই ব্যস্থ থাকে, একবার হীরা চিনিলে আর তার, 
কাচ কুড়াইতে ইচ্ছা হয় না। 

৪।, সামান্য মদ একজনকে মাতাল করে, কিন্তু একজন কঞ্থপ্রেমী জ্গংকে 
মাতাইতে গারেন। 

৫। জীবের প্রতি প্রেম ভাগবামা একটু একটু বাড়াইতে বাড়াইতে কৃষ্ণ 
প্রেম আসিবে, সাধারণ প্রেম হইতে বিশবপ্রেম শিখাইবার জন্থই ভ্রান্ত জীবকে 
প্রভু সংসারে নিজ হইতে পর, পরে পরকে ভাল কর্দিবার জন্য সঙ্বন্ স্থির 
ক'রে দিয়াছেন। 


৬। যখন কেবল সর্বদ্ধটা ছাড়ে খন গ ভালবাসাই বিতাপ্রেম হয়। 
৭। সাগ্্থেকে দূরে থাকাই ভাল; মাধুর বিচার করিবেন না, যত দিন 
মা সাপুড়ে হবেন, ততদিন কোন মাপকেই ধরিতে যাবেন ন1। 


৮। খুগলমান যতই যত্ধ মুগ্রী পালুক না কেন, এক দিন না ঘেমন একদিন 
তার গলাতে ছুরী বসায়, তেমনই যতই মায়ার নিজের হই ন| কেন মায়া কিছ 
কখনই দয়। ক'রে ছাড়িরা দেয় না। 


৯1 বিচার বুদ্ধির অনুসরণ কারে ধীরা প্রড়কে লাভ করিতে চান 
স্ারাই পড়ে হাবুডুবু খান, অন্ধ হইয়া গ্লীরা কৃষ্ণের শরণ হন, তারা আৰ 
কোন পরীক্ষাতে পড়েন না, পড়িলেও যিনি পরীক্ষক তিনি গাশ কিবা উপায় 
দেখাইয়। দেন। 


১০। তুমি শূদ্র, আমি ত্রাঙ্গণ এ চিন্তা কোন কাঁজের নয়, এ চিন্তা 
আমার নিকট লাই আমার 'জাত খেয়ে রেখেছে ঘরে গৌরাঙ্গ গুণমনি” । 

১১। কুষ কিনিবার একমাত্র মূল্য লালসা, সেই রদুটা দিন দিন বৃদ্ধি 
করুন, অচিরেই কু্ণ হস্তগড হবেন, কৌথাও লুকিয়ে থাকতে পারধেন না 
বিরহিনীর স্বামী অনুরাগ যেমন, স্বামী সোহাগিনীদের মোহাগের কথা গুনে 
গুণ বাড়ে, তেমনই বদি কষ অনুবাগিনী হইতে চান, নিরুহিনীদের যত 
ধারা স্বীমী মোহ।ণে গলে রয়েছে তাদের সঙ্গ কন, দেখিবেনে আপনিও তাঁর 
প্রেম পাইবেন, যেখানে গেলে স্বামীর কথা শুনিতে পাবেন, মেইথানেই যাবেন 
আর যাঁর সঙ্গে খ্বামীর কথ! শুনিতে পাবেন তার মঙ্গই সর্দা প্রার্থন। করিবেন । 


১৮৮ ভক্তি । [৯ম বর্ষ-+৭ম, দংখ্যা। 








১২। পথের পথিকের সঙ্গ ব্যতীত গৃহবাসীর সঙ্গে পথের কথা কহিতে 
যাইও না, তাহাতে হুখের বদলে ছুঃখই পাবার সম্ভাবনা । 

১৩। চারে মাছ আপিবার পুর্বেই যেমন জল আলোড়ন ও চতুর্দিক সামান্ 
বিচলন হইয়া শীকারীকে মাছের আগ্রমন জানাইয়া দিয়া খুষী করে, তেমনই 
ভক্ত হৃদয়ে কৃষ্ণচন্ত্র আমিঝার আকুলতা আসিয়া ভক্তকে আনন্দে নিতাস্ত 
কাতর করে, ইহারই নাম পুর্ববরাগ। 

১৪। যারা একবার গৌর বলেছে, যারা জলে নামিয়াছে, একদিন না 
এক দিন মাছ ধরেই উঠবে, অতএব সাবধান, সামান্ত মাত্র ভেখধারী সাধুকেও 
কদাচ ঘ্বণ] করিবে না। 

১৫। সাধুর ভাল মন্দর বিচার আপনি করিতে যাইয়! আইনকে আপনার 
উপর আন৷ মূর্খতা! মাত্র। বিচারের ভারট। বিচারককেই দেওয়া ভাল। 

১৬। ওঁধধ খেলেই ফল পাওয়া যায় না, ওষধ খাওয়ার সঞ্গে সঙ্গে যেমন 
অন্ত কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়, তেমনি নামরূপ মহৌষধির সেবনের 
সঙ্গেও কতকগুলি নিয়ম পালন আছে, যদ্বে সেগুলি পালন "করিলেই ভবরোগ 
নিবারণ হইয়া জীব কৃতার্থ হয়। 

১৭। সেই চতুরে হাত এড়াইতে হইলে বেশী চাতুরীর আবগ্তক। তাই 
দেখে চণ্ডীদাম বলেছেন “কানুর সঙ্গে পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই। 
যদি যাইবি দক্ষিণে, বলিবি পশ্চিমে, দাড়াবি পৃরব মুখে"। এ কেমন বাবা, 
“এতে স্থির থাকিবে যে, কৃষ্ণ পাবে সে।” 

১৮1 হাতে আয়না পেয়ে যাঁরা টার নেবার কান্না ছাড়ে না, তারা মার 
খায়, তাতেও ভুলে না শেষে পাইয্াই থাকে। তাই বলি বাবা, যারা কৃষ্ণ 
চান তারা বেশ চারিদিকে পাকা না হলে কখনই মনের মত পান না। 


দ্ীন--রসিকলাল দে। 


ফান্তন) ১৩১৭] 


ভক্তি। ১৮৯ 





মম, 
তব, 


মোর, 


আমি, 
ওছে, 
মম, 
তব, 


তবে, 


নাথ, 


উহা, 


প্রার্থনা । 


সি ৩ তু 


মলিন চিত্ত, ভুলেছে সত্য, 
মত্ত মায়ারি ঘোরে। 


মধুর মুর্তি, লাবণ্য ভাতি 


পরাণেতে নাহি স্বরে ॥ 
সদা এ অন্তর, হের অনুর্ব্বর, 

না আছে রসের লেশ। 
শান্তি বিলুপ্ত, তাপেতে তপ্ত 

বিশুক্ষ, বিবর্ণ বেশ॥ 
গুনেছি: শুনেছি তুমি রসময়, 

রসিক নগর বর। 
আকুল আহ্বানে ডাকিলে তোমারে, 

রহিতে না পার থির ॥ 


 মরমের কথা, হুদয়ের ব্যথা, 


প্রাণের আকুল ধ্বনি, 
শ্রবণ বিবরে, পশিয়াছে যদি 
হে বরেণ্য গুণ মণি! 
কোমল পরশ, যোগেতে সরল, 
কর এ কঠোর প্রাণ। 
আঝআধারেতে ঢাক! অন্তর মাঝে 
কর হে আলোক দান॥ 
এ বিদ্প্ধ চিত, কর পরিণত 
কুম্গুমিত মধু কুগ্জে। 
হউক শোভিত প্রেমের প্রবাহ 
আর, ভাবের প্রশুণ পুঙ্জে॥ 


১৯ ঘক্কি।- [ইন ধর্ম) সাকা, 





পরে, সু কাননে, হে হু বিহারি? 


তুষি এস, তুমি এম। 
আগ, নাগরীর সনে...য়ধুর মিলনে, 
জদয় জুড়িয়ে বস ॥ 
আমি, সরীর অনুগা হইয়ে, অদূরে 
| _ অলক্তক রাগ লয়ে। 


তব, মঞ্জীর ভূষিত রাঙ্গা পার পানে: 
_ খাকি, তৃষিব নয়নে চেয়ে ॥ 


দীন হীন-শ্রীরম্কলাল দে। 


শ্রীঅদ্ৈতৈর প্রতিজ্ঞা। 


8 
“হরিনীমে” নিষ্ঠাহীঘ, 
দেখি সবে নিশি দিল, 
প্রভুর গরাণে কত ক্ষোভ অশ্রু ক্রিছে। 
"হরেক হরি হরি” 
সখন হস্কার করি, 
সুনীল নলিন আখি সম! দেখি ঝরিছে 1. 
0৯) 
. চন্দন তুলসী দলে। 
:. পহিতর আঙকবী জলে, 
জ্বি ্রীপাদপন্য শারি নিত্য সঁপিছে! 
ছা-গ্রড়ু তোমায় কবে, 
প্রকট দেখিষ বৈ, : 
জ্গহ'তরিয় সবে হরিনাম জপিছে !” 


ফাঁস ১৬১৭ ভক্তি ১৯১ 





গুনিয়া আমার প্রাণি, 
দারুণ শৌকের দাহে দিবানিশ জ্বলিছে। 
শুন বিশ্ব বাসিগণ, 
শুন তক্তাভক্ত জম, 
স্রীঅতৈত প্রাণগণ এ প্রতিজ্ঞা করিছে ; 
(৪) 
হরিকে আনিয়া ধামে, 
মাতাইব প্রেম নামে, 
এ বিশ্ব মেদিনী মনে মু মোর জাগিছে) 
সাধন ভজন ভবে, 
এ মোর-সার্বক তবে, 
সার্থক মালিব, যবে সবে প্রেম মাগিছে ! 
ৃ ০ 
বিশ্ব পাপ তাপ যাবে, 
সবে হবিগুণ গাবে, 
হরির প্রেমের ভিক্ষা সবে ভবে যাচিছে ) 
মিছা মায়া পরি হরি, 
সবে ববে হরি হরি;” 
হরি বোলে প্রেমরোলে সকলেই নাটিছে। [ 
(৬). ৃ 
 দ্বেষ হিংসা শোঁক 'শিল্কা, 
-  খপ্রেষেতে পুরিবে হিয়া) 
ুতিমান্‌ হরি প্রেম বিমানে বি 
| বাডাইফে ধান; 
প্রেমের গয়ঙ্গে মুঃ মন প্রা মৌহিছে ১: 


১৯২ ভক্তি। [১মর্ব--৭য। সংখ্য।। 





ডি.) 
তবে এ শাস্তির ধাম, 
এ মোর “অছৈত” নাম, 
সার্থক মানিব ; মোর মন প্রাণ জানিছে ! 
অমোঘ শান্তির জল, 
সিঞ্চিয়া সকল স্থল, 
মহামন্্লের ধ্বনি চতুদ্দিকে হানিছে! 


্রীহরি চরণ দে, 


০ 


উপদেশাস্বত ৷ 
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৬৩ ৩ম 


(পূর্বব প্রকাশিতের পর 1) 
(শ্রীল পাগল হরনাথ ঠাকুরের উক্তি) 


যৌবনকালে স্ত্রী বিয়োগ হইলে সে সময়ে স্ত্রীর অভাব কিছু মাত্র অনুভব 
করিতে পারা যায় না, কিন্তু সেই যৌবনকালের অভাব বৃদ্ধ বয়সে বিশেষরূপ 
অনুভূত হয়, তবে [%০606100 ও আছে। 

প্রকৃত মনুষ্যত্ব, যতদিন পূর্ণ যৌবন থাকে, বৃদ্ধ বয়দ আমিতে আরন্ত 
হইলে মনুষ্যত্ব ক্রমশঃ ভ্রাস হইতে থাকে। তবে যৌবনে মনুয্যত্বকে পাকা 
করিতে পারিলে, বৃদ্ধ বয়সে উহার খুব কম হ্থাস হয়। 

মা ও পৃথিবী এই ছুই সমান, পৃথিবী যেমন খননকারীর অনিষ্ট করে না, 
মা ও তেমনি পুত্রের নঙ্গল ছাড় অমঙ্গল কামন। করেন না । কোন গাছ শুগ্ঠে 
রাখিলে এবং তাহাতে জল ঢালিলে যেমন সেই গাছ কোনরূপ বাঁচেনা, তেমনি 
মাকে ভক্তি করিতে উপেক্ষ। করিলে কোন রকমে তাহার মঙ্গল হয় না। 

সকল সাধন ও ভজনের সময় যৌবনকাল, যৌবনকান হচ্ছে পুণিমার চাদ । 
কলার বৃদ্ধি ও ভ্রাসের মধ্য অবস্থা হচ্চে পুণিমার: চাদ। ০০7৮০11178 
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0০৩: অর্থাৎ সাধন্‌ শক্তি এই পুণিমার অবস্থায় পূর্ণ থাকে,পরে ক্রমশ 
কমিতে থাকে, এই জন্তই যৌবন কালই সাধন ভজনের ময় । যৌবনের সমর 
একবার কৃন্ণ বলিলে আর তার বিনাশ হয় না। কৃষ্ণ ও সেই যৌবন-ঘুক্ত লোককে 
সাদরে গ্রহণ করেন। টি 

মনের স্তার তরল পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই, সেই জন্যই সদ। চঞ্চল। মূনকে তির 
রাখিবার উপার নাম লওয়া। অমাবন্তা, পুণিমাতে যেমন সমুদ্রের জল স্ৰীত 
হইয়া চঞ্চল হয়, মনও তেমনি মেই সময়ে চঞ্চল হর, এই জন্যই একাদশী, 
অমাবস্তা, পুণ্নিম! প্রভৃতিতে উপবাস করিবার বিধি । উপবাস যে দ্দিন করা যা 
মেদ্িন নাম করিতে কেমন আনন্দ হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ। 

ঈশ্বর অপ্রাকুত দেহ বিশিষ্ট হইলেও আমাদের নিকট আধিবার সমস্ব 
তাহাকে প্রাকৃত অবস্থাপন্ন হইতে হইবে,*নচে আমাদের সন্মুখে কখনই 
আসিতে পারিবেন না। আবার অপ্রা্কত দেখিতে গেলে, সেই সম্য় আম।- 
দিগকেও ভাবময় দেহ বিশিষ্ট হইতে হইবে, তাই শ্রীকষ্ণ অজ্ঞ্নকে বলিয়া- 
ছিলেন “ন তু মাৎ শক্যসে রষ্ট মনেনৈব শ্বচক্ষুষা, দিব্যৎ দামি তে চক্ষুঃ 
পশ্য মে যোগমৈথরমৃ।” 

হুখ দুই প্রকারের (১) যেমন নেশা ক'রে আনন্দ করা (২) আর অন্য 
লোককে নেশ৷ করিয়ে আনন্দ বা হুখ অনুভব করা। রসগো্র ঢে'রীর 
বাস্তপের কাছে বসে থাকার চেয়ে ময়রার কাছে ব'সে থাকা ভাল, কারণ 
রসগোল্লা ফুরিয়ে গেলে আর রসগোল্লা পাওয়া যাইবে না কিন্তু ময়রার কাছে 
ধ'সে থাকলে যখন ইচ্ছা! রসগোল্লা খাইতে পাওয়া যাইবে। 

সেইরূপ ব্রখৃর্যের কাছে থাকার চেয়ে উগধ্যের মালিকের নিকট থাক! 
ভাল। 

প্রতুর সহিত পিরীত বাখিলে একদিন ন! একদিন কুতার্থ হওয়া যাইবে। 

পৃথিবীর সমস্তই দ্রব্য ভাবে পুর্ণ, সেই ভাব সকল উদপীগন করিতে ভক্তির 
আবশ্যক । 

প্র। কামিনী ভাল কি মন্দ? 

উ। যাহারা সাতার দ্দিবার ইচ্ছা করে, তাহাদের একটী কলসী বগলে 
লওয়| ভাল, এমন কি যে সাতার জানে, তাহারও কলসী লওয়া' নিরাপদ, সে 

৫ 
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বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সাতার জানে সে কিয়্ৎ-দূর সীতার দিয়া 
কলসী বহার কার্যকে নিন্দা করে, কিন্তু সেই ব্যক্তিই আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর 
হইলে বুঝিতে পারে কলসী বহায় অন্যায় হয় নাই, বরং তাহা ধরিয়া সাভারের 
ক্লান্ত দূর করিতেছে । আমাদের মতন ছুর্ব্ল লোকের ভবনদী পার হবার 
ইচ্ছা থাকিলে জ্ঞানলাভ পুর্র্বক বিবাহ করা উচিত। 

প্র। মৃত্যুর পর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, বাগ, মার সঙ্গে কি সম্ব্ধ থাকে না? 

উ। মৃত্যুর গর ভবনদীর জ্রোতে ইচ্ছা থাকিলেও পরস্পর পৃথক হইয়া 
পড়ে ও কেহ কাহার খবর,রাখিতে পারে না, তখন আবার নৃতন নূতন সঙ্গী 
মিলে। তবে প্রক্ুত ভালবাস! ছার! দৃঢ়কূপে আবদ্ধ থাকিলে, শ্রোতে আর 
বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তাহারাই কেব্ল জন্মে জন্মে একত্র ভ্রমণ করিতে 
থাকে, এই ভাল বাসায় আবদ্ধ হপয়া সংসারে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত 
সম্ভব নব। আদান প্রদানে ভালবাসার সংপুর্ণ পুষ্টি সাধন হয়, আর এই ভাল- 
বাসায় প্রন বাধা থাকেন। 

প্র। চিত শুদ্ধ না হইলে ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব তাহাতে পড়ে কি? 

উ। ঈখরের প্রতিবিম্ব সকল স্থানেই পড়ে, যেমন হূর্যের আলো, চিত্ত 
শুদ্ধ না হইলেও প্রভুর প্রতিবিদ্ব তাহাতে পড়ে, তবে সে ব্যক্তি বা অপবে দেই 
প্রতিবিন্ব দেখিতে পায় না। যে গরীব, পুকুর পরিক্ষার করিতে পারে না বা অবস্থাপ্ন 
কুলায় না, তাহার পক্ষে পুকুরের মোয়ান কাটিয়ে দেওয়া ভাল, মোয়ান্‌ কাটালে 
বেনো জল ঢুকিবে ও শেওলা ইত্যাদি পচিয়৷ জল পরিষ্কার হুইবে, তখন পরি- 
ক্কার জলে প্রতিবিম্ব পড়িলে সকলেই দেখিতে পাইবে । অতীব নরাধম রূপ 
পাপণীর মনরূপ পুকুরে বদ গুণ রূপ শেওলায় পূর্ণ থাকিলে প্রবল ইচ্ছারূপ মোয়ান্‌ 
কাটিয়ে দয়াল নিতাইর দেওয়া নামরপ বেনো জল প্রবেশ করাইলেই জল আপনি 
পরিষ্কার হইবে, তা কোন সন্দেহ নাই। এই হ'চ্ছচে পাপী জীবের সরল পথ।. 

ণমহা প্রভুর প্রলাপ? এই খানি কিরূপ? যেমন গাছ হইতে তোলা ফুলের 
শোভা, আর “চৈতন্য চরিতামৃত” কিরূপ? যেমন গাছে ফুল ফুটিয়া আছে, তাহার 
শোভা। 

প্র। প্রভুর সম্বন্ধে গরস্পর আলাপ করা অপেক্ষ! মিজে নিজে নাম করা 
কিতাল নয়? 
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উ। প্রভুর মন্গন্ষে কথা কহা আর কিছুই নয় যেমন বার দ্বরে জেগে 
কেছ গান, কেছ গল্প ইত্যাদি করে, কারণ সকলেই সাবধান থাকে গাছে তাহারা 
দুাইয়া না,পড়ে। নিজে নিজে যখন নাম করিতে ভাল না লাগে, সেই সময 
তাহার বিষ আলোচন! করা! ভাল। 

প্র। যিনি ভাবে বিভোর, তিনি বহিরঙ্গ দেখিলে ভাব সন্মরণ করিতে 
কি করিয়া? 

উ। যেমন বৌরা স্বামীর সহিত আলাপ করিবার অময় অপর লোক 
দেখিলে ঘোমটা টানে সেইরূপ । 

প্র। যে একবার প্রভুর চরণে শরণ লয়, সে কেন আবার তাহার নিকট 
হইতে দূরে যায়? 

.উ। প্রভুর সহিত একবার পিরীত করিয়! যদি কেহ পুনরায় অনঠায় কার্য 
করে, তাহাহইলেও তার আর বিচ্ছেদর কখনই সম্মাধনা থাকে না। স্ত্রী স্বামীতে 
বিচ্ছেদ হইলে, স্ত্রী যেমন স্বামীর কথা শুনেন! বর স্বামীর যাহাতে অসপ্চোষ 
হয়, সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে এও ঠিক তেমন। আমারা দেখিতে গাই 
কেহ কেহ বিচ্ছেদ অবস্থায় আজন্ম কালই এইরূপ স্বামীর অসন্তোষ জনক কাধ্য 
করিতেছে, কিন্তু প্রভুর পক্ষে বিশ ত্রিশ বৎসর গলক মাত্র, হয়তো এরূপ 
পলক বাদে স্বামী আবার স্ত্রীকে নিকটে লইয়া বুকে ধরিলেন, তাই তাহার 
সহিত একবার পিরীত হলে আর তার বিনাশ থাকে না। 

_ উর্ধারেতা না হইলে উজানে যাওয়া ঘাযনা। উজানে না গেলে বংশী 
ধ্বনী শুন! যায় না, বংশী ধ্বনি না শুনিলে প্রেম আসে না। উদ্ধরেতা: 
ছুই প্রকারে হওয়া যায় এক প্রকার, মন্তিস্বের দ্বারা, অন্ত প্রকার প্রাণায়াম দ্বারা । 

প্র। যদি উদ্বরেতা হওয়া আবশ্যক) তবে বিবাহ করার দরকার কি? 

উ। কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই বিবাহের উদ্দেশ্ট নয়, প্রণয় বা তালবামা শিক্ষ । 
করিবার জন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে হয়ব, ভালবাসার উৎপত্তি স্থান হচ্ছেন প্রকুতিরা। 
তাই ভালবাসা শিক্ষা করিতে হইলে স্ত্ী-রপ গুরুর প্রয়োজন। তাহাদের নিকট 
হইতে ভালবাসা শিক্ষা হইলে তবে সেই ভালবাসায় প্রতুকে বাঁধা যাবে। 

প্র। যদি বিবাহের উদ্দেশ্ত ছেলের জন্ম দেওয়া না হয়, শান্মে কেজ 


আছে? 
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উ। যে, কৃষ্ণ-বশ করিবার ভালবাপা, স্ত্রীর নিকট হইতে শেখে, তার 
ছেলের প্রয়োজন থাকে না, সে হচ্চে বিধি আইনের বাহির, তার শ্রাদ্ধ তর্পণের 
প্রয়োজন কি? তবে যে বিধি আইনের অধীন, তার পুভ্রের আবশ্যক্ন। 

প্র। আমরা তো উদ্ধরেতা নই বা হস্তে পারবনা, তাহলে কি আঁমরা 
উজান যাইতে পাঁরিব না? 

উ। যদি উচ্চ পর্দমতে উঠতে অসমর্থ হই আর প্রবল ইচ্ছা থাকে যে, প্র 
পর্বত শিখরে উঠব, তাহলে একদিন না একদিন পর্বতে উঠব তার কোন সন্দেহ 
নাই। ইচ্ছা বলবতী হইলে ফলবতী ভহতে অধিক বিলম্ব লাগে না। উদ্ধ'রে- 
তা হবার লালস| থাকলে এক দিন ন| এক দিন দয়াল নিতাই উদ্ধরতা 
করিয়া উজান বহাইবেনই। 

প্রভু আমাদিগকে সকল ছিনিষ দিত্বা থাকেন, যে যখন যাহা চাহে তিনি 
সেই সকলি দেন, কিন্তু একটা জিনিষ তিনি দিত পারেন না সেটা হন্ছে 
“প্রেম” কারণ প্রেমের কপি বা নমুনা তাহার নিকটে নাই, তবে যে প্রেমের 
প্রার্থনা করে, তিনি তাহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লন ও তখন প্রেম দেন। 
কাহাকেও প্রেম লইয়া তাহার নিকট হইতে আসিতে দেন না। 

সাধন সিদ্ধের ও কুপা সিদ্ধের তারতম্য । যখন কেহ প্রভুর নিকট হইতে 
তাহার ভাগ্ডারের চাবি পায় ও ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া! প্রত্যেক দ্রব্য পরীক্ষা 
করিতে করিতে প্রভুর নিকট হইতে সেই অকল দ্রব্যের গুণও মূল্য জানিয়া 
তটস্থ হইয়া বিচারের পর কোন জিনিষ ইচ্ছামত প্রার্থনা করে, তাহারই নাম 
মাধনা ইহাতে সিদ্ধ হইলেই তাহাকে ষাধন সিদ্ধ বলে। | 

আর প্রভুর ভাণ্তারে প্রবেশ করিব না, কোন দ্রব্যের বিচার করিব না 
কেবল প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, হে প্র! তুমি যে দ্রব্যটা তোমার ভাগডারের 
সর্দোংকষট সেইটাই আমাকে দাও, ইহারই নাম ডিক ও ইহাতে দিদ্ধ হইলে 
কৃপপ্িদ্ধ বলে। 

তিলক মেবা ও মালা ধারণ আর কিছুই.নয় জাতীর চিহ্ মাত্র, তিলক মালা 
ঝোলা এই তিন বৈধব নিসানা। | 

তিলক সেবা ও মালা ধারণের আবশ্ত। যেমন কোন ব্রাহ্মণের যজ্ঞে- 
গবীত দেখিয়া নীচ, জাতীয় লোকেরা ব্রাঙ্মণের সন্মান দিয়া থাকে; এইরূপ 
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টিটি নি কী তরি ভারিরারির বা 
অনবরত সন্মান পাইতে পাইতে যেমন (সই ব্রাহ্মণের ইচ্ছা! হয় বাজবিক 
ব্রাঙ্মণের নিয়ম পালন করিতে, ঠিক সেইবূপ বৈষ্বের চি ধারণ করিতে 
করিতে কখনও না কখন সত্য সত্য বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা হইবে। তিলক সেবা 
মালা ধারণে লাভ ছাড়! লোকৃসান নাই। 
গীতাতে চারি প্রকারের ধরন আছে, কিন্তু সরল পথে, ভাবে যে ধর্ম অন্বেষণ 
করিয়া থাকে তাহাতে কোন দোষ হয়না। একজন পথিক যাইতে যাইতে 
সন্ধ্যা হইলে, ও মেই সঙ্গে সঙ্গে দুধ্যেগ করিয়া আমিলে সে যেমন যথা 
তথা সরাইএর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে ও লোকে তাহার ব্যাকুলতায়, 
যথার্থ সরাই প্রার্থী বুঝিয়া, তাহাকে সরাই এর কথা বলিরা দেয় ও সেই 
পধিক সরাই পায়। এই সরাই এর বথ| যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা 
তর্ক কখনই+হইতে পারেনা । তবে যে বাটা হইতে বাহির হইবার পুর্বে কোথাপ্ধ 
সরাই আছে, কোন্টা ভাল ইত্য।দি বিচার করিতে থাকে তাহাকে তর্ক করা বলে। 
ভারতবর্ষ ধর্খের কেন্রস্থল, কেন্্রস্থলে থাকায় সম্যক আলোক উপলব্ধি হয় 
না, যত দূরে যাওয়া যায়, ততই এর আলোর বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তাই 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশ বাসীরা ভারত বর্ষের ধর্মের এত প্রশংমা করিতে- 
ছে। হরি-হর নামে, একজন চৌক্ীদার একটা কয়েদী লইয়া অন্ত কোন 
জেলে যাইতেছিল, পথে সেই কয়েদিকে বসাইয়া সে আহ্বিক করিতে বসে, 
এমন সময় সেই কয়েদি জুবিধা বুঝিয়া পলায়ন করে। কয়েদি ছাড়া অপরাধে 
.হ্রিহর অভিযুক্ত হয়। হাকিম হরিহরকে জিজ্ঞাসা করেন / মি কয়েদি 
ছাড়িলে কেন? তাহাতে মে বলে, সে ছাড়ে নাই “্হরিহর” ছোড়াই দিয়া। 
দ্বিতীয় দিন বিচার হইবে এমন সমন্ধ মেই পলাতক কয়েদি আগ্রা আদালতে 
আসিয়া আত্ম-মমর্ণন করে। হাকিম তাহার ফিরিয়। আসার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে কয়েছি বলে, সর্বদা বন্দুক হাতে চৌকীদার ধরিতে আসিতেছে, 
ইহা, সে শয়নে স্বপনে দেখিতেছিল ও এ কয়দিন কোনরপ শান্ত ছিলনা, 
শেষ বিবেচনার গরু আত্ম সমর্পন করিতে হার হইয়াছিল। কয়েদির ছুই 
বংসরের স্থলে ছর্ধ মাস জেল ও হরিহর নামক চৌকীদারের উচ্চ পদ লাভও 
পরে পেন্সিয়ান হইয়াছিল4! ক্রমশঃ 
4. এ দীন--রসিকলাল দে। 


শিবরাম। 
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[ পূর্ব প্রকাশিতের পর। ] 


আমরা অবল1. কুলেরি বালা, বিকির সময় বয়ে গেল হ'ল অবেলা, পথে 
বড় প্রমাদ হ'ল বল-গো কোথায় কড়াই !! যদি গো হেথায় রাত্রি হ'য়ে যায়, 
কাছে নাই কেউ অন্তরঙ্গ হবে কি উপায়, শিবরাম কয় এ নবমেষ অন্তরঙ্গ 
হবে রাই” | 

শ্রীমতীর ধাধশ তাস্ধিয়। দিয়া বড়াই উত্তর দিতেছেন,__ 

“জলদ নয় গো জলদ বরণ। ত্রিভগ্গ ভঙ্গিম বাঁকা বুঝি শ্রীনন্ব নন্দন ॥ 
এই অনুমান মনে মেষ থাকে গগনে, এ মেঘ হ'লে তরুতলে থাকিবে বা 
কেনে) (ইা গো) মেঘে কোথায় বাজায় বশী কে শুনেছে আর কখন॥১। 
ইন্দ্র ধনুর প্রায়, চূড়া দেখা যায়, ীতাম্বর বিজোরীর মত অশ্নেতে খেলায় ; (আর) 
বক পাঁতির মত, জুদয়ে দেখি চন্দন॥ মেধ শব নয় বলি, ও বাজে মুরলী 
“জয় রাধে শ্রীরাথে” এ বনয়ালী; দ্বিজ শিবরাম বলে গান ছলে হবে মিলন 
৩1" | 

শিবরাম রচিত রাধা কু্ণ বিষয়ক অনেক গান আছে । সমস্ত গুলি প্রকাশ 
করিতে “ভর্জি'র ক্ষুদ্র কলেবরে স্থান সন্ক,লান হইবে না। যৎ কিঞ্চিৎ পরি 
চয় দিলাম মাত্র। বৃদ্ধাবস্থায় শিবরামের মন সংসারের অনিত্যতা৷ চিন্তায় ব্যস্ত, 
তাই তিনি তদবস্থায় মনের ভাব "তন্ব-সঙ্গীতে" প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার রচিত তত্ব সঙ্গীতই সর্কোৎকষ্ট, সুতরাং তত্ব সম্বন্ধে কিছু পরিচয় 
দেওয়া প্রয়োজন। জীবনের শেষ দিন ত নিকট হইয়া আসিতেছে, প্রবৃত্তির 
পথ ছাড়াইয়া, প্রাণ, পবিত্র নিবৃত্তির পথ ধরিয়াছে। -পাধিব বন্তর উপর মায়া 
বিদুরিত হইয়াছে, সংসারের মরীচিকাময়ী নেশার খোর ছুটিয়াছে। অনুতণ্ত 
দয় শিবরাম প্রাণ ভবিয়া গীত ধরিলেন। 

“না ভগ্গিপি কেন শ্রীগ্ুরু চরণ? জেনেও তা জানিস, না রে মন, গেল 
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. হুখের দিন, হল তনুক্ষীণ, দিন দিন দিন গণি শমন ॥ দারা হত ধনে ঈদ 
অনুগত, গুরু দত্ত ধনে হইলি বঞ্চিত, চক্ষে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইব কত) আজ 
বাদে কাল হবে যে মরণ। ভাল খাওয়া ভাল বস্ত্র পরিধান, তুচ্ছ কর্মে অতি উচ্চ 
করি, জ্ঞান,' ভক্তি পথে হলি অন্ধের সমান, গুরু বই কে আছে ভবের তারণ৭ 
গরিণামে পাবি কত না ধস্ত্রনা, সাধু সঙ্গে তার না কৈলে মন্্রনা, আমার হয়ে 
কর.লি আমায় প্রবঞ্চনা শিবু কাবু হ'ল জন্মেরই মতন।” 

“এমন কে দয়াল আছে? ও মন হেথা সেথা করিস্মিছে॥ হরি গতি 
দ্লাতা, ভব পারের কর্তা, নৌক1 লয়ে ঘ্বাটে বসে রয়েছে। স্তনে বিষ লয়ে 
পুতনা তাহারে, পান করাইল বধিবার তরে, তবু মাতৃগতি হরি দিয়েছে। 
হিরণ্য কশিপু দৈত্যের প্রধান, অগ্নিকুণ্ডে ফেলে আপন সন্তান, প্রহ্থযাদ ডাকে 
হরি কর পরিত্রাণ, হরি গিয়ে তারে কোলে করেছে। বলি রাজা দেখ দৈত্য 
অধিকারী, তার ভক্তি জোরে বদ্ধ হ'য়ে হরি, গোলক বিহারী হাতে গদা করি, 
বলীরাজার দ্বারী হয়েছে ॥ ক্রবের যখন অতি অক্স বয়ঃক্রম, হরি আরাধনে 
কত্তে নারে শ্রম, বৈকু উপরে নিজে ত্রিবিক্রম, নিজ হাতে পুরী গ'ড়ে দিয়াছে ॥ 
যেবাভজে পুজে ডাকে হরি নাম, যেমন চায় হরি দেন মোক্ষধাম। সে তিনে 
বঞ্চিত হল শিবরাম, কপাল গুণে সে যে ফাকে পড়েছে ॥” 

“করে যে হরি ভক্বন। ওতার কি কাজ আছে অন্ত সাধন॥ ত্রিজগতের 
গুরু বাঞ্চ। কল্পতরু হরি করেন তার অভীষ্ট পুরণ। হরি পরিহরি নান! দেবে মতি, 
ইহ পর কালে সে পায় ছুর্গতি, মনে জেন সেই নিতান্ত ভুম্মতি, গঙ্গাতীরে কুপ 
কাটেরে যেমন। মণি-মালা ত্যজি কাষ্টমাল! পরে তুলসী ত্যজিয়ে নিমের আদর 
করে, শিবু বলে আমি চিত্তে নারি তারে, মধু ত্যজি করে গরল ভক্ষণ ॥” 

সাবধান এই ভবের হাটে। ওরে শেঁঠেল চোর গেঁঠেরী কাটে ॥ সঙ্গে 
আছে ধন, করিয়ে যতন, গোপন ক'রে বেঁধে রাখ্‌বি পেটে। হাটে সবাই 
বলে আপন আপন বোল, বেচা কেনায় দেখ হয়েছে মহা গোল, কাণে 

. লাগে তালা, বিষম উচ্চরোল, ভূয়ো গণ্ডগোলে শ্রবণ ফাটে ॥৯॥ দেখে শুনে 

' নিবি পেলে ভাল ফল, ফিকির ক'রে যেন বনায় না পাগল, দোকান পেতে 

আছে বড় বড় খল, পড়িস্‌ নাকে যেন খোর সস্কটে ॥২। জন পাঁচ ছয় আছে চেনা 


চোর, মিছা মিছি তাক। লাগায় ফের্‌ঘোর, লোকে করে বশ দেখাইয়া 


২৩০ ভক্তি । [ হম বর্ব-এম, সংখ্যা! 
হিলিিটি রী পলির বিডি রাি ইউজ ির চিডিিএল 
জোর কার সাধ্য তাদের ফ"াকিতে আটে ॥৩| ভাল দেখে সঙ্গী ক'রে নিবি 
ভাই, কুলোকের সঙ্গে কথা কৈতে নাই, শিবু বলে আমার থাকুভো যদি তাই, 
কাল, চৌকীদার ধরে কি জটে ।” 
ক্রমশঃ. 
দ্রীন--ভ্রীরদিকলাল দে। 


ছুটা গাঁন। 


(১) 

খোস্বাজ |) 
আহা মরি মরি কিরূপ মাধুরী নেহারি আজি নয়নে । 
তোমার, কৌপীন কটীতে ধারণ জয় শ্রীহরি বোল বদনে | 
অঙ্গে লাবণ্য কিবা ঝলকে, পুলকিত চিত প্রতি পলকে, 
পাপীর বিস্তার করিতে ভূলোকে, এলে নররূপে ভুবনে ॥ 


কণ্তিমালা গলে দোলে, মোহন তিলক শোভিছে ভালে, 
ভাবে গদ গদ লুটি ধরাতলে, বিতরিছ প্রেম যতনে ॥ 


ত্রিলোক তলে তুমি হে ধন্য, ভকত সম্পদ শ্রীচৈতন্য* 
দেহি কৃপা বিন্দু তোমার পুণ্য-পদ্দাপ্রিত ললিত মোহনে ॥ 
€ ২) 
প্রেমাদী) 
প্রেম-বিনা কি মিলে মে ধন ? 
প্রেমময়ের রাজ্যে বাসে কর না কেন প্রেম-উপাজ্জন ॥ 
ওরে, জ্ঞান প্রদদীপে ভক্তি বতিতে, দেন! ঢেলে প্রেমের তৈল এখন,__- 
আপনি জল.বে আলো, ঘরে কেবল, পুলক্ষে পুরিবে মন ॥ 
স্টি ধরের স্থ্টি খান| নয়ন ত'রে দেখ, না কেমন; 


ফান্তন, ১৩১৭ ।] ভক্তি। 


২০১ 





মরি কি কৌশলে, প্রেম শৃঙখলে,*বেধে হায় রে করছে পালন ॥ 
প্রেমের হাসি, প্রেমের কান্না প্রেম দাতারই নিদর্শন-_ 

ওরে, প্রেমের বাজার, বড়ই মজার, লাভ দ'রে লয় চতুর যে জন॥ 

প্রেমই মত্য, প্রেমই নিত্য সেই রমতে মজন! মন। 

নেয়ে খেয়ে চলা ধেয়ে দেখবি বদি যুগ্ধল চরণ ॥ 


শ্রীললিত মোহন মণ্ডল। 


যারা 


আক্বোপদেশ। 


0 ৩ ০ ০ 
5৩০ রি 





ক্ষত দিন রহিবে ঘুষায়ে মন 
বুঝি মোহ ঘুম ভাঙবে না। 
দিনে দিনে দিন যে কুরায়ে এলো, 
অথনও হ'ল না চেতনা ॥ 
আশার ছলনে ভুলি? হুদি পটে, 
| স্রাকিছ কত সুখ কল্পনা । 
নিরাশ! তরঙ্গ আসিয়ে নিমেষে, 
মুছিবে সকলি তা জান্ন! ॥ 
তখন সম্বল শূন্য হৃদি খানি, 
জিবন কেবলি বিড়ম্বন|। 
তাই কহি মল, থাকিতে সময়, 
পাথেয় সঙ্গে ল'তে ভুলোন। ॥ 
ঘড় বিপু দাস কদাচ হইয়ে। » 
নশ্বর হ্ুখেতে মজিও না। 
ঘত দিন আছ ভবে হরি বল, 
মন, ঘুচিবে তব যাতনা ॥ 


০২ ভক্তি। [ ৯ম বর্ষ--৭ম, সংখ্যা । 





বড়ইপ্মধুর বোল হরি বোল, 

প্রাণভরে বারেকগুডাকনা। 
যা'বে রে ও নামে সুধা ধার! বয়ে ূ 

কর দেখি, মন, আরাধনা ॥ 
শয়নে, স্বপনে আর জাগরণে, 

হরি বলতে কডু'ভুলোনা। 
অঙ্গে লেখ হরি, হদে জপ হরি, 

ঘুচে যাবে তবে আনাম্োনা ॥ 


শ্রীচুনীলাল চন্ত্র। 


শ্রীকষ্চচরণে। 


শশা 000 পি সী 
০০০ 


ওরে মন প্রণমহ আ্ীকৃষ্ণচচরণে, 

রুচির হুরূচি শ্যাম, বৃন্দাবন লীলাধাম, 
অগোচর যোগণী ঝষিগণে। 

বৃক্ষলতা আদি যত, সকলেই আছে নত, 
সর্ব অভিমত হন হরি, 

হরি বই মিছ! সব, নিট ইস্ট সে কেশব, 
মূলাধার তিনি সকলেরি । 

অপূর্ধব মোহন বেশ, প্রথম পক্ষের শেষ, 
চন্দ্র যেন উদয় গগনে, 

সেইপদ বাহাকর,. অবিশ্রান্ত রূগ হের, 
প্রণমহ শ্রী চরণে। 

চরণে নুপুর সাজে, রুনুঝুনু শবে বাজে, 


, ক্বান্তন, ১৩১৭৭] ভক্তি । ২০৩ 





শব্দ শুনি স্তব্ধ অলিকুল। 

ভাহাতে মগরা রাজে, কিবা অপরূপ সাজে, 
তুলনায় অতিব অতুল ॥ 

রস্ত! তরু জিনি উরু, সাজে কটী কি জুচার, 
নীল মেধে চাদ পীতধড়া। 

পীতরামে ক'রে বাম, কিছ্িণীটি নুগ্রকাশ, 
টাদ ভূষ! তার কার বেড়া ॥& 

কটীপরে মেক প্রায়, তাহে চিহ্ন শোতা পায়, 
ভূ চিহ্ন দয়াময় গুণে। 

হেন দয়ামযে মন, কর সদ| আবরাধন, 

ৃ প্রণমহ শ্রী চরণে ॥ 

ছুবাহু পাশরী ধরা, বাঁশী ব্বর পুরে ধরা, 
রাধ। রাধা ্বরে প্রাণ হবে। 

একে সে মোহন বাঁশী, বাজাইতে কালে! শশী, 
সুধা মাথা রাধা নাম খবরে ॥ 

বাছতে বলয় ভাল, কেনাহি বলয় ভাল, 

' ভাল তাঁর নয় কোন খানে। 

গোলোকের প্রাণধন, লীলায় করিয়া মূন, 

লীলা স্থান কৈল বৃন্দাবন ॥ 


দয়! কর দয়াময় তব পদে বান্থারয, 
অসার সংস।র তোমাবিনে । 
ওরে মন এই ভাব, সদ এ পদ পাব, 
| প্রণথমহ শ্রীকৃষ্ণ চরণে ॥ 
গলে বৈজয়ন্তি হার, হারে মনি পরিহার, 
পড়ে বক্ষে শোভে চমহকার। 
বিদ্যুতের আভা প্রান) . কালোমোদে শেভ! গায়। 


দেখ মন শোনার ভাওার ॥ 
নীলপন্ন মুখ শোা, পক পিঙ্সাপর আন্ডা, 


২৪৪ ভক্তি। [ ৯ম বর্ধ--৭ম, সংখ্যা 





দত্বপৎক্তি মুকুতা ঝলকে । 

ছুই হন্ুজিনি ভানু, দেখিলে পুলকে তনু, 
নয়ন ন! ফেলায় পলকে ॥ 

ওক চঞ্চু নাসা প্রায়, ক্জ চক্ষু শোভা পায়, 
তারকা ভ্রমর মধুপানে। 

ওরে মন মধুকর, হেন মধু পান কর, 
প্রণমহ জীকৃষ্ণ চরণে ॥ 

গৃধিনী নিন্দিত কর্ণে, শোভিত ত্ুবর্ণ বর্ণে, 
কুগুল ঝলকে জ্যোতিসার। 

মুখ চন্দ্র প্রকাশে, অলকারাহুতে গ্রাসে, 
অন্বগ্রাস. শোভার মুসার ॥ 

শিখি পুচ্ছ চূড়া শোভা, তায় মুক্তা মনো লোভা, 
বামদিকে লক্ষিছে সদাই । 

কি কব বর্ণনা আর, চিত্র ধার চম২কার, 
বামে শোভে রসবতী রাই ॥ 

এমন কি দিন পাব', হেন রূপ নিরখিব, 
নীলকাস্ত জড়িত কাঞচনে। 

রে ইন্দ্র প্রপঞ্চ ছাড়, সদা পদে পড়, 

| প্রণমহ শ্রীকৃষ্ণ চরণে ॥ 


দীন _শ্রীইন্রনারাপ়ণ আচাধ্য। 





মসোণার ফুল। 


০৫ 
সপ 0 পাদ 


গোপী ভাব কল্প, লভিকার শিরে, 
একটা সোণার কুল ) 


ফান্তুন, ১৩১৭। ] ভক্তি । 





ফুটিয়া কেমন, শোডিছে সুন্দর, 

নদীয়া জানুবী কুল! 
ফুলের সৌরভে, ভুবন ভরিয়া, 

উঠিছে, মঙ্গল রোল, 
মধু পান লোভ আশে, মধুর পিয়াসে, 

মাঁতিছে মধুগ কুল। 
করণিকা ষেন, মর-কত-মণি, 

সেণার কউট] মাঝে । 
ভুবনে অতুল, অপ্রাকৃত ফুল, 

মরি! কি সুন্দর সাজে |! 
যে দেখে এ ফুল, হারায় মে কুল, 

আকুল হইয়া মরে । 
কুলের কামিনী, ত্যজি কুল খানি, 

অকুলে ডুবিয়া পড়ে ॥ 
দেবগণ আসি, মানবের বেশে, 

দেখয়ে ফুলের শোভা ॥ 
কোন্‌ বিধি জানি, গড়িল এ ফুল, 

জগ জন মনোলোভা ॥ 
কাঙ্গাল বিজয়, মনো! দুঃখে কয়, 

গুরু হয়ে অনুকুন্প ; 
কবে এ দীনের, হৃদয় কীননে, 

ফুটাবে সোণার ফুল !! 


বৈষ্ণব দাসানুদাস। শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্ধ্য। 


' 
০ 


৬গোসাঞ্িরাম | 


বা 0.০ সপ 


সাধুর জীবন এক অতুল সোন্দরঘ্যময় অমৃত প্রত্রবণ। কল্পবৃক্ষ মকল 
ইহার উপর চন্ত্রাতপ ও ছায়া রচন করিয়া আছে এবং ফলদানে অভিথির তৃপ্তি 
সাধন করিতেছে। তৃষিত জীব এই প্রজ্রবণ বারি গণ্ুষে পান করিয়া তৃপ্ত 
হয়না প্রাণেয় পিপাস]তাহাতে তাহার মজেনা; তাই এককালীন উহাতে ঝাপ দিয়! 
ডুবে। "হুখ হুখ” সবে খুজেন, কিন্তু কেহই ঈখের মুখ দেখিতে পানন! তাহার 
সন্ধান পাননা। হু যে সাধুর জীবনাকাঁশের চাদ, তাহ! যিনি জানেননা 
তাহার তন্ন তন্ন “তল্লাস গাগুশ্রম মাত্র । আমি অধম, বামণ হইয়। সে চাদে 
হাত দিতে বহুদিন প্রয়াস পাইতেছি াদ ধরিতে পারিনা, কিন্তু তাহার অমৃত 
কিরণ কণা লাভে এককালে বঞ্চিত মহি। তাই বলিয়া ভক্তের জীবনান্ুশীলনে 
সময় সময় চিত্ত বেশ ধাবিতহয়! 

টাকা বিক্রমপুরের মধ্যে হীসাঁড়া একখানি বহুজনাবীর্ণ সুন্দর বড়গ্রাম। 
উহাকে নগর বগিলেও অত্যুক্তি হয়না। ইহাতে বড়বড় বিধান চাকুরিয়! অনেক 
আছেন। ভদ্রলোক সংখ্যা বেশি হইলেও একপ্রকার সর্ববজাতিরই প্রদর্শনীক্ষেত্র 
ছাঁসাড়ার আলামন্বাজী ও আলামগাজীর দীঘি দেশপ্রসিদ্ধ বটে। আলামগাজী 
একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাহার দরগা অগ্ঠাপি বিষ্যাবান ও হুসেবিতা। 
কিন্বদস্তী এইযে আলামগাজী সাহেব একরাত্রি মধ্যে উক্ত দীর্ধিক! খনন করিয়া- 
ছিলেন। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় অন্ধ মাইল। এই দীঘির পূর্বপারে ৬গোসাঞ্জি- 
রামের আখড়া । 

রাটি শ্রেনীর ব্রাঙ্মণকুলে গোমাঞ্রিরাম বাউলের জন্ম হয়। হাসাড়াই ইহার 
জন্মস্থান। ইনি কখনও দারপরিগ্রহ করেন নাই। উপনয়নকালে তিনি যে 
বথাশান্তর ব্রদ্ধচর্যা অবলম্বন করেন, উহাই তাহার জীবনব্রত হয়। কুমার 
গোসাঞ্জিরাম যজ্জোগবীত্‌ ধারণের পর ২1৩ ধংসর নানাস্থানে অজ্ঞাত ভাবে 
পর্যটন করেন, ইহা তাহার অসামান্ত বা দৈব শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট। 
১১ বংসর বয়মে তিনি নিঙা্রমে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একখানি আশ্রম স্থাপন 


কাঞ্জুন। ১৩১৭] ভক্তি । ২৪৭ 


পূর্বাক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। আশ্রম কি, ভিক্ষাবৃত্তি কি, ষানব জীবনের 
সারলক্ষ্য কি, তত্ব কি, এসব কথা ফেন এই জন্মসিন্ধ বালক অবগত ). তাই বালকে 
বুধের আচরপ, তাহা ও শোতনীয়। উপনয়নের পর পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া 
তিনি.কতু ব্যক্তি বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই বাঁ অন্ত দ্বারা প্রতিপালিত 
হন নাই। তিনি রীতিমতে শিক্ষািও প্রাপ্ত হন নাই। ইনি বালকদেহেই 
যে একজন সুশিক্ষিত যুবক ধা বৃদ্ধ বাস করিতেন তাহ! স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। 
গোসাঞ্জিরাম সম্বুষ্ধে এসব বৃত্তান্ত বাস্তবিকই অলৌকিক ও বিশ্মকের সন্দেহ 
নাই। তাহার জ্ঞান শিক্ষা্দি পূর্ববার্ডিরিত ছিল। বিদ্যা বুদ্ধিতত্বাদি সব তাহার 
ক্বতঃসিদ্ধ ছিল। ধাহারা পুর্বব জম্ম মানেননা তাহারা গোসাঞ্চিরামের আখায়িক! 
পাঠে বেশ সিদ্ধান্ত লাত করিতে পারিবেন এমন আশা করি। অনেকগুলি 
লোক তাহার 'দৈবশক্তি প্রভাব ঢৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া তাহার ভক্ত হন। তং" 
সুত্রে তাহার স্থাপিত কুটীরাশ্রম পাটমদ্দির বা আখড়ায় পরিণত হয়।, 
গোসাঞ্জিয়াম সাধনাসিদ্ধ নহেন কোন মহতের আশ্রম্ব গ্রহণ করেন নাই, 
সুতরাং তাহাকে কোন স্র্দায় মধ্যে ধরা যায় না। তবে, লোকে তাহাকে 
বাউল বলিত। তিনি শ্বভাব ও ব্যবহার দ্বার! ক্ষেপা বলিয়া! পরিচিত হইয়ছি- 
লেন। তিনি লোককে "শালা" কি “কাউয়া (কাক) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 
ইহা ক্ষেপার এক লক্ষণ'। বয়স যখন ২০ বসব, তখন তিনি এক ধেগোনিকে 
আখড়ায় আশ্রয় দিয়া রাখেন। তাহাকে তিনি “মা-তারা” তাবিতেন। কালে 
প্রতিবেশী বালাকুড়ির সহিত এই রজকীর আসক্তি জ্মে। তাহাতে গোসাঞ্রি- 
রাম বিরক্ত হইযধা! কুড়্িকে অভিশাপ দেন “তোর কুষ্টরোগ হউক” । বালাকুড়ির 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবেই হইল। গোষাঞ্িরাম বাকৃসিদ্ধ ছিলেন' এই 
তহার এক প্রমাণ। ূ 
গোসাি বাউল জীবনে অনেক বড় বড় মহোংসব করিয়াছেন। তত্য় 
কিভাবে সঙ্.লগ হইয়াছিল, তাহা কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। তীহার 
মহোৎসবে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ প্রচুর অরক্ষিত ভাষে ছড়ান থাকিত; কাক 
ও কুদুর তাড়াইবার প্রয়োজন থাকিত না কারণ তাহারই সিদ্ধপ্রভাবে কাক কুদ্ধু- 
রাদিকে অবশিষ্ট না দেওয়া পর্যন্ত তাহার নিজে প্রসাদাদি স্পর্শ স্থারা উৎপাত 
করিতন]। কাক কুুরাদি ইত্ততর জন্তর সেবার্থে ও তিনি মহোৎসব করিতেন। 


২০৮ ভক্তি। [৯মবর্ষ_ "ম, সংধ্যা 





তিনি সর্বজীবে অগাধারণ রূপে সমদরশাঁ ও দয়ালু ছিলেন। কাকাদির জন্য . 
মহোৎসব করিতে কাহাকেও বড় দেখা ধায় না। এই অশিক্ষিত ক্ষেপা বাউল তা 
করিতেন। 

আজ প্রায় ১২৫ ঘ্সর রী হইল, অনুমা ৫০ বৎসর বয়য়ে ভিনি দেহ 
রাখিয়াছেন। জীবন ভরিষা তাহার ব্রহ্মচর্ধ্য অটল স্থিল। তাহার চরিত্র অতীব 
নির্মল ছিল। প্রতিবেশী কি আগন্তক মেয়েদের প্রতি তাহার দ্বাভাবিক মাত- 
ভাব ছিল।”* মেয়ে দিগকে সতত “মা?” বলিয়া তিনি সম্বোধন করিতেন। তিনি 
শৈশবে যে শিশু, চির জীবন সেই শিশুই ছিলেন। তাহার যৌবন ও বার্দক্য 
মাত্র দেছের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি ছৃগ্ধবতী প্রহ্থতি 
মেয়েধের পাইলে বলপুর্র্বক তাহাদের স্তনহুগ্ধ পান করিয়া 'বড়ই আনন্দিত. 
হইতেন। তাহার এই রূপ আচরণে কেহই বিরক্ত হইতেন না কি 
তাহাদের বা তাহাদের আত্মীয় স্বজনের চিত্তে কোনরূপ পাপভাব 
আসিত না বরং যুৰ্তী গণ নিজদিগকে অতিভাগ্যবতী ও ধন্তা মনে 
করিতেন। যুধতীগণ বাংসল্য প্রেমে তাহাকে পুত্র পাইয়া হুথে বিভোর 
হইতেন ! গ্োসাও্রিরাম যেন জগতের পুজ !--বাৎসল্য প্রেমের কি অনুপম 
নিদর্শন! গোসাঞ্চিরাম! তুমি ফি গৌসাঞ্রিরাম ?--না, আম্রা বলি তুমি 
ব্রদগোগাল ! শ্রীনিত্যানন্ব প্রভু মালিনীদেবীর স্তন পান করিতেন। আমাদের 
বিশ্বাস, সাক্ষাৎ শ্রীনিভ্যানন্দ তোমার এই পবিত্র দেহে প্রকাশ পাইয়া আবার 
সেই লীলার প্রচার করিয়া! গেলেন । 

গোসাঞ্রি” বাউলের পদে সতত নুপুর পরা থাকিত এবং হাটিতে নাচিতে 
উহা মধুর পরুনুঝনু” বাজিত, তাহাতে ভক্ত বৃন্দ বড় আনন্দ লাভ করিতেন 
এবং গোপাল ভাব তাহাদের চিত্তে জাগরিত হইত1 . 

গোসাঞ্রিবাউল ভবিষ্যত সব হৃদয়ে জানিতে পারিতেন। ছিটু মোল্লামামক 
জনৈক প্রতিবাদী তাহার একখানি কাপড় চুরি করিয়াছিল শিষ্যগণ চোরকে 
ধরিয়া প্রহার করাতে বাউল গোসাঞ্ি বলিলেন, “আরে, ওকে মারিন্নে, 


ও যে মরা। বস্তুতঃ কয়েক বৎসর পরে খুনের অপরাধে ছিটু মোল!র 
কাঁসিহর 1 ক্রমশঃ 
শা 0 ই্রীকালীহর দানবহু। 


ভক্তি । 


চৈত্র মাস, ৮ম সংখ্যা-৯ম বর্ধ। 





ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপ্নী! 
ভক্তিরানন্দরূপ! চ ভক্তিক্তস্ত জীবনম্‌ ॥ 


্রার্থনা। 








অপরাধনহততাজনং 
পতিত ভীমভবাণবোদরে। 
অগতিং শরণাগতৎ হরে! 
কুপয়! কেবলমাত্মমাৎকুক ॥ 
দূর কর দুরাশীয়/-অত উচ্চ আশা না হয় না-ই করিলাম. তোমার দাম- 
পদ ন| হয় মুখ কুটিয়া না-ই প্রার্থনা করিলাম, তা বলিয়া কি প্রভু! তোমারও 
কিছু করিবার নাই? আমার দিকে একবার ভাল করিয়া! চাহিয়া দেখ, আর 
বিচার কর, এই আমার এতি তোমারও কি কিছুই করিবার নাই? 
অবগ্ঠ, তোমার যদি এ্ী কৃপা না থাকিত,যে কাহারও অপেক্ষা করে না, 
কাহারও তোয়াক্কা রাখে না, অধিক কি তোমাকেও গাত্রাপাব্র কিছুরই বিচার 
করিতে দেয় না, সেই মহ!মহীয়সী কপা না থাকিত, তাহা হইলে আমি আ'র 
তোমার কাছে কিছুই বলিতে সাহসী হইতাম না। একাএকা না দেখিয়া, 
প্র কপার সহিত তুমি একবার আমার প্রতি কটাক্ষপাত কর, আমার অবস্থাটা! 
হইয়া পড়িয়াছে কি? 
দেখ, আমি বড় সহজে তৌমাপ্ধ আমলে আমি নাই। নিজের ধনজন 
শক্তি-দাম্ঘয প্রস্তুতি থাকিতে কেহই বড় তাহা! আমে না, আমিও আমি নাই। 


১০ ভক্তি । [৯ম বর্ষ-৮ম, সংখ্যা! 





& সকলের গরবে তখন মেজাজ ভারি গরম, অপরাধ কাহাকে বলে, খেয়ালই " 
ছিল না। তাই একধার হইতে সেগুলি সবই করিয়া ফেলিয়াছি। হিংসা 
বল, মিথ্যা কথা বলা খল, পররমণীর সঙ্গ বা পরের সামগ্রী চুরি করা. বল এ সকল 
করিতে আর আমার কিছুই বাধে নাই। ক্রমে মাত্রা বেশী হওয়ার 'খলী 
ভারি হইয়া গেল। আর তখন আপনাকে সামূলানো তার। তখন পড়তো 
পড়-একেবারে ভীষণ ভবসাগরের অগাধ সলিলে। কি করি, যেমন কর্ম 
তেমনই ফল। সেইখানে গড়িয়াই হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। যত চেষ্টা 
করি ব্যর্থ হইব যাঁয়। অথচ অবিশ্রান্ত তরজের উপর তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত। 
নিজেরও আর শক্তি নাই। অপর কাহারও সাহায্য পাইবার আশা নাই। 
তখন মাথার টনক নড়িল। তোমার কথ! মনে পড়িয়া! গেল। অনুতাপের 
তীর তাপে প্রাণ যেন ফাটিয়। যাইতে লাগিল। আর থাকিতে পারিলাম না। 
বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলাম--হায় কেন তোমার দাসত্ব ছাড়িয়া বিষয়ের দাত 
করিতে গ্রিয়াছিলাম৭ অমনি যেন মোহন বেশে তুমি আমার গাশে আসিয়া 
গেলে । আর আমিও আমার অবসন্ন দেহ মন বচন সকলই তোমার চরণে অর্পণ 
করিলাম । অনেক ঠেকিয়া__হাড়েহাড়ে দাগা পাইয়া তবে আমি তোমার আমলে 
আশিয়া গেলাম। এখন সেই আমি, তোমার সম্মুখে অসাড় আড় দেহে 
ভয়াবহ ভবসাগরেই পড়িয়া রহিয়াছি। এ দেখিয়া! তুমিই বল, তোমার কি 
কিছু করিবার নাই? তোমার প্র প্রছু্জ নয়নে একটু তোমার কগার প্রলেপ 
দিয়া দেখিয়া বল, এ গতিহীনের প্রতি তোমার কি কিছু করিবার নাই 

দেখ, এ সংসারে ধাহারা সাধু-সঙ্জন বলিয়! পরিচিত, ভাহারাও কখনও 
শরণগতকে উপেক্ষা করেন না, সে পিতৃহত্যাপ।তকে পাতকী হইলেও উপেক্ষা 
করেন না, আর সেই সাধুদের আরাধ্য তুমি, কি বলিয়! আমাকে উপেক্ষা করিবে 
বল দেখি? এ কথা আমার কল্পনার জল্পনা! মনে করিও না; ইহা মেই 
প্রাচীন প্রসিদ্ধ পদ্যেরই অনুবাদ মাত্র। সেটাও তোমার গুনাইয়া দিই-_ 

«শরণঞ প্রপনগানাৎ তবা'হীতি চ যাচতামূ। 
প্রম।দৎ পিহহস্তণামপি কুর্ধস্তি সাধবঃ ॥ 

আর এক বথা, তুমি ঘদি আমার প্রতি করিবার কিছু না-ই দেখিতে পাও, 

ভবে তোমারওই যে “হরি” বলিয়া নামটি, ও নামটি যে তোমায় ছড়ি দিতে 


-চৈত্র/১৩১৭।] ভক্তি ২১১. 


হইবে, সঙ্গেসঙ্গে শাস্ত্রের কথাকেও মিথ্যা বলিতে হইবে? কেন, তাহাও বলি। 
শান তো! তোমারই শামনবাক্য, সে তো আর মিথ্যা হইবার নয়? সেই শন 
শতসহত্র স্থানে তোমার ওই ছু'আ্বাখুরে নামের কত মহিমাই কীন্ুন করিয়াছেন। 
কোথাও বলিয়াছেন-- : 
“হরিহরতি পাগানি ছুষ্টচিত্বৈরপি স্মৃত:।” 
আবার কোথাও বণিয়াছেন, _ 
"“হরণাদেব ছুঃখানাৎ হরিরিত্যভিধীয়তে |" 
এমনও কোথাও দেখিতে পাই,-_ 
“পরমাপদমাপগরো মনসা চিত্তযেদ্ধরিম্‌ 1৮ 

হরি হে, এ মকল কথা কবির উক্তি কিম্বা অতিষ্থতি বলিয়! উড়াইয়া দিব, 
না, ধরণের অপর কিছু মনে করিব, তুমিই বলিয়া দাও। তোমার নাম, 
তোমারই শান, তুমি না বলিলে ইহার উত্তর অপরে কে বলিতে পারিবে বল? 

তা তুমি উত্তর দাও আর না-ই দাও, তুমি যখন হরি”, তখন আমি তোমায় 
জোর করিয়াই বলিতে পারি, মহাপাপী মহ1 অপরাধী হইলেও জোর করিয়! 
বলিতে পরি, আমি যখন তোমার নাম লইয়া তোখার শরণাগত হইয়াছি, 
তখন আমার প্রতি তোমু'র কিছু কর্তব্য আছেই আছে। মে কর্তব্য যে ক, তাহা 
কিন্তু আমি বলিতে পারিব না। তোমার কর্তব্য তুমিই জান, তুমিই কর। আমি 
কেবল এইটুকুই বলিয়া রাখি, অ'মার হুঃখ দূর করিয়া__-পাপতাপ প্রশমিত করিয়া 
তোমার কাজ নাই। বিষ্ঠটার কীট আহি বিষ্টাতেই পড়িয্বা। থাকিতে প্রস্তত, 
তুমি কেবল ইছাই কবর,আমার উপর আমার যে 'আমার'_ নামের মোহরটি 
মার! আছে, সেইটি উঠাইয়! দরিয়া তোমার তরফের একটি 'আমার-নামের মোহর 
মাবিয়া দাও, আর আমি 'আমার? বল! ছাড়ি] দিয়া 'তোমার তোমার তোমার? 
এই মহামন্ত্র আবৃত্তি করিতে আরভ করি। তা তুমি বলিবার অধিকার না দিলে 
তো আর আমি ও কথা বলিতে পাঁরিতেছি না, তাই এই প্রার্থনা । হরি হে! 
তোমার আর কিছু করিয়া কাজ নাই, তুমি কুপা করিয়! কেবল আমাকে “আমার' 
বলিয়া মানিয়া লও । 
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী 


২১২ ভক্তি । [৯ম বর্ষ--৮ষ, সংখ্যা । 





ভক্ত ও ভগবান । 


শশা ০ পিপি 


প্রাণেখ্বরী ! তোমাকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসি, তুমি 
আমার হৃদয়ের আলো ও জীবনের শান্তিরপিনী, মুহুর্তের জন্যও তোমার বিরহ 
আমার পক্ষে অসহ্য ।” 

এইরূপ সম্বোধন করিতে করিতে যোদ্ধু বেশধারী এক হুন্দর যুবা পুরুষ 
গৃহমধে; প্রবেশ করিলেন, পত্রী হম্ম্যতলে বিয়া গীতা পাঠ করিতেছিলেন তিনি 
্বামীর বাক্য শুনিয়া মৃদ্হাস্তপূর্রক কহিলেন, নাথ! তোমার ভালবাসা সমস্তই 
মৌখিক, যদি প্রকৃতই আমায় ভাল বাসিতে, তবে আমার বাসনা পুর্ণ করিতে 
বিলম্ব করিতে লা। 


যুবক কহিলেন প্রিয়ে ! তোমার কোন বাসনাপূর্ণ করিনাই কি; ধন, 
জন, মান, স্বামীসোহাগ প্রভৃতি রমণীর কোন্‌ প্রার্থনীয় বস্ত তুমি না পাইয়াছ? 
যুবতী কহিলেন নাথ! এ সকলতে ক্ষণস্থায়ী সম্পদ, আমি চাই যাহাতে 
তুমি নিত্য সম্পদের অধিকারী হও, তোমার মাজ্জিত চিত্তে যাহাতে শ্রীভগবানের 
প্রতিবিম্ব পড়ে, আমাদের এ মিলনে যেন বিচ্ছেদ নাহয় অনন্তকালের জন্য 
যেন আমর! শ্রীভগবানের নিত্য সংসারে স্থান পাইয়৷ নিত্যানন্দ সম্ভোগ করি। 
প্রিরতম! যদি তুমি সাধনপথে অগ্রসর হইয়া কখন ভগবং প্রেমের আস্বাদ 
পাও তখন বুঝিবে যে, সে আনন্দের নিকট এই ক্ষণস্থায়ী মোহজনিত আবেশ 
কত তুচ্ছ। 

_ যুবক একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দেখ! রাজকার্যে শ্রান্তকান্ত হইয়! 
একটু বিশ্রাম ও আনন্দ লাভের জন্য তোমার নিকট আসিলাম, কোথায় তুমি 
হ!সিমুখে একটু আলাপ করিবে, তাহা না করিয়া! কেবল কতকগুলা নীরস বাক্য 
প্রয়োগে আমার মনে বেদনা দিতেছ। 

বামীর বাক্য শুনিয়া পত্থী একটা দীর্ঘনিষ্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন 
করিলেন। ঁ 
যুবকের নাম “অঙগদ রায়" এই মহাতেজন্বী বীর পুরুষ মহারাজার খুরনতাত 


চৈত্র, ১৩১৭।] ভক্তি । ২১৩ 





ও রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, শক্রর নিকট কৃতান্ত সদৃশ হইলেও এই 
সরল প্রাণ ও সংসার সর্ব্বন্থ যুবক পত্রীকে বড়ই ভালবাসিতেন, পরমা সুন্দরী 
প্রি়তমার রূপ ও প্রণয্বের মোহে সদাই আ্মহার! থাকিতেন। 

তাহার পত্বী যে কেবল সুন্দরী ছিলেন তাহা নহে তিনি সাধ্বী ও পরম! 
বৈষ্ণবী, স্বামীকে যে ইষ্টদেবের সহিত অভে্দ মনে কর1 উচিত তাহা তিনি 
জানিতেন, ও সেইজন্ স্বামীর মধ্যে সেই জগত স্বামীর প্রকাশ দেখিবার চেষ্টা 
করিতেন, কিন্তু হায়! তাহার আশা মিটিত না, অনিত্য বাসনার মোহে তাহার 
স্বামীর চিত্ত আবরিত থাকায় তাহাতে দেবভাবের বিকাশ হইত না, তিনি কায 
মনে ঈগরের নিকট প্রার্থনা করিতেন যাহাতে তাঁহার স্বামীর এই পশুভাৰ দূর 
হয়, কিন্তু রূপমুগ্ধ স্বামীর ইঞ্িয়ানলে আপন দেহ আহুতি দেওয়া ভিন্ন আর 
কিছু করিতে পারিতেন না বলিয়া দুঃখিত থাকিতেন। 

সাধ্বীর প্রার্থনা বিফল হইবার নহে, শ্রীভগবানকি ভক্তের শুদ্ধ বাসন! 
পুরণ না করিয়! থাকিতে পারেন! ফলে একদিনের একটা ঘটনাচক্রের আধাতে 
অগগদের মোহজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, তাহার নবজীবন লাভ করিবার হৃচন। 
হইল। 

অনেকদিন পরে গুরুদেব আসিয়াছেন, অঙ্গদের স্ত্রী ভগবদ্‌ বুদ্ধিতে ভক্তি 
ভরে তাহার সেবা করিতেছেন এমন সময় তাহার স্বামী রাজসতা৷ হইতে বাড়ীতে 
আদিলেন, আসিয়াই অন্দরের মধ্যে পরপুরুষ ঢৃষ্টে ক্রোধে অন্ধ হইলেন, 
যেধানে কাম সেইখানেই ক্রোধ ও সন্দেহ, কামান্ধ অঙগদ এ পধ্যন্ত তাহার 
পতীর বাহ্য সৌন্দধ্য উপভোগ করিয়াছেন, কিন্তু মনের অভ্যন্তরে যে কি অমূল্য 
রতব সকল নিহিত আছে তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। সুতরাং তিনি সেই 
সাধ্বীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহাকে য্পরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। 
গুরুদেবও বাদ গেলেন না সেই মহাপুরুষকে গৃহ হইতে বহিষ্ক ত করিবার সময়ে 
অঙ্গদ তাহাকে স্পষ্টই বলিলেন যে,_-“কেবলগ লোকলজ্জা ও কলঙ্ক প্রকাশের 
ভয়ে তোমার রক্ত দর্শন করিলাম না কিন্তু সাবধান! এমন অসম সাহসের কার্ধ্য 
আর কখনও করিও না।” 

এই বিষম ব্যাপারে অঙ্গদ পত্ধীর হদয় ভাঙ্িয়া গেল তিনি যুঢ় স্বামীর 
অধিকৃত দেহ ত্যাগ করিয়া অসং সঙ্গও গুরুর অপমান জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
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করিতে সংকণ্প করিণেন, পুর্ববদুক্কু তির ফলখ্ররূপ সেই ভীষণ মনস্তাপের অবসান 
করিবার জঙ্থ মনকে ইষ্টদেবের চরণে সংযুক্ত পূর্বক আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহার মর্ধ বেধনা প্রসৃত অশ্রজলে ভক্ত প্রাণ 
শ্রীহরির পাদপদ্ব সিক্ত হইতে লাগিল । 

কাণ্ঠের সর্বস্থানে অগ্নি সথক্ষমভাবে বিদ্যমান থাকিলেও যেমন ধর্ষন স্থানে 
প্রকাশ পায়, স্ৃব্যরশ্মিতে অগ্নি অব্যক্তভাবে থাকিলেও যেমন সপ্রস্তরে 
কেন্দিভূত হইলে ব্যক্ত হয়, সেই ব্যাকুলতার দ্বারা ভক্তের চিত্ত তরঙ্গ গুলি 
কেন্ত্রাভিমুখিন হইলেই সেই চৈতন্য স্বরপে সর্বব্যাপি শ্রীভগবান জ্যোতী'ঘন 
রূপে ভক্তের তাবও বাসনানুধায়ী আকার ধারণ পূর্বক তাহার জ্দয় মন্দিরে 
অবিভূতি হন, অন্গদ পত্বীর নিন্র্দ ভাবাপন্ন মন বহিধিষয় হইতে প্রত্যাহিত 
হইয়া ভগবন্ম,খীন হইবামাত্র অন্তরে মেই সর্দ্ঘতাপহারী চিন্য়মুক্তির বিকাশ 
'হইল। আনন্দে তাহার হৃপয় ভরিয়া গেল, ফলে ভক্তবসল শ্তরীতগবান তাঁহাকে 
'অভয় ও প্রত্য!দেশ দান পূর্বক তাহার কর্তব্য নির্ণয় করিয়া অন্তর্থিত হইলেন। 

এদিকে পত্ঠীর অবস্থা দেখি] স্ত্রণ অ্গদের প্রাণ কীদিয়া উঠিল, যাহার 
অতুলনীত্ব রূপে ও মধুর হান্ডে তাহার প্রাণ মন সুশীতল হইত সেই নয়নের 
আলোক ও ছাদঘের আনন্দ স্বরূপিনী হুন্দীরর প্রাণত্যাগের সংকল্প শুনিম্না 
তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, সেই ভীষন সঙ্প্প ত্যাগ করিবার জন্য তিনি 
পত্ধীকে কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না তখন 
তিনি আকুল প্রাণে বলিয়।৷ উঠিলেন, প্রাণেশ্রী! বল আমকে কি করিলে 
তুমি এই সঙ্কল ত্যাগ করিবে, কি করিলে তুমি সন্তষ্ট হইয়। পুন্বের স্তায় হামী 
মুখে আমাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তুমি যাহা 
বলিবে আমি তাহাই ,করিব, ক্ষত্রিয় আমি, কখনই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে 
না। 
মাধবী এতক্ষণ স্বামীর কাতরতা দেখিয়াও ধৈষ্যবলম্বনপূ্ধ্মক প্রকৃত সময়ের 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষনে সেই সময্ব উপস্থিত দেখিয়া বগিলেন, স্বামীন! 
মি ত আমাকে চাও না আমার এই নগর দেহটাকে তুমি চাও অতএব পার্থিব 
নন্বপে ধন এই দেহটায় তোমায় অর্ধিকার আছে তখন এই দেহটাই তুমি - 
পথ আমি আমার অভিষ্ স্থানে চপিয়া যাই ) কেনন আমি তোমার গাশবভাব 
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দেখিতে চাই না। তোমাতে আমার অভিষ্ট দেবের প্রকাশ দেখিয়া তোমার 


পুজা করিতে চাই, যদি আমার সে বাসনা পুর্ণ হয় যদি তুমি আমার গুরুদেবের 
নিকট দীক্ষিত হইয়া ধর্দ্রজীবন লাত করিতে চেষ্টা! কর _তবে আমি এ প্রাণ 
রাখিব নতুবা আমার আশা ত্যাগ কর। | 

নিরুপায় হইয়া অঙ্গদ স্রীকার করিলেন, এবং তংক্ষণাৎ যখোচিত অনুনয় 
বিনয় সহকারে গুরুদেবকে আনাইলেন ও পূর্র্বগুত অপরাধের জন্য বারঙ্দার ক্ষম! 
প্রার্থনাপুক্ধক তাহার নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য প্রার্থনা! করিলেন, গুরুদেব 
অক্রোধ পরমানন্দ মহাঁপুকষ ছিলেন তিনি সানন্দ চিত্তে অঙ্গের প্রার্থন] পূর্ণ 
করিলেন, উপদেশাদিদ্বারা তাহার চিত নিশ্বলও পাপ আকর্ধণ করিয়া তাহাতে 
শক্তিসঞ্চারপুর্বক বীজ রোপণ করিলেন ক্রমে শ্রদ্ধা বারি সেচনে ও জ্ঞান তপ- 
নের তাপে সেই বীজ অঙ্গরিত হইয়া যত বদ্দিত হইলে লাগিল, ্রীভগবানের 
নাম রসের আশ্মাদ প্রাপ্ত হওয়ায় অ্নদের হৃদয় প্রেমানন্দে ততই আধ্রুত হইতে 
লাগিল, অবশেষে তিনি রাজকাধ্য হইতে অবসর লইয়া সহ্ধশ্মিনীয় সহিত 
ধর্দুজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শ্ীভগবানের সেবাও গুণগানই তাহাদের 
প্রধান ব্রত হইল। 

এতদিনে অঙ্গদ পত্বীর বাসনা পূর্ণ হইল, স্বামীর এই পরিবর্তনে তাহার 
আনন্দের সীমা রহিল, না । আর অঙ্গদ ও এত দিন তাহার স্ত্রীর প্রকৃত সৌন্দর্য 
দেখিতে পান নাই, এক্ষণে জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ হওয়ায় তাহার আত্যত্তরিন সৌন্দর্ধ্য 
ও সাত্তিক জ্যোতী দৃষ্টে আত্মহারা হইয়] আপনাকে ধন্য কুতার্থ বোধ করিতে 
লাগিলেন। তিনি খুঝিলেন যে, তাহার সৌভাগ্য বলেই এরূপ দেবীরূপা পত়্ীর 
সঙ্গলাভ হইয়াছে, সুতরাং এতদিনে তাহাদের মিলন সুখের হইল, সংসারে 
থাকিয়াও তাহারা অহরহ অপার্থিব আনন্দের আশ্বাদ পাইতে লাগিলেন । 

একই বিদ্যুত শক্তি লৌহে সঞ্চারিত হইলে যেমন সম ও বিষম ভাব ধারণ 
পূর্বক ট্রামগাড়ী প্রভূতিকে চালনা করে সেইরূপ শ্রীতগবানের অপরা শক্তি 
মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে সৎ ও অসৎ শক্তির জননী হইয়! জগত পরিচালন। 
করে। আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই শক্তিছ্বয়ের বিভিন্নতা না থাকিলেও ব্যবহারিক 
ভূমিতে ইহারা বিপরীত ভাবাপন্ন। সংশক্তি জীবকে উন্নত করিয়া সংসার 
চক্রের পারে যাইবার সাহাষ্য করে ও অসং শক্তি তাহাকে এই তৌম নরকে 
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আবদ্ধ বাখিবার চেষ্টা পাপ্স। অঙ্গদরায় সতসঙ্গের ফলে সং শক্তিতে অনু- 
 প্রাণিত হইয়া মহাপথের পথিক হইলে অবিদ্য! তাহাকে আপন সীমার বহিভূর্ত 
হইতে দেখিয়া বাধা দিবার জন্ত কুহক জাল বিস্তার করিল তাহার অতুল 
শান্তি ও নির্মল আনন্দে অশান্তির কালিমা ক্ষেপন করিতে উদ্যত হইল, সেই 
সময় রাজার সহিত অপর রাজার যুদ্ধ সংঘটন হওয়ায় তিনি অঙ্গদরায়কে জেনা- 
পতি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অঙ্গদের আর সে দিন নাই, 
তাহার রজোগ্ুণ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, কতগুলি নির্দোষী প্রাণির জীবন নাশ 
করিবার প্রবৃত্তি তাহার কিরুপে হইবে? নুতরাং তিনি যুদ্ধের গোলযোগ হইতে 
নিস্কতি পাইবার জন্য কাতরভাবে রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন কিন্তু কাধ্যের 
গুরুত্ব ও অঙ্গদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া রাজা তাহার এই প্রার্থনায় 
সম্মত হইলেন না কেবল বারান্তরে আর যুদ্ধাদি ব্যাপারে তাকে জড়িত করি- 
বেন না বলিয়া ভরস] দিলেন মাত্র । 
অঙ্গদরাজবৃত্তিভোগী ও ক্ষত্রিয় হুতরাৎ কর্তৃব্যের খাতিরে বাধ্য হইয়া তিনি 
সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, সংস্কার বশত যুদ্ধস্থলে তাহার ভিমিত ক্ষত্রিয় তেজ 
উদ্দীপিত হইল তিমি ভীম বিক্রমে শক্রগণকে পরাজয় পূর্বক আততামী রাজার 
ধনাগার লুণ্ঠন করিযা! প্রত্যাগমন করিলেন। 
লুস্ঠিত দ্রব্য সকলের মধ্যে একটা বৃহ ও উজ্জল হীরকখণ্ড ছিল, প্রীগ- 
ন্লাথের শিরোভুষণ হইবার যোগ্যবোধে ভক্তবীর অঙ্গ উল্লাসভরে উহা! আপনার 
নিকট রাখিলেন ও অবশিষ্ট ডরব্য লি বাজার নিকট পাঠাইয়া দ্বিলেন | 
অবিদ্যার অনুচররূপী সহকারি সেনাপতির কিন্তু তাহা সহ্য হইল না, 
লুষ্ঠনের কিছু অংশ আত্মসাৎ করিতে না পারায় অগ্গদের প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ 
ভাব জন্বিয়৷ ছিল এই স্থত্রে সে তাহা প্রয়োগ করিল, সে রাজার নিকট এ হীরক 
খণ্ডের বিষয় রঞ্জিত ভাবে বর্ণন। করিয়া তীহার লালস৷ বুদ্ধি করিয়া দিল রাজা 
অঙ্গদকে আহ্বান করিয়া হীরকটী লইবার ইচ্ছা করিলে তিমি বলিলেন মহারাজ! 
যে দ্রব্য ভগবানের জগ্ত রাখিয়াছি প্রাণ থাকিতে তাহা আমি অপরকে দিতে 
পারিধ না। ্‌ 
রাজা সম্পর্কের খাতিরে অঙ্গদের সম্মূখে বিশেষ কিছু না বলিয়া এ হীরক 
খণ্ডটাকে বলপুর্বক গ্রহণ করিবার জন্য জনৈক ঘৈন্যাধ্যক্ষকে আদে*। প্রদান 


চৈত্র. ৯৩১৭ ] ভক্তি । ৃ ১৭ 


০ 
করিলেন, ভাবগ্তিক দেখিয়া বুদ্ধিমান অন্গদ পৃর্ধ্রেই রাজার উদ্দেগ্র বুঝিয়। 
ছিলেন হুতরাং সেই রাত্রের মধ্যেই তিনি সহধন্মিনী ও কতকগুলি বিশামী 
অনুচরসহ পুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

পরদিন প্রাতঃকালে অন্গদের পলায়ন সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাজ। তাহাকে 
ধরিবার জন্ত একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন, সৈন্তাধ্যক্ষকে বলিয়া! 
দিলেন যে, অঙ্গদ যদি সহজে হীরক খণ্ড অর্পণ করেন তবে তাহার গমনে 
বাণ দিবার আবশ্যক নাই নতুবা যেন বল প্রকাশ পূর্বক কাধ্য উদ্ধার কর! 
হয়। ইহাতে ঘদি তাহাকে নিহত করিতে হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। 


অঙ্গদরায় একটা ক্ষুদ্র নদীতীরে স্নান আহ্কিকের উদ্ভোগ করিতেছেন, 
এমন সময় তিনি সেই গৈন্ত দলের দ্বারা বেষ্টিত হইলেন) সৈন্যাধ্যক্ষ প্রথমত 
সমান সহকারে তাহাকে বাজ-আক্কা নিবেদন পূর্বাক বলিলেন, মহাত্মন ! আমি 
বহুদিন আপনার অধীনে কায করিয়াছি, এক্ষণে রাজাক্ঞায় একখণ্ড হীরকের 
জন্ঠ যদি আপনার সহিত কঠোর ব্যবহার করিতে হয় তবে বড়ই দুঃখিত হইব, 
অতএব অনুগ্রহ পূর্বক প্র বত্বটা অর্পণ করিয়৷ নির্কিঘ্মে আপনার গণ্থব্য স্থলা- 
তিমুখে প্রস্থান কক্ষন । 


অঙ্গদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, হতাশের তাড়ণায় অস্থির হওয়া তিনি 
প্রথমত কিৎ কর্তব্য বিমুঢ় হইয়া পড়িপেন, পরে একটু স্থির হইয়া ভাবিলেন 
যে, এই অগনিত সৈগ্ঠের সহিত মুদ্ধ করিলে কেবল প্রাণ ত্যাগ করা মার 
হইবে মাত্র, অথচ সকল সিদ্ধ হইবেনা, কিন্তু প্রাণ থাকিতে কিরপেই বা 
তিনি গোবিন্দের ধন অপরের হাতে অর্পণ করেন; ইত্যাদি চিন্তা করিতে 
করিতে যখন কিছুতেই কর্তব্য স্থির হইলনা, তখন তিনি অনন্টোপায় হইয়া 
ধ্যান যোগে বিপদ-ভগ্তন শ্রীমধুত্দনের শরণ।পন্ন হইলেন, ক্রমে তাহার বুদ্ধি 
ছির ও অহঙ্কার স্তম্ভিত হইল, তিনি আপনাকে গোবিন্দ লীলার যন্ত্রবং অনুভব 
করিতে লাগিলেন; তীহার বোধ হইল যে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া লোক 
শিক্ষার জন্য গোবিন্দই এ খেল! খেলিতেছেন নতুব| কোটা কোটা ব্রহ্মাডের 
উগধ্য হ্বাহার পদতলে সেই মহতোমহীয়ান শ্রীজগন্নাথকে তুক্ছ একণণ 
হীরক উৎসগ করিবার প্রবৃত্তি তাহাকে কে দিগ? | 

চা 
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পারা ঘেমন তাপ গাইলে উদ্ধগামী হণ সেইরূপ ভীহার ধ্যান যতই গা, 
হইতে লাগিল, ভগব ভাবের তাপে তাহার মন ভরে, স্তরে ততই উদ্ধে' 
উঠিতে লাগিল, তিনি প্রাণে প্রাণে শ্রীভগবানের অভয়বাণী, শ্রবণ করিয়া 
' নির্ভয় হইলেন, তাহার প্রতিধমনিতে শাস্তির অমীয় লহরী খেলিতে লাগিল, 
ক্রমে যখন তাহার মন জ্ঞান ভূমির উচ্চ চুড়ায় উঠিল তখন তিনি অতঃচক্ষর 
দ্বারা জ্যোতী্য় চৈতন্ত মণ্ডলের কেন্র-স্থিত শ্রীভগবানের চিংঘন তত 
প্রত্যক্ষ করিলেন, আনন্দে তাহার হুদয় ভরিয়া গেল, তিনি উন্মণ্ডের ্ঠায় 
জ্যোতী মণ্ডলের মধ্যে গমন করিতে চেষ্ট। করিলেন, কিন্তু কি যেন এক অপার্থিব 
ভাবের অধিয় আবেশে বিহ্বল হওয়ায় তাঁহার গতি স্তত্তিত হইল, তিনি 
বিভোর প্রাণে চৈতন্ত মণ্ডলের তটে বসিয়া অতৃপ্ত নয়নে শ্রীভগবানের অপরূপ 
রূপ-হুধা পাঁন করিতে লাগিলেন, তাঁহার অন্তরে ভাবের তরগগ উঠিতে 
লাগিল, কিন্তু হায়! বাক্যের দ্বারা তাহ! প্রকাশ করিবার শক্তি তখন তাঁহার , 
ছিলনা। 
ভক্তের ভাব মাধুর্য ষ্টে শ্রীভগবান মৃদু মধুর হাস্ত করিয়া বলিলেন, “অন্গদ ! 
প্রিয়তম! কাহার সাধ্য আমার তক্তের নিকট হইতে আমার ধন কাড়িয়া 
লয়! দাও,--যে হীরকখণ্ড আমার জন্ত আনিয়াছ তাহা আমাকে দাও, ভক্তের 
প্রেম-উপঢটৌকন আমার বড়ই প্রিঘন”, এই বলিয়া তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন। 
অঙ্গ আপন শীরস্ত্রাণের মধ্যে সেই হীরক খণ্ডটা লুকাইয়া রাখিয়া 
ছিলেন শ্রীভগবানকে হস্ত প্রসারণ করিতে দেখিয়া তিনি প্রেম-বিহ্ৰল-চিত্তে 
ধীরে ধীরে উহা বাহির করিয়া যেমন তাহাকে অর্গণ করিলেন, যেন অমনি সেই 
অপাধিব দৃষ্ঠ মানস নয়নের অগোচর হইল, ও সঙ্গে সঞ্চে ভাব সমাধি ভঙ্গ 
হওয়ায় তাহার মন প্রকৃতি সীমার মধ্যে অবতরণ করিল, তিনি চক্ষুরুম্মিলন 
করিয়া দেখিলেন যে সৈম্তগণ সকলে হায় হায় করিতেছে ] 
সৈম্তগণের কখোপকথন শ্রবণে তিনি বুঝিলেন যে, ভাবাবস্থায় শ্্রীঘগবানের 
হস্তে যখন তিনি হীরক খণ্ড অর্পণ করেন, সু দৃষ্টিতে অপরে তাহা জলে 
নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া হায় হায় করিতেছে। তখন অহগদ সৈস্তাধ্যক্গকে 
বলিলেন, আমি শ্রীতগবানের জন্চ সংস্কজীত বন্ত তাহার উদ্দেষ্ট 'জলে ফেলি- 
লাম। ইহা যদি রাজার প্রাপ্য হয় তবে তুমি তুলিয়া লইতে পার। 


পসরা 

সৈস্ভাধ্যক্ষ কিন্তু এঘটনায় বড়ই মন্তপষ্ট হইল, জে বহুকাল অ্গদের অধীনে 
কাধ্য করায় তাহার সৌধ্য, বীধ্য ও সরলতার জন্ত স্তাহাকে মনে মনে ভক্তি 
করিত সুতরাধ *সহজে শর হীরক-ণ্ুটী না পাইলে খদি বা্জাজ্ঞায় বাধ্য হইয়া 
বল প্রকীশ করিতে হইত তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে বড়ই আশাত লাগিত, 
বিশেষত অঙ্গদ মহাবীর, সুতরাং যুদ্ধ সংঘটন হইলে অনেকগুলি প্রাণী হত্যা 
হইত সন্তধত নিজেও নিষ্কৃতি পাইত না, কিন্তু এক্ষণে বিনা বক্ত-পাতে 
সামান্য পরিশ্রম মাত্র বিনিময়ে হরক খণ্টী পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সে 
অঙ্গদকে নির্ব্কে প্রস্থান করিতে দিল, সে ভাবিল যে, রাজা-ত অঙ্গদকে 
লইয়া যাইতে বলেন নাই, যাহা লইয়া যাইতে বলিয়াছেন তাহাত এখন নদী 
গর্ভে, ক্ষুদ্র নদী বিশেষত যে স্থানে হীরকটা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল আমি তাহা লক্ষ্য 
করিয়া রাখিয়াছি, সামান্য চেষ্টাতে উহা উদ্ধার হইবে। অতএব অঙ্গদকে 
চলিয়া যাইতে দেওয়াই ভাল, কেননা বত্বটা উদ্ধার হইলে পুনয়াম্ম উহাতে 
তাহার লোভ জন্মিতে পারে। 

ত্রাহার মনের আশা কিন্তু মনেই রহিয়া গেল, বহু চেষ্টাতেও যখন হীরক 
খণ্ডটী মিলিলন! তখন ছুইধারে বাধ দিক! ও মধ্যের সমস্ত জল বাহির করিয়! 
পুঙখানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু তথাপিও যখন কার্য সিদ্ধ 
হইল না, তখন সে হতাশ হইয়! রাজার নিকট প্রত্যাগমন পুর্ববক তাহাকে সমস্ত 
ঘটনা নিবেদন করিল, ফলে রাজার প্রথমে ক্রোধ ও পরে অনুসোচনা মাত্র 
সার হইল। 

এদিকে অঙ্গবরায় ক্রতবেণে পুরুষোভ্ুমাভিমুখে যাইতেছেন, দ্বেহ 
চলিতেছে বটে কিন্ত মন গোবিন্দ চরণীরবিন্দে সংলগ্ন, তিনি কখন ভাবিতেছেন 
হায়! আমার এ জাগ্রত সপ্র কি সত্য; সত্যই কি শ্রীভগবান আমার তুচ্ছ 
উপডৌকনটা গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা উহ! জলে নিক্ষিপ্ত হইবার পরে রাজার 
লোকে উঠাইয়া! লইগ্জাছে, নানা তিনি দয়াময়, তক্তের নিবেদিত পত্র পুষ্প 
, পর্ধ্যস্ত তিনি গ্রহণ করেন, তবে এ অধমের প্রাণের মাধ পুরণ করিবেননা কেন! 

ফলে এইরূপে শ্রীভগবানের অপার দয়! ও অনন্তপগুণরাশির বিষয় ভাবিতে 
তাবিতে তাঁহার অস্তর সাত্বিক ভাবে পূর্ণ হইল, তিনি মনে মনে বলিলেন প্রভো ! 
তুমি অরধ্া ও অব্যক্ত হইয়াও যখন ব্যাকুল ভক্তের সাধ মিটাইবার জন্য 


২২০ ভক্তি। [ ৯ম বর্ধ--৮ম, সংখ্যা 


রপধারণ কারয়। ব্যক্ত হও, তুমি সর্বব শক্তিমান হইয়াও ভক্তের গৌরব রক্ষা 
করিবার জন্ত “অহং ভক্ত পরাধীন” বাণী শান্তর মুখে প্রকাশ করিয়াছ, প্রভো। 
তোমার করুণার অবধি নাই ধাহারা কেবল তোমাকেই চায়*সেই অনুগত 
তক্রগণের বিশ্বাস বৃদ্ধি করাত তোমারই কাধ্য। অতএব হে বাগ্তা-কক্সতক! 
তুমি জ্যোভীঘম রূপে যে সত্যই এ অধমের নিবেদিত বস্ত গ্রহণ করিয়াছ 
তাহার প্রমাণ দ্বেখাও; যেন আমি তোমার দার ব্রহ্ম মুর্তি ভ্রীঅঙ্গে সেই বত 
শোভা দেখিয়া ধন হই, এ দ্বীন হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা পুরণ করিয়া আমাকে 
কৃতার্থ কর প্রভো! 

যেদিন অঙ্গদ পুরুষোত্বমে উপস্থিত হইবেন তাহার পুর্ববরাত্রে শ্ীভগবান প্রধান 
পাণ্ডাকে সপ্ন যোগে কহিলেন “আমার বস্কাঞ্চলের মধ্যে একখণ্ড হীরক আছে, 
আমার পরম তলত অন্গদররায় তাহা আমাকে দান করিয়াছে, আগত কল্য প্রাতে 
সে পুরুষোত্তমে আসিবে, যাও অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মৎ 
সকাশে আনায়ন কর, সে নিজেই এই বত্বটা আমার মুকুটে সংলগ্ন করিয়া দিবে ।” 

তাহার পরে কি হইল হে বিশ্বাসী পাঠকগণ! তাহা কি আর বলিতে 
ইইবে? অঙ্গদের আ'নন্দ উচ্ছাস আপনারা মনে মনে অনুভব করুন| 
ভক্তের ভগবান কিরূপে ভক্তের মানরক্ষা ও বাসনা পুরণ করিয়া ছিলেন একবার 
পুরুষোত্তমে গিয়৷ তাহার প্রমান দেখিয়া আহুন। অঙ্গদ প্রদত্ত রত্বটী আজিও 
শ্রীজগর্নাধের মত্মকস্থিত নুকুটে শোভা বর্ধন পূর্বক ভক্ত ও ভগবানের অপার 
মহিমার সাক্ষ প্রধান করিতেছে, দর্শন করিয়া জীবন সার্থক ও ভক্তি বিশ্বাসের 
শ্রীবৃদ্ধি কুন এবং সেই জঙ্গে এই অধম লেখকেরও ভক্ত চরিত্র বর্ণনা করা 
সার্থক হউক। 

শ্রীইরেন্্র নাথ মুখোপাধ্যায় । 


পাপী 


ইতাশের আত্ম নিবেদন । 


শাাপিশে০ ০ ৫ 


ধলিবার কিছু নাই, শুধু বলি শুধু বলি, 
নাথ দা কর মোরে। 


চৈত্র, ১৩১%। ] ভক্তি! ২২১ 


আমি পাপী, আমি তাপী, আমি অপরাধী, 
ঘয়া কর দারুণ সংসারে ॥ 
চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড, অস্তরে বিষের ভাগ, 
কেথা যাই, কোথা যাই, শান্তি কোথা পাই, 
জুডাব কোথায় কি প্রকারে ! 
এস নাধ, হাদি সিংহাসনে, 
বস বস যুগ্রল মিলনে, 
শোক দঞ্ধ হিয়া খানি মোর, 
প্রাণ নাথ! ওহে চিত চোর! 
শাস্ত হোক্‌। শান্ত হোক, এস দয়া করে। 
দীন সখা. তুমি নাথ, 
দ্রীনে কৃপা দৃষ্টিপাত, 
কর, কর এ অধম ডাকিছে তোমারে । 


শুন নাথ, হুদয়ের কথা, 
বুঝ মোর মবরমের ব্যথা, 
কে বুঝিবে তোমা বিনা, 
কে ঘুচাবে এ যাতনা, 
সাস্তনার সুধা ধাবা কে দ্বিবে অন্তরে ॥ 
চোখা চোখা বাণে ক্ষত, 
হইয়াছে ঘেখ কত, 
ময়নেতে অবিরত তপ্ত অশ্রু ঝারে। 
দেখিতে কি মাহি পা থাকিয়া অন্তরে ॥ 
সব জান তুমি অন্তর্ধামী, 
সব দেখ সর্ক চক্ষু তুমি, 
তবে কেন দুগিধার 
এ যন্ত্রনা হাহাকার, 
উঠে হৃদে, ভবিষ্যের কি মল হরে? 


২২ ভক্তি । [৯ম ব্ধ--৮ম, সংখ্যা 


নীরব, নীরব, এবার, 
বলিব না কিছু আর, 
যা" মনে থাকে তোমার 
তাই হোক্‌, পুর্ণ তাই হোক্‌। হে মুক্রারে॥ 
দীন-শ্রীরসিকলাল দে। 





সতপ্রনঙ্ ৷ 


( পুর্বব গ্রকাশিতের পর 1). 


চ। বুঝিলাম যে, অপরোক্ষ জ্ঞানলাত ভিন্ন ভোগের দারা প্রারন্ধ ক্রয়পূর্ব্বক 
সংসার সাগরের পারে বাওয়া যায় না, কিন্তু জ্ঞানলাত ন! করিয়াও যদ্দি কেহু 
শ্ীভগবানের নামাশ্রয় পূর্বক ব্যান্ুলভাবে তাহাকে ডাকে, তাহা হইলে কি 
(তিনি দেখা দেন না? 

র। কোন নশ্বর কামনা সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল ভাবে ডাকিলেও তাহাকে 
্রত্যক্ষ্য করা যায় ন। মুষ্টি ভিক্ষাকারিকে চাকরেই বিদায় করে, বাবু তাহাকে 
দেখা দেন না, কেননা এই যে ব্যাকুলতা, ইহা কামনার জন্য, ভগবানের জন্য নহে, 
ভগবানকে বিশেষ রূপে না! জানিলে তাহার জন্ত ব্যাকুলত! আসমিতেই পারে না, 
তবে যদ্দি কেহ শ্রীভগবানকে জানিবার ও প্রত্যক্ষ্য করিবার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া 
অকপট ভাবে নামাশ্রয় করে তাহা হইলে ভগবদৃকৃপায় তাহার হৃদয়ে ভাব 
সঞ্চারিত ও বদ্ধমূল হইয়া ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করে, এবং এই পূর্ণতাই ভগ- 
বল্লাতের কারণ শ্বরূপ কিন্তু ইহাও জানিও যে নদী হইতে ক্ষেত্রে জল আনিতে 
হইলে যেমন পয়ঃ প্রণালীর উভয় পার্শস্থ তৃণাদিতে রস. সঞ্চার হওয়ায় উহারা 
পরিবদ্ধিত হয় সেইরূপ নামাশ্রয় পূর্বক ব্যাকুল ভাবে শ্তগবানকে লাভ 
করিবার প্রয়ামী হইলে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতির পুষ্টি সাধন আপনা 
হইতে হয়, ভগবল্লাভের পথে ইহাদের সামগ্জরন্ত আবশ্তক), অথচ কলমীসাকের 
একটি ডাটা ধরিয়া টানিলে যেমন দল হৃন্ধ হস্তগত হয় সেইরূপ হৃদয়ে প্রকৃত 


৬ত্ত, ১৩১৭1] ভক্তি । ২২৩ 





ব্যাকুলতা থাকিলে সাধনার যে শ্ৃত্র অবলম্বন করনা কেন, ত্রমে দেখিবে 
যে এক ্ত্রের সহিত সকল হৃত্রই সংলগ্ন আছে। অতএব মূলে জল 
সেচন করিলে যেমন শাখা প্রশাধার পুষ্টি আপনা হইতেই হয়, সেইরূপ ভগ- 
বল্লাভের বাসন! রূপ বৃক্ষের মূলে ব্যাকুলতা রূপ বারি সেচন করিতে থাকিলে 
জ্ঞান, তক্তি, যোগ, কর্ম প্রভৃতি শাধা ও বিচার, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রভৃতি প্রশাখা 
গুলির সহিত পরিবদ্ধিত হইয়া! প্রেম পৃপ্পে হুশোভিত হয়, ভাই! শ্ীভগবান 
এই পুপ্পেরই ফল স্বরূপ জানিও। 
চক্ষু কর্ণার্দি অবয়ব সকলের সামঞন্ত না থাকিলে যেমন দেহের পূর্ণতা 
হয়না সেইরূপ জ্ঞান, তক্তি প্রভৃতির মামগ্স্ত না থাকিলে সাধনার পূর্ণতা হয় 
না, হতরাৎ সিদ্ধি কিরপে হইবে? ফলে যখন জ্ঞানের দ্বারা স্বরূপ নিণয়, 
যোগের দ্বারা লক্ষ্য স্থির, কর্মের দ্বারা শক্তি সঞ্চয়, ভক্তির দ্বারা লাভ ও 
ও প্রেমের দ্বারা আম্বাদ করিতে পারিবে, তখন জানিবে যে সাধন গত ভাব 
দেহের পূর্ণতা হইয়াছে এবং তগবল্লাভ এই পূর্ণতা সাপেক্ষ জানিও। 
ভাই! জ্ঞানের সাহায্যে পরিচিত না হইলে তুমি শ্রীভগবানকে চিনিতে 
পারিবেনা, এইরূপে যোগের সাহায্য ভিন্ন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে, কর্মের সাহাষ্য 
ভিন্ন তাহার শ্রীতিবন্ধণ, করিতে, ভক্তির সাহায্য ভিন্ন তাহাকে আপনার করিতে 
ও প্রেমের সাহাষ্য ভিন্ন তীহার মাধুর্য সম্ভোগ করিতে পারিবে না, অতএব 
নিশ্চয় জানিও যে, এই গুলির সামগ্রস্ত না হইলে ভগবন্গাভ হয় না, কেবল এই 
পূর্ণাবস্থা তিনিই লাভ করেন, ধিনি শ্ীভগবানের ভন্ত আস্তরিক ব্যান্থুল হন 
ও সংসঙ্গাদির দ্বারা! সেই ব্যাকুলতাকে পুষ্ট ও স্থায়ী করিতে চেষ্টা করেন। 
কোন ধনী ব্যক্তি তাহার কোন দরিদ্র সেবকের কাতর প্রার্থনার ফলে 
তাহার বাটিতে নিমন্ত্রণ শ্বীকার করিলে যেমন প্রথমত আপন ভাণ্ডার হইতে 
তাহার প্রয়োজন মত বৈটকৃখানা সাজাইবার উপকরণাদি প্রেরণ করিয়া পরে 
তথায় উপস্থিত হন, সেইরূপ অন্তর্ধামী শ্রীভগবান তাহার জন্য ব্যাকুল সাধ- 
. কের হৃদয় মন্দির সাজাইবার জন্ত প্রথমতঃ জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি অমূল্য উপ- 
করণ মকল প্রেরণ পুর্্বক পরে তথায় আবিভূর্ত হন, ফলতঃ ক্ষিত্যাদি পঞ্- 
ভুতের এক একটি ভূতে যেমন অপর চারিটি ভূত আংশিক ভাবে মিশ্রিত 
ধাকে সেঁইরপ সেই চরম লক্ষে পৌছিবার উদ্দেশে জ্ঞানাদি যে উপায়ই 


২২৪ র্‌ ভক্তি। [৯ষ বর্-৮ম, সংপ্্যা। 





অবপগন করনা কেন, আন্তরিক হইবে তাহাতে অপর উপার গুলির ভাব মিশ্রিত 
থাকিবেই, যাহাতে তাহ! নাই তাহাক্ষে হর কপট নয় ভ্রান্ত বলিয়া জানিও । 

চ। সেদিন ঠৈতন্ধ চরিতামূতে দেখিলাম যে নামাতাসে মুক্তি হয়, ইহার 
অর্থ কি? নাম না করিয়াও যদি মনে নামের আতাস পড়িলে মুক্তি হয় 
তবে জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতির স্থান কোথায় ? 

র। প্রকুতরূপে নাম উচ্চারিত হইবার পুর্ন প্রাণে যে ভাবোদয় হয় তাহা- 
কেই নামাভাস বলে, জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতির সমাবেশে যখন নাম ও নামিতে 
অভেদ বুদ্ধি হয় তখনই নামে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও বিখাসের উন্মেষ হয় জানিও, 

_ এবং এই শ্রদ্ধার পুর্ণত| ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা লাভ হইলে যখন সাধকের হৃদয়ে 
নামাত্বক নামীর ভাবোদয় হয় অথচ মেই ভাবেপ্ন উচ্ছাস নামের আকারে 
মুখ দিয় নির্গত হয় না, তাহাকেই নামাভাগ বলে এবং এই ভাবরূপ আভামের 
দ্বারা সংস্কার বীজ সমূহের জনন শক্তি নষ্ট হয় বলিয়া সাধক গ্রারদ্ধ মাত্র 
ভোগ করিয়া যুক্ত হন, অগ্নি স্বী্ন আভ!সের তাপে আচে) যেখন প্রথমতঃ 
আব্রণ ও রোমগুলি দগ্ধ পূর্বক পরে দেহ দগ্ধ করে সেইরূপ সাধকের 
সরল প্রাণে নামাভাস বা নামীর ভাবোদয় হইবামাত্র উহ প্রথমতঃ জন্ম মরণের 
কারণ স্বরূপ ত্বস্ধিমান ও সংস্কার সমূহ দগ্ধ পূর্বক জীবম্মক্তি প্রদান করে ও 
পরে উচ্চাসিত ও দ্বনীভূত হইয়া প্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। 

ভাই! তাবই নামরূপ শবের প্রাগ স্বরূপ, গুলিভরা আওয়াজে স্থায় 
ভাবযুক্ত নামই ভগবঙক্ষেযে প্রযুক্ত হইলে সিদ্ধি লাভ হয় নচেং ফণাকা আওয়াজের 
্থায়ু একটু চমকপ্রদ হয় মাত্র, ফলে ভাব লাভ করিবার জন্যই অপরাধ- 
বিহীন হইয়া নাম করিৰার নিয়ম, কিন্তু তাহা বলিয়া আগে অপরাধ বিহীন 
হইয়া, পরে নাম করিবার সংকল্প করা বড়ই কঠিন, উদ্দেশ্ট ঠিক রাধিলে নামই 
সাধকের অপরাধ মালিন্ত ধোঁত করিষা দেয় । অনেক গুলি-বারুদ নষ্ট করিবার 
পরে যেমন লক্ষ্য বেধ কারি লক্ষ্যে দিদ্ধি লাভ করে- এবং এই গিদ্ধি 
মেমন আগ্রহ ও একাগ্রতার পরিযাণানুমারে শীন্র বা বিলম্বে হয় সেইরপ 
নামার কারীর সাধনা প্রথমতঃ ফল প্রহথ বোধ না হইলেও আন্তরিকতা ও 
অকপটতার পরিমাণানুষারে উহাই পরে শিঞ্ বাবিলন্ধে লক্ষ সিদ্ধির কারণ 
ছয় জানিও, এই লক্ষ্য সিদ্ধি না হইলে নামের প্রত আন্গাদ পাওয়। যায় না। 


চৈত্র, ১৩১৭ সাল ।]. »ক্ত। ২২৫ 





কিন্তু তথাপি যিনি ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক নাম সাধন! করেন, তিনি পরিশেষে সফল 
মনোরথ হন। পিত্ত রোগীর নিকট মিছরী তিক্ত বোধ হয় কিন্তু ত্ী মিছ 
ব্যবহারের দ্বারাই পিত্ত রোগ নষ্ট হইলে যেমন সে তাহার প্রকৃত আস্বাদ পায়, 
সেইরূপ ভগবল্লাভের উদ্দেশ্য ঠিক্‌ রাখিয়া শ্রদ্ধা পূর্বক নাম করিতে থাকিলে 
সেই নামই প্রথমতঃ সাধকের অপরাধ মালিন্ত ধৌত করিয়া পরে তাহার নিকট 
আপন মাধুর্য প্রকাশ করে এবং এই মাধুর্য বোধ হইলে নাম্‌ স্মরণে বা 
ধনে সাধক হৃদয়ে যে ভাবোদয় হয় তাহাকেই নামাভাঁস বলে ও এই 
আভাসের দ্বারাই সেই পরম বস্তর সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া যখন সাধকের 
হুদ তরল্গায়িত হয় এবং সেই তরঙ্গ উচ্ছসিত হইয়া নামের আকারে মুখ দিয়া 
প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন আর ভগবল্লাভের বিলম্ব হয় না, ফলতঃ এই 
তাব্রে আবির্ভাবকে নামাভাস বলে ও ইহা'র পূর্ণতায় নামাত্মক নামীর প্রকাশ 
হয় জানিও, নচে২ অভাবের তাড়নায় যাহার মন অলক্ষ্যে ছুটাছুটি করিতেছে, 
মে যদি কর্ণে একবার হরিনাম শুনিয়াই নামাভাসে মুক্ত হইয়াছি বলিয়া মনে 
করে, তবে তাহার বাতুলালরে বাস করাই কর্তব্য। জ্ঞানেতেই যখন অভিমান 
প্রন্থত কর্মের ধ্বংস হয়, তখন জ্ঞানের ফল শ্বরূপ মুক্ত হইলে কি আর সংস্কার 
মালিন্ত থাকে? অনিত্যে বাসন! ও বৈধাবৈধ কন্ব-সংস্কার থাকিতে “আমি মুক্ত” 
এই ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেই পারে না,.তাথাপি যাহারা ভ্রান্ত বৃদ্ধিতে মৌথিক 
মুক্ত হত্ব, তাহাদিগকে হয় প্রতারিত নয় কপট বলিয়া! জানিও। 


চ। নাম ঝা নামাভাস সম্বন্ধে তোমার যুক্তির প্রতিবাদ করিবার কিছুই 
নাই,কিস্ত চৈতন্য চরিতাম্তের একস্থানে হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন যে, জনৈক 
মুসলমান শৃকরের দস্তাঘাতে হত হইবার সময় ভয়ে বারশ্বার হারাম শব্দ উচ্চারণ 
করায় সেই নামাভাসে মুক্ত হইয়াছিল ; ভাবকেই ষদ্দি আভাস বল! যায় তবে 
এখানে শুকরের ভাবে নামাতাস হইল কিরূপে ? 


র। ভাই! শুকরের তাবে কখনই নামাভাম হইতে পারে না, ইহা 
অশাক্িয়। রাম বা রহিম একই প্রীভগবানের নাম ভেদ মাত্র, সেই মুসলমান 
হয়ত সাধক ছিল, আল্লা নাম শুনিলে যেমন কোন হিনুভক্তের মনে আপন 
ইঞ্টদেবের ভাবোদয় হয় সেইরূপ হারামের মধ্যে রাম শন্ব থাকায় সম্ভবতঃ তাহার 

২৯ 


২২৬ ভক্তি। [৯ম বর্ধ--৮ম সংখ্যা। 





অন্তিম সময় হয়ে প্রীতগবানের ভাবোদয় হইয়াছিল এবং তাহাই তাহার 
মুক্তির কারণ। * 
শান্্ু বা মহাজন বাক্যই ভগবদ্ধাণী, কিন্তু বুঝিবার অধিকারী না 'হইলে কেহ, 
“ইহা বুঝিতে পারে না, পরিবেশক যেমন গৃহস্বামীর দ্রব্য নিমন্্িত ব্যক্িগণকে 
প্রদান করে, সেইরূপ ধহার। ভগবপ্লাত করিয়াছেন সেই সাধুগণ যন্্বৎ নিপুণ 
ভাবে শ্রীভগবানের অতয়বাণী লোক সমাজে প্রচার করেন; ভূতাবিষ্টগণণ যেমন 
তুতের কথ! কয়, সেইরূপ এই সকল ভগবদা বিষ্ট মহাত্মাগণের মুখ হইতে যে সকল 
বাক্য নির্গত হয় তাহাকেই শান্তর বাণী বলে এবং একমাত্র তগ্বল্লাভার্থী সাধক- 
গণই ভগবদৃকৃপায় এই বাক্যের অন্তনিহিত ভাব বুঝিতে পারেন, অকপট ব্যাকুলতা 
সহযোগে ভগবল্পক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পথে জ্ঞান লাভ হইলে এই বাক্যের প্রক্কত 
ভাব হুদয়ঙ্গম হয় এবং এই জন্ই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন £-_- 
ইতি গুহতমং শাস্্রমিদমুক্তৎ ময়ানঘব। 
এতদুদধ্যা বুদ্ধিমান্‌ স্তাৎকৃত কৃত্যশ্চ ভারত ! ১৫২০ 
অর্থা এই যে শুহ্তম শাস্ত্র বাক্য বলিল'ম, জ্ঞানবান ব্যক্তিই ইহার মর্ম 
বুঝিয়। কৃতার্থ হইবেন। 
ধনি ব্যক্তির নিজ জন যেমন সম্বন্ধ বা গ্রীতির সহযোগে এ ধনীর নিকট 
হইতে ধন লইয়া ভিক্ষুকগণকে প্রদান করে সেইরূপ প্রকৃত সাধকগণ একা গ্রতা ও 
সাত্বিক অন্মিতা সহযোগে প্রীভগবানের নিকট হইতে শাস্বাণীর অন্তমিহিত 
ভাবধন আহরণ কতা জিজ্ঞাহপণের তৃপ্তি সাধন করেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে 
প্রকৃত বক্তা ও জিজ্ঞাহুর সংখ্যা বড়ই অল্প, নশ্বর বাসন! অনিত্য স্বার্থের 
'ছ্বারা মনুষ্যত্ব আবরিত থাকাই এই অন্গতার কারণ, অজ্ঞ সাধারণ ব!] 
পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ শাস্ত্র নিহিত বত্ব সকলের আবরণটা লইয়াই নাড়াচাড়া 
করেন, ফলে যুক্তভাব না থাকায় তাহাদের কথিত অর্থ শ্্ীভগবানের অপর বাণীর 
সহিত সামস্রস্ত বা তাহার ফলের সহিত মিল থাকে' না, গীতায় প্রীতগবান 
বলিয়াছেন “যে যথামাৎ প্রপদ্ঠন্তে তাং স্তখৈব ভজাম্যহমৃ" অর্থাৎ আমি জীবের 
ভীবামুযায়ী ফল প্রদান করি, আবার একস্থানে বলিয়াছেন *_- 
যয বাপি স্মরণ, ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরমূ। 
তৎ তমেখৈতি কৌস্তেয়! সদা তন্ভাব ভাবিতঃ ॥ ৮1৬ 


চৈত্র, ১৩১৭ সাল।] ভক্তি । ২২৭ 

অর্থা২ মৃত্যুকালে যে যে ভাব চিন্তা করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করে তাহার 
সেই ভাবান্ুযায়ী গতি লাভ হয়। 

তবেই বিবেচনা করিয়া দেখ যে, হারাম বলিয়াও যদি অস্তরে রামের ভাবোদয় 
হয় তাহা হইলে সে অবশ্ঠই মুক্ত হইবে, কেননা ্রীতগবান নিজে বলিয়াছেনঃ 

অন্তকালে চ মামেব স্মরুক্তা কলেবরমূ। 
যঃ প্রযাতি স মন্তাবং যাতি নাস্তযত্র সংশয় ॥ ৮৫ 

অর্থাৎ মৃত্যুকালে যিনি আমাকে ন্মরণ করিয়া দ্বেহত্যাগ করেন তিনি 
আমারই ভাব প্রাপ্ত হন। 

এই বিজ্ঞান অনুসারেই রাম বলিয়াও যদি কাহারও হৃদয়ে হারামের ভাবো- 
দয় হয় তবে তাহার শুকর যোনিতে জন্ম অনিবাধ্য জানিও। ফলতঃ বাক্যে 
কিছু আসে যায় না ভাবই লাভের মূল, তবে বাক্যের দ্বারা ভাবের উদ্দীপনা 
হয় ও ভাবের উচ্ছ্বাস বাকৃপ্রণালীর দ্বার! বহির্গত হয় বলিয়াই উহার মূল্য, 
কিন্তু এই মূল্য সকলে বুঝিতে পারে না, কিরাতগণ যেমন সিংহের দ্বারা বিচ্ছিন্ন 
গজ মস্তক হইতে নির্গত মুক্তার মূল্য বুঝিতে পারে না, মেইরূপ মোহ-তমসাচ্ছন্ন 
হৃদয়ে সদ্বাক্যের শক্তি কার্ধ্যকরী হয় না। 

ভাবমূলক কম্পন হইতে উদ্ভৃত হওয়ায় যখন শব্দ মাত্রেরই বিশেষ বিশেষ 
শক্তি আছে, তখন ভগবদ্বাচক শব্ষের নির্বিিশেষ শক্তি থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ 
থ।কিতে পারে না, আন্তরিক আবেগ সহযোগে নাম সাধনা করিতে করিতে যখন 
সাধকের চিত্ত ক্ষেত্র মাজ্জিত হয় ও উহাতে জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রভৃতির 
বিকাশ হয়, তখনই সাধক নামের প্রকৃত শক্তি ও মাধুর্য সম্ভোগ করিতে পারেন, 
নতুবা! বধিরের নিকট যেমন শব্দের শক্তি কাধ্যকরী হয় না, জিহ্বা অসার হুইলে 
যেমন আশ্বাদ বোধ থাকে না, সেইরূপ চিত্ত অপরাধ বিহীন ও নির্দুল না হইলে 
তাহাতে নামাতাস ব। নামীর ভাব অঞ্চার হওয়া অসন্ভব। প্রতিষ্ঠাদি লাভের 
জন্/ ভাবের অভিনয় করিয়া আত্ম-প্রতারণ| করা সহজ, কিন্তু প্রকৃত ভাব লাভ 
করিয়া আত্মোনতি কর! ঈশ্বর কৃপা সাপেক্ষ জানিও, লোক মুধাপেক্ষী না হইয়া 
অকপট প্রাণে শ্রীতগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উৎসুক হইলে ঈশ্বর কুগা 
লাভের বিলম্ব হয় না) নচেৎ যাহারা ঈশ্বরাদিষ্ট বাক্য অবহেলা করিয়া অহঙ্কার 
বশে সংসারে বিচরণ করে, নশ্বর আশক্তি ও বাসনার দ্বারা যাহারা পরিচালিত 


২২৮ তক্তি। [ ৯মবর্ষ--৮ম, সংখ্যা 





তাহার! যদি শাল্পের দোহাই দিয়া শৃকরকে হারাম বা বাড়ীর চাকরকে রাম বলিয়া 
নামাভাসে মুক্ত হইয়াছি বলিয়া মনে করে, তবে তাহা বাতুলতার. পরিচায়ক 
মাত্র; ইহার ফলের লক্ষণ মিলাইয়! কর্মের সিদ্ধি হইল কিন! তাহ1 দেখে" না, 
অজ্ঞানতাকেই কৈফিয়ত দিবার পক্ষে ধথেষ্ট মনে করিয়া আপন উন্নতির 
পথে কণ্টক রোপণ করে। 

চ। ভাব ভিন্ন কি শব শক্তির বিকাশ হয় না? 

বন। শক্তি হইতে ভাব, তাব হইতে কম্পন ও কম্পন হইতে শব্দে উদ্ভব! 
অতএব শব মাত্রেই শক্তি, ভাব ও কম্পন আছে, তবে প্রয়োগ ভেদে এই শক্তযাদির 
অল্লাধিক্য হয়, কম্পন-যুক্ত ভাবের দ্বারা প্রকাশ হইলে শব্দের শক্তি পূর্ণভাবে 
কাধ্যকরী হয় জানিও। 

চ। শব্ধ মাত্রেই যদি ভাব থাকে তাহা হইলে সিংহ গজ্জণে ভয় বা 
বংশীধ্বনিতে সর্প পধ্যন্ত মুগ্ধ হয় কেন? আর ভাবানুযায়ী যদি শব শক্তির 
হ্রাস বৃদ্ধি হয় তবে পুত্রের ভাবে নারায়ণ শব্ধ উচ্চারণ করিয়া অজামিলের 
উদ্ধার হইল ফেন? | 

র। মিংহ গজ্জণে তীষণ ভাব ও বংশীধ্বনিতে মোহন ভাব নিহত ন! 
থাকিলে মনে ভয় বা মোহের সঞ্চার হইতেই পারে না, আর যে অজামিলের 
কথ! বলিতেছ, তিনি প্রথমে নিষ্ঠাবান ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, মধ্যে পদস্থলন 
হওয়ায় পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পুন্ে নারায়ণ নামক পুত্রের জন্য 
ব্যাকুলতা উপস্থিত হওয়ায় পূর্ব সুকৃতি বশতঃ আপন ইষ্টদেবকে মনে পড়ে, 
তখন তিনি সেই ব্যাকুলতা শ্ত্রীভগবানের উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়া উদ্ধার লাভ 
করেন, ভোগের ছারা কর্ৃকপ্ন হওয়ার তাঁহার চিত্ত-মল ধৌত হইয্লাছিল সুতরাং 
তাহাতে শব শক্তি পুর্ণভাবে কার্যকরী হইল। শ্রীম্তাগবতে অজামিলের 
উপাখ্যান আছে, তাহার গতীর অনুতাপ ও মৃত্যু কালীন স্তবাদি পাঠ করিলে 
প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিবে। : | ক্রমশঃ 

্‌ | শ্রীহরন্দে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


 চৈত্ ১৩১৭ সাল। ] ভক্তি ৷ ২২৯ 
পাগল হরনাথ কথামত । 
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( শ্রীভাগবত চন্দ্র মিত্র কর্তৃক সংগৃহীত । ) 
 (পুর্ধপ্রকাশিতের পর।) 





প্র। কোন কোন সাধুর মুখে পরের কুৎসা শুনা যাঁয় কেন? 


উ। ছুটো একটা কাগি বগি ভম্ম ক'রে অভিমান হয়, এই অভিমান 
সামলান হ/চ্চে পুরুষত্ব । 


কোন সাধু এক গাছ তলায় বসিয়া যোগাভ্যাম করিতেন, কোন দিন এক 
ধক তাহার মাথায় বিষ্টা। ত্যাগ করে, তাহাতে সাধু কুপিত হইয়া উদ্ধে বকের 
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে সেই বক ভম্মীভূত হইয়া। যায়, এই দেখিয়! সাধু ভাবি- 
লেন, তবে ত আমি সিদ্ধ হইয়াছি? এই ভাবিয়া দেই সাধু গাছ তলা ত্যাগ 
করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন, একদিন কোন গৃহস্থের বাটী আসিয়া ভিক্ষা 
চাহিলেন, তাহাতে বাটার গৃহ লক্ষ্মী সাধুকে ভিক্ষা দিতে ন্বীকার করিলেন 
ও তাহাকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেম। এদিকে সেই গৃহলক্ষী তাহার 
স্বামীর পদ সেবা করিতেস্িলেন। সাধু ভিক্ষা দিতে বিলম্ব দেখিয়া ও সাধুদের 
ভিক্ষা স্বীকার করিয়া ফিরিতে নাই জানিয়া বার বার শীঘ্র ভিক্ষা দিতে বলিতে- 
ছিলেন, তাহাতেও ভিক্ষা! না পাওয়ায় সাধু গৃহস্থকে শাপ দিবার ভয় দেখাই- 
লেন। এই শাপ দিবার কথা শুনিয়া সেই গৃহলক্ষী বলিলেন “ঠাকুর, 





* এই প্রবন্ধটা, “উপদেশামৃত” নামে প্রকাশিত হইয়া! আমিতেছিল। কিন্ত 
উহার স্নেহাস্পদ সংগ্রাহক ভাগবত বাবার অভিপ্রায় অনুসারে এবার উহা 
*কথামৃত” নাম ধারণ করিয়া বাহির হইল। বল! বাহুল্য, এরপ নাম পরি- 
ঘর্তনে কাহার ও কোন আপত্তির কারণ নাই। “্ভক্তি'র কৃপাময় ভক্ত পাঠক 
মহোদয়গণ ! অমৃত প্রসাদ শ্বরূপ এই অপূর্ব্ব সংগ্রহের রস আস্বাদন করিয়া 
অনাবিশ্গ আনন্দ লাত করিয়! ধন্য হউন এবং ভাগবত বাবার জয় খোষণা 
কক্ষন। 


এ 
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একটা বক তস্ম ক'রে অভিমান হয়েছে, এ আর কাগি বগি ভম্ম নয়, আমি 
সতী, তাহার উপর আবার স্বামী সেবা করিতেছি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, ভিক্ষা 
দ্বিতেছি। 

স্বামী সোহাগিণী হইলে ধেমন গহনা চাহিতে হ়্ না, ্বামীই দিবা থাকেন ও 
তাহার কথামত প্রণয্িনীকে সাজাইয়। থাকেন। সেইরপ প্রভুর নিকট 
শ্বধ্য চাহিতে হয় না) না চাহিলেও তিনি সেই ত্র্থ্ধ্য অলঙ্কার দিয়া 
সাজাইয়া থাকেন। 

সর্ব্ব ধর্ম পরিত্যজ্য মামেকং শরণৎ ব্রজ। 
অহৎ ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষযিষ্যামি মা শুচ ॥% 
অর্থ_সমস্ত প্রকৃতি সম্তত ব্ণাশ্রমাচার-ধর্্ম অগ্রে অর্জন ও আব 
করিলে সেই সকল ত্যাগ করিবার অধিকার হইবে, নচেৎ কোন জিনিষের 
মালিক না হইয়া তাহার ত্যাগের কথা বলা কেমন করিয়া সম্ভব ? 

রসগোল্! যদি খাবার ইচ্ছা হয় তো৷ ময়রার দোকানে গিয়া এক পদ্বসা 
দিয়া রসগোন্জী ক্রু করিয়া খাও, কিন্তু যদি তুমি বল আমি ইক্ষু চাষ করিযা 
গুড় করিব, গুড় হইতে চিনি করিব. গরু পুষিষ্া ছানা! করিব ও নিজে 
রসগোল্লা তৈয়ার করিব, তা হ'লে আর রসগোল্লা খাওয়া হইবে না। সেইরূপ 
কৃষ্চচন্দ্রফে পাইতে হইলে কেবল নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়। ও বিচার করিয়া 
তাহাকে পাওয়া যাইবে না, কারণ যে ময়রা ভে'দো গুড়েরে পাটালি করে, মে 
বঘসগোল্ল দিতে পারিবে না, যে ময়রা সত্যই রসগোল্লা! ক'রে সেই ময়রাই কেবল 
তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবে । 

প্র। প্রেম কিরূপ ও তাহ] সহজে লাভ করা যায় কিনা? 

উ। সমুদ্রের নিকট একটি মিষ্ট জল বিশিষ্ট কৃপ থাকিলে সকলেই সেই 
কূপের নিকট যা, সমুদ্রের নিকট যায় না, অবশ্ঠ যাহারা একবার কূপের জল 
আত্মা্ধন করিয়াছে, তাহারা কষ্ট ক্বীকার করিয়া! ও কূপের জল লইয়া থাকে; 
সমুদ্রের জল অনায়াস লভ্য হইলেও. লয় না, এখানে সমূদ্দের ও কুপের মাধুর্যের 
তুলনা, বিস্তৃতির তুলনা নয়। 

যার ঘত বড় দ্বর, তার ঘরে তত বেশী জীব জন্ত বাস করিতে পারে। জীব 
জন্তর বাসের জন্য বড় ঘর নয়, তবে ঘরের শোতার জন্ত জীৰ জন্ত। এই যেন 


ত্র, ১১৭ সাল। ] ভক্তি। ২৩১ 


আমরা মনে প্রাণে বুঝি অর্থাৎ বড় লোকের| যেন মনে না ভাবেন যে তাহারাই 
অনেক আশ্রিত লোকের উপায় ও শক্তি । 





প্র। আঁপনি কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন কেন% কাঁলী দুর্গা বলিতে তো 
একবারও শুনি নাই! 


উ। ছোট ছোট ছেলেদের যখন দাদ! বুলি বাহির হয়, তন তাহারা মাকে 
দাদা বলে, বাবাকে দাদ! বলে, এমন কি যাকে দ্নেখে তাকেই দাদ! বলে, কারণ 
সে দাদা ছাড়। অন্ত কিছু বলিতে শিখে নাই । ঠিক্‌ শ্ীরূপ আমার অবস্থা, আমি 
কৃষ্ণ বই অন্ত বুলি শিখি নাই, তাই সর্বদ। যাকে তাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। 


প্র। মোক্ষ বাঈশ্বর লাতের আনন্দ কি মাধুধ্যের ভালবাসার সমান নয়? 


উ। মাধুধ্যে কেবল বদন দেখবার ইচ্ছা! হয়, আর প্রগর্ধ্যে ঈশ্বরের 
চরণ লাভ হয় বা মোক্ষ হয়। ধাহার! প্রভুকে ভাল বাসেন তাহারা মুখ না 
দেখে হ্ৃখ পান না। শাক্তে কেবল তাহার চরণ দেখিতে চায় অন্য কিছু দেখিতে 
বাসনা করে না, কিন্ত মা যশোদা প্রথমেই কৃষ্ণের মুখ দেখিত, ভাবিত মুখটা বুঝি 
শুখাইয়া গিয়াছে এই দেখিবার জন্ঠই মুখ দেখ তো, পরে অবসর পাইলে পায়ে 
কাটা ফুটিয়াছে কিন! দেখিত। মাধুর্যের আনন্দ মুখে প্রকাশ করা যায় না, 
যে অনুভব করিয়াছে সেই জানে অন্ত লোকে সে বিষয়ে কি বলিবে ? 


প্রেমময় দাদার মধু মাখা এই উত্তরটী পাঠ করিয়া, আমার একটা ঘটনা 
মনে পড়িল, একদিন দাদার কাছে থাকিয়া এক খানি রাধাকষ্ণের যুগল 
মুর্তি দেখিতে ছিলাম; আমি যুগল চরণ দর্শন করিতে করিতে বলিলাম 
“আমার অধিকার এই পর্যস্ত'। দাঁদা হাসিয়া বলিলেন, না-_ না, হায়ি মাথা 
মুখ খানি দেখ! 


প্দাদার কৃপাদেশ অনুসারে উদ্ধ'দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, যাহা দেখিলাম 
কখন তাহা ভুপিবার নহে, সেই হাসি মাখা মুখ খানি কখন কখন মনে গড়িয়া 
প্রাণে অনাবিল আনন গ্রবাহ ছুটাইয়া থাকে। এই ভাবে বিভাবিত হয 
একদিন একটা কবিত৷ লিখিয়া ছিলাম; ভক্তগণের আস্মাদনার্থ কবিতাটী এই 
স্থানে উদ্ধত করিয়া দিলাম। 


২৩২ ভক্তি [৯ম বব--৮ম, সংখ্যা। 


 সেই-মুখ-খানি। 
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সেই হাসিমা ধা, হুধাসিঘু ছাকা, মু'খানি পড়িছে মনে। 
সেই চাদ নিরমল শ্রমুখ কমল, জাগে অবিরঙ্গ পরাণে। 
সেই অলক তিলক জাল সুমণ্ডিত, 
সেই বস্থিম চাহনি নেত্র সুশোভিত, 
সেই অধর যুগল অরুণ রঙ্ভিত, 

(মম) চিত খানি সদা টানে । 
ভুলিতে কি পারি? ভুলিবার নয়, 
নিত্য-সম্বন্ধ তারসনেতে বয় ) 
যদিও মায়ার প্রতাপ ছুক্জ, 

(তবু ) থেকে থেকে গড়ে মনে। 
(সেই ) টাটর কেশ পরে মোহন চূড়াটা, 
কর্ণেতে কুগুল কিবা পরিপাটা, | 
আকর্ণ বিস্তৃত পন আখি ছটা, 

কিবা মধুর ভাব আনে । 
(সেই) কি যেন কি ভাবে তরা মধুময়, 
বল্‌তে গেলে পরে, শক্তি নাহি রয়; 
অনুভবে হয় আভাস উদয়, 

_. সুষমার অন্ত কেবা জানে ? 
_ (সেই) সুকোমল গণ্ড অতি হুশোভন, 
. নেত্র রসাযণ, লাবপ্য সদন, 
ঈষৎ লোহিত আতা প্রকটন, 
নর (যার) তুলনা বালার্ক কিরণে। 
... ঘেই ভরযুগ ধনুক কি.সৌস্ব পূর্ব/ 
কামিনী কুলের করে দর্প চরণ), 
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প্রকৃতির ভাবে হইয়ে ভাবাপন্ন, 
চেয়ে থাকি তারি পানে। 
সেই বেনু মুখরিত গোবিন্ব-বদন, 
সেই অর্ধ চন্্রাকার ললাট মোহন, 
তিল ফুল জিনি নাসা হুশোভন 
মুকুতার ভূষ! দোলনে। 
সে মুখের নাহি সৌন্দর্যের সীমা, 
শ্রাকত জগতে মিলে কি তুলন1? 
শুদ্ধ ভক্তি যোগে করলে উপাসনা, 
বাঁধা পড়ে মানস-নয়নে | 
সেই মুখ খানি স্মরণ করিতে, 
সেই মুখ খানি হৃদয়ে ধরিতে, 
সেই মুখ খানি সদা নিরখিতে, 
বাসনা উঠিছে জীবনে । 
ভুবন মোহন সেই মুখ খানি ? 
হৃদয়ে বসাব কবে তা'না জানি । 
বিজনে বসিয়া শুধু দিন গণি, 
হরির দয়া হবে কি জীবনে? 

প্র। মাধুর্ধযের ভাবে কেবল স্ত্রীর অধিকার কেন ? 

উ। স্ত্রীর যেমন স্বামীর উপর অধিকার, অন্য কাহারও তেমন অধিকার 
নাই, এট হচ্চে ইহার কারণ। বাপের ছেলেদের উপর এক রকম অধিকার, 
মার অন্ত প্রকার অধিকার, সেইরূপ তাই বোন ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
অধিকার, কিন্তু বাপ, মা, ভাই, বোন, ইত্যাদির অধিকার স্ত্রীর তো আছেই, 
পরস্থ স্ত্রীতে এক প্রকার অধিকার আছে, যাহা অন্ত কাহারও নাই। 

প্র। বস্ত্ুহরণ ব্যাপারট] কি 1 

উ। যোল আনা খোলা হায়ে ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে হয়, তাহার নিকট 
সামান্ত একটু গোপন চলে না। শ্্রীকৃফই হচ্ছেন আত্মারাম তাই আত্মারামের 


নিকট গোপন করিবার কি আছে? 





জে 
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প্র। যদি প্রভুর নিকট যোল আনা খোলা না হ'লে চলে না, তবে গোপীরা 
বস্তু চাহিয়াছিল রা ? 

উ। গোপীরা যে কৃষ্ণের নিকট বস্তু চাহিয়া ছিলেন, সে কেধল গুরুজন 
লজ্জা ভয়ে, পাছে কোন গুরুজন তাহাদের বিবন্ক দেখেন। 

প্র। আমরা পুরুষ; স্বামী ভাবে গ্ঠাহাকে ভজন করা কি আমাদের 
ছুরুহ নয়? “* 

উ। স্বামী ভাবে প্রভুকে ডাকা সহজ। কোন জজ্‌কে জজ ব'লে ভাল 
বাসিলে সর্বদা প্রভু প্রভু ব'লে তটস্থ থাকিতে হয়, কিন্তু স্বামী ভাবে ভজন 
করিলে আর প্ররূপ তটস্থ ভাবে থাকিতে হয় না, তখন তার অন্দরের একজন 
হই; তাই, তখন কোন বিধি নিষেধ থাকে না, বা কোন প্রকারের অপরাধ হয় 
না, ভাবে ভান করার একমাত্র উপায় আত্ম বিশ্মৃতি হইয়া তাহাকে ভালবামা ) 
যতদিন ন। আত্ম বিশ্মৃতি হইয়া৷ তাহাকে তাঁলবাসা যায়, ততদিন তাঁহার প্রেয়সি 
হওয়া যায় না। ব্রদ্ধাণ্ডের যাবৎ জীব ভ্তরই তিনি স্বামী, কিন্তু যে যত আত্ম" 
বিশ্বৃতি হইয়া তাহাকে ভাল বাসে সে তত তার প্রাণের প্রেয়সী হয়, 
তার নিকটে সর্বদা থাকিতে ভাল বাসেন। 


প্র। আমরা উহাকে এত ডাকি, কিন্ত তাহার নিকট রা বলে মনে 
হয়নাকেন? 


উ। বেশ্তা ভাবে তাহাকে প্রাণবল্লভ বলে ডাঁকিলে তাহাকে ডাকা হয় না, 
কারণ বেশ্তারা তাহাদের নাগরকে প্রাণবল্লভ বলে মুখে, অস্তরে নাগরের অর্থকে 
প্রাণবন্ত বলিয়া থাকে। যাহারা বিত্ত বা শ্বধ্য লোভে তাহাকে ন্বামী বাঝে 
ভাল বাসিতে যায়, তাহারা প্রভুর নিকট বেশ্তার আচরণ করে মাত্র। বিধি 
মার্গের সাধন আর কিছুই নয়, পশবধ্য-সাধন। 

শ্রী। ব্যাসদেবের কি উদ্দেশ্ত যে আমরা সিরা অর্থ আধ্যাতিকক 
ভাবে গ্রহণ করি? 

উ।. রিভার যি 
তা নী করেন, তবে তাহার লিখিত ভাগবতের অর্থ কেন অধ্যাত্বিক ভাবে হা 
বরিবেন গ্‌ 
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প্র। পবিত্রতা কি অপবিত্রত! বিচার কর! কি ভাল নয়? 

উ( চিৎ ও জড়ের সংষিলনে এ ব্রদ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এগত্তের 
কোন জিনিষই চৈতন্ত. ছাড়া নয়। যে জিনিষ চৈতন্ত সংযুক্ত, সে জিনিষ 
কেমন করিয়া! পবিত্র বা অপবিত্র হইতে পারে। পবিত্র বা অপবিত্র আমার 
পক্ষে, জগতের পক্ষে নয়। | 

প্র। বৃন্দাবনে কি কেবল মাত্র একবার রাম হইয়াছিল, না পুর্বে আর 
ক্ধধনও হইয়াছিল ? 

উ। বাস যে এখনও হচ্চে না, একথা কেমন করে ঝ'লবে, রাসে যাবার 
আগেই মুচ্ছ্ণ হয়; তাই কেহই সেখানকার খবর ব্লতে পারে না। 

রাস যে সর্বদাই হচ্চে তা 07০018008 01০০৭ ব্েক্তের সঞ্চালন) এর 
9256010 (প্রণালী) দেখিলেই বুঝা যায়। 00100181107 01 010০9৫ (রক্ত 
সঞ্চালন) এর মতন রাস ব্র্গাণ্ড জুড়ে হ'চ্চে। রাস ছাড়া কেহ নাই বাধাকিতে 
পারে না 21০০ (কের) ভুটী 86০77 পরমাদু চিতশক্তি দ্বারা ৪6৪8৩ পৃথক 
থাকে। চিংশক্তি হচ্চে শরীক, আর 41০0) (পরমাগু) ছটা প্রক্কৃতি বা 
গোপী। 

প্র। বাষের সখ 'তবে আমরা অনুভব করি না কেন! 

উ। বাসের অনাহত শব্দ অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে। তবে যে যত 
কেন্দ্রের কাছে গেছে দে তত সুস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া হুখ অনুভব করে। 
যেমন যাত্রা শুনিতে গেলে যে কাছে থাকে, সে ভীল গুনিতে ও দেখিতে 
পাস, কিস্তু যে এক মাইল দূরে খার্ে, সে তেমন শুনিতে বা দেখতে পায় 
না। বাসের কথা। যুখে বলা যায় না, নিজে নিজে অনুভব করিতে হয়। 
যে এ বিষয়ের বণনা করিতে যার, সে কোম প্রকারে ইহাতে কৃতকার্য হয় 
না,তাই এত মধুর বলে বোধ হয় না। 

প্র। একবার মাত্র হরি নামের ফল কি? 

উ। রাম নাম করিলে যেমন ভূত প্রেত সকল পলাইযা বায, ও  নাষে তাদের 
উদ্ভার হয়। ঘে বাড়ীতে ভূত থাকে? সেখানে রাম নাম করিলে ভূত পলাইয়া 
যায়। সেইরূপ কষ নামে মায়া পলাইয়া যার ও বিনষ্ট হয়। যে একথার 
মনে প্রাণে কুণনাম বলে, তাহার পক্ষে ধন দৌলত ধিক্কার ব'লে জ্ঞান হয়। 
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প্র। ঈশ্বরকে পাওয়া কঠিন). তবে কত দিলে তিনি কৃপা করিয়া তাহার 
স্বরূপ প্রকাশ করেন ? 

উ। মা যেমন ছোট ছেলেকে শোয়াইয়া কাজ্জ করিতে যান, তেমন প্রভৃও 
আমাদের সংসারে দিয়া নিশ্চিস্ত আছেন। যদি কোন ছেলে মামা বলে 
কাদে, তাহলে ম! একটা লাল চুষি, খাবার দ্রব্য অর্থাৎ ধন, দৌলত, ছেলে মেয়ে 
ইত্যাদি দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, কিন্ত যে ছেলে সে সকল লইয়! বা না লইয়া 
তবুও কাদিতে থাকে, তখন মা স্বয়ং আসিয়া মাই দিতে থাকেন। 

যে রাধাকে কৃষ্ণ-কলদ্ষিণী বলে, সেও একদিন না একদিন মায়ার 
অতীত হবে। 

প্র। সহজে কি করিলে কামকে প্রেমে পরিণত করা যায় ৭ 

উ। জল যেমন সামান্য নালা কাটিয়া দিলে যতদূর শক্তি গড়াইয়া যায়, সেই- 
রূপ কামের অন্তর্গত ভাল বাসাকে ধরের বাহির করিতে পারিলে বিশ্ব প্রেম হয়। 
তখনই কাম পরশমণির স্পর্শে প্রেম হয়। কাম হচ্ছে বড় 0:0৩ (বৃত্ত) তাহার 
অন্তর্গত ভালবাসা হচ্ছে ছোট ০7016 (বৃদ্ধ), যখন বিশ্ব প্রেম হইতে আর্ত হয়, 
তখন এই ছোট ০০1০ (বৃত্ত) ভালবাস! ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে ও বাড়িয়া বাড়িয়া 
কাম বড় ০7019 (বৃত্ত) কে ছাপিয়া গেলে, তখন কাম বলিয়া ব্বতত্ত্র জিনিষ 
আর তাহাতে থাকে না বাহ থাকে, সে কেবলই ভালবাসা বা! প্রেম। 

প্র। বিশ্ব প্রেমুকি করে বাড়ান যায়? 

উ। কষ্ট ক'রে ঘরে একটা ফুটো ক'রে দাও তাহ! হইলে ভাল বাসা জগত 
ছাইয়া ফেলিবে। আগে পরকে একটু ভাল বাস্তে শিখ, তখন দেখবে 
প্রেমে জগত ছাইয়৷ ফেলিয়াছে। প্রথম প্রথম অপরের ছেলেকে আপনার ছেলের 
তন ভালবাস, অপরের মাকে আপনার মার মতন ভালবাস, তখন দেখবে যে 
কোন চেষ্টা না করিলেও তুমি জগতকে প্রেমে ডুবাইয়া দিবে; কিন্তু সাবধান ! 
যেন ভাথের ঘরে চুরি না হয় অর্থাং পরের ছেলেকে নিজের ছেলের মতন 
দেখবার 'সময় নিজে নিজেকে যেন বঞ্চনা নাকরে। এই ভালবাসা সহজে 

। শিখতে পারবে বলে শরান্ত্রে ভাই বোনের বাবহ্‌ পদ্ধতি লেখে নাই, পরের ঘরে 
বিবাহ করিবার নিয়ম লিখেছে, তাহলৈ অন্ততঃ একটাও পরের ঘরুকে ভাল 
বাস্তে শিখবে । ক্রমশঃ শ্রীরসিকলাল দে। 
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( পূর্ব প্রকাশিতের পর |) 

পালচৌধুরীগণ হণসাড়ার প্রাচীন সন্মানিত কায়্থ জমীদার। পূর্বে তাহাদের 
প্রভৃত ক্ষমতা ছিল। এক গময় এই বাউলের মহিমা বুঝিতে না পারিষ়া 
অপরাধ ধরিয়া এ পালবংশীয় কোন এক ব্যক্তি ক্ষেপা বাউলকে কয়েদ রাখিয়াছিল, 
তখন ইনি বলিয়াছিলেন “আর জ্বালাসনে”। এর পর চৌধুরীদের গৃহদাহ হয়। 
বাকৃসিদ্ধির প্রমাণ বিবৃত করিবার আর প্রয়োজন নাই। এই কয়েকটা বৃত্তান্তই 
যথেষ্ট বটে। নিয়ত ধে ব্যক্তি সত্যকথ| বলেন, তিনি এজন্মে না হন, ভম্মাস্তরে 
বাক্লিদ্ধ হন এরপ প্রতীতি অমূলক বলা যাইতে পারে না। গ্রোসাগ্রি 
বাউলের সিদ্ধি সব জন্মান্তরের; নচেং বাল্যাবধি বিনা সাধনে, বিনা শিক্ষায় 
এমন অলৌকিক শক্তি ও ভাব সম্পন্ন তিনি হইবেন কেন ? 

গোসাঞ্জি রামের প্রধান শিষ্য ছিলেন "কেবল বাউল”। ইনিও একজন শক্তি 
সম্পন্ন ভক্ত ছিলেন। ইহার আখড়া হবাসাড়ার তিন মাইল উত্তরে রাজা নগর গ্রামে 
অগ্তাপি শোভা পাইতেছে। গোসষাগ্রি রামের আখড়ার প্রধান সেবাইত 
৬রামানন্দ অধিকারী বড় পণ্ডিত ছিলেন , তাহার শিষ্য দয়াল দাস। ততৎশিষ্য 
জ্রীরাধিকা দাস বাবাজী আখড়ার বর্তমান সেবাইত। এখন এই আখড়ার 
সেবাইতগণ গৌড়ীয় বৈষণব। ৮রামনন্দ অধিকারী হইতেই এই পরিবর্তন 
শ্বটিয়াছে। শ্রীবিগ্রহ কোন সময় স্থাপিত হইয়াছেন জানা যায় নাই। 

_ আখড়া সম্মুখস্থ গৃহে ৬গোসাঞ্ি রামের সমাধি দৃষ্ট হয়। ইহার উপর 
ইস্টকমরী বেদী রহিয়াছে, তহুপর বাউলের পবিত্র পাছুকাযোড় ও সেই চরণ 
নৃপুরদয় বিরাজ রূরিতেছেন। নৃপুরদ্বয় তাহার ব্যবহৃত বলিয়া উহাদের দর্শনে 
ভাব জন্মায় এবং চিত্তে ভক্তির উদ্রেক হয়। | 

_. প্রাচীন কতিপয় প্রতিবেশী বলিলেন, গোসাইরাম বাউল গৌরবর্ণ, স্থুলাকার, 
হন্দর পুরুষ ছিলেন। তিনি কপালে সতত সিন্দুর পরিতেন। তাহাতে তাহার 
মুখমণ্ডল সমধিক উজ্জল দেখাইত। তিনি কটিতে মাত্র কৌপীন ও পদে 
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পুরো ব্যবহার কজন । তত্তির অপর কিছু ধারণ করিতেন না। হাষাড়ার 
কতিপয় তিলিজাতীয় ভক্ত আখড়ার জুন্দর হুদ্দর গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন । 
দৈসিক ভিক্ষা ও সামগলিক সাহা্যই আখড়ার একমাত্র সম্বল। বিবাহোপরক্ষে 
গৃহস্থ ভক্ত কিছু কিছু সাহাফ্য দেন। 

গোসাঞ্িরাম ব্যাসাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দেহত্যাগ করেন, ইহাও বিশ্বায়কর 
টে ইহার বংশীয় অধস্তন ৩য় কি ওর্থ পুরুষ বিষ্ঠমান দেখি। ইহার 
নাম শ্রীমখুরানাথ ঠাকুর । 

গ্োসাঞ্চি রামের জীবনের ঘটনাবলী সব অলৌকিক সন্দেহ নাই। ইনি 
প্রেম ও দয়ার মুর্তি বলিয়া আমাদের আলোচ্য ৷ তাহার খরশ্বর্ধযের আলোচনা 
আন্ুযঙ্গিক মাতত। তর গাঠকগণ এজন্ত ক্ষুদ্ধ হইবেন না। 

শ্ীকালীহর দাস বহু। 


(২০ 


ঘুম ভাঙ্গিবে কি মন! 


এরজ্পউি 08. 
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ছুল'ভ জনয পেয়ে নাবলয়ে হরি । 

বৃধায় চেতন তার, ঘোর নিদ্রা তারি॥ 

হইয়া বিধির দাস পড়ে কর্মুফেরে। 

ধন জনে আত্মজ্ঞানে ত্বপন নেহারে ॥ | 
অলস মন! তুমি কি দিন রাতই ঘৃমাইয়া। থাকিবে ? তোমার টা 

একবারও ভাঙ্গিবে না? তুমি কি একবায়ও জাগিবে ন1? একবার ঘুম ভা্গিয়া, 
মাথা তুলিয়া, নয়ন উন্মিলন করিয়া দেখ, যোগমায়ার স্বচ্ছ, হুমির্্ল, জ্যোতি 
জ্ঞানালোকের অভাবে, এবং কুহকী বিষ মাাচ্ছর অজ্ঞানরূাপ ঘোর তমস, 
প্রভাবে তোমার মনে হইবে যে, আমি চতুদিক ঘোর ন্বককার বৈ আর 
কিছুই দেখিতেছিন্না॥. যখন তৃমি সজাগ বই উঠিয়ে, তখন সং অন্ভিলাধ 
করিবে, অভিলাধিত ফল প্রাপ্ত হইলে তোমার মনোমিধ্যে সনুপদেশ প্রবিষ্ট 
হইস্া জ্ঞানের আলোক মাণিকের স্তায় দপ, ঘপ, ছলিতে থাকিরে।, 'স্ান-কি 


ছু 
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জান? সাধুর উপদেশে ব্যাকুলতা আসিবে, ব্যাকুলতা আসিলেই ভগবানের কগা! 
হইবে, সেই কৃপাই জ্ঞানালোক বলিয়া! জানিবে। এখন মনে করিতেছ, আহি 
বেশ জাগ্রত আছি, আমি নিয়ত নানাবিধ পার্থিব পদার্থ দর্শন করিতেছি। 
ধতদিন তুমি ভ্রম ঘুমে থাকিবে ততদিন তোমার নশ্বর তুচ্ছ তাৰ ঘুচিবেনা। 
যখন ঘুচিবে, তখন মনে হইবে আমি ত প্রকৃত জাগ্রতাবস্থায় ছিলাম না, ঘোর 
নিদ্রা আকর্ষণে পড়িয়া চেতনা শুন্য হইয়াছিলাম। তখন ভাবিতে থাকিবে, 
যাহ! গেলে আর হয়না, যাহা হারাইলে আর মিলেনা 'এমন অমুল্য সময় এক্‌ 
নিদ্রার আকর্ষণে থাকিয়াইত নষ্ট হয়? আমি নিষ্রায় ছিলাম, তাই অনেক 
সময় অকারণ নষ্ট করিয়াছি, শ্বতাবত জীবে যতক্ষণ জাগ্রত থাকে ততক্ষণ 
সৎবা অসৎ কর্থেইত সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে, আমিত ভ্রম ঘুমে 
থাকিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, এই ভাবনায় 'ভয়ে আত্মহারা! হইয়া! পড়িবে, আর 
যাহা দর্শন করিতেছ, এই দৃশ্য মনে হইবে আমি নিপ্রিতাবস্থায় শ্পনে বিবয়া- 
ম্ভব করিতেছি, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন জল বুদ্ধুদের ন্যায় ক্ষণ ভঙ্গর জানিয়া 
নিত্য বস্তর স্থায় দর্শন করিতেছি, অবিদ্তা বন্ধন সংসারের বাসনা ত্যাগ হইয়া 
এরূপ ওুঁদাস্ত জন্মাইবে কবে? ঘুম না ভাঙ্গিলে, ঘুম ভাঙ্গে কিসে ? যদি তোমার 
পর্ব সঞ্চিত কিঞ্চিৎ পৃণ্যের সঞ্চয় থাকে, যদি সাধু সহবাসের ইচ্ছা হয়, যদি 
অহস্কারকে তাড়াইয়া সাধনের পথে শ্রেরিত কর, তাহা হইলে জানিবে 
যে ঘুম ভাঙ্গিল, ঘুম তান্িলে সংসার মায়া খ্বোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিয়। 
তোমার ভীতির উদয় হইবে, তখন ভাবিবে, হায়! আমি কি সর্বনাশ 
করিয়াছি, আমি অকারণ ধন, জন, আপন ভাবিয়া, আত্ম বুদ্ধির পরতন্ত্র 
হইয়া, বুথ কর্মে অমূল্য সময়-রতু হারাইয়াছি, আমার গতি কি হইবে ? এই- 
রূপ একটা আকস্মিক আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইলে তুমি কুমার্গগামী অসং 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিম্া সাধুসঙ্গ, সংগ্রন্থ পাঠ, সৎকর্ম ও সৎ আলোচনার 
আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ভয় নিধায়ণ করিতে উদ্ভত হইবে, সৎসঙ্গগুণে সত্বরাপ 
স্ভিদানন্দ ভগবানকে লাভ করিয়া ভয়ের পধরুদ্ধ করিবে, এবং সেই শ্রীচরণ 
একান্ত ভাবনা করিয়! নিরস্তর সংকর্মানুষ্ঠানে নিরত হইবে, যেমন: মানুষে 
দিনরাত খাটে, যখন নিদ্রা আসিয়া আকর্ষণ করে, তখন সকল ক ত্যাগ 
করিয়া নুত্ির কোলে শরণ করত চেতনা শৃন্ত হইয়া নিদদা যায়, আবার ঘুষ 


২৪৪ ভক্তি । | ৯ম বর্₹--৮ম, লংখ্যা। 


ডি রিট টির রিনি নী নি 
ভা্গিলে ষেই খাটুনীর কথা মনে পড়ে তৎপযে কর্মে গিয়! প্রবৃত্ত হর ও কর্ম 
করে, তেমনি তুমি ভ্রম নিদ্রার কোলে শয়ন করিয়াছ, তোমার ঘুম ভাঙ্গিলে 
তুমি বিধির দাস না হইয়া সঙ্কলাত্মক কর্ম বাসনা পূর্ণ স্বধর্ব পরিত্যাগ 
করিয়া নিক্ষাম কর্ম সাধনের পথে উপনীত হইবে, সাধনের পথে উপনীত 
হইলে সাধ্যের হুমাজিত গসস্থ পথ দর্শন করিতে গাইবে, এবং ক্রমশই 
ভর্তির বিকাশ হইতে থাকিবে, ভক্তির বিকাশ হইলে ভগবানের কৃপা হইবে, 
কুগা হইলে ভাব আসিবে, ভাব আমিলে তোমার মনোগত অপূর্বব হুধ! পান 
করিয়৷ আনন্দে অধীর হইয়া গড়িবে। মন! জাগ, জাগ, হুধু ঘুমাইয়া 
সময় নষ্ট করিও না, জাগ! জাগ !! 


অদেখায় দেখতে খুশী দেখায় দেখ.লিনা। 
যারে চোক মুদিলে যায়রে দেখা তায় কি চেননা? 
ধন জনাদি সকল দেখ তেছ, 
চোক মুদিয়ে দেখ দেখি মন ! দেখতে পেয়েছ ? 
যখন মুদৃবে ভ্বাখি, সকল ফণাকী, 
্‌ জন্মের মত জাননা ॥ 
বুঝলি না মন ঘুমেরি কালে, 
লক্ষ টাকার ধনী হ'লে যার সকল ভুলে, 
যখন চিরকালের 'ঘুম ঘুমাবি সে ঘুমত আর তানবেনা ॥ 
| শ্রীইন্্রনারায়ণ আচারধ্য। 


ভক্তি। 


শা মাস, ৯ম সংখ্যা-৯ম রর | 





'ভিরভগবতঃ সেবা ভক্তি; প্রেমশ্বরূপিনী। 
_ ভক্তিরানন্দরপা চ ভক্তিরক্তন্ত জীবনমূ॥ 
প্রার্থনা। 

০০০০০৭১৩৭১৩, ২১১১১ 

অবিবেক-ঘনান্ধ-দিউ মুখে 

বুধ! যন্তত-দুঃখ--বর্ধিণি | 

তগবন্‌! ভবহুদ্দিনে পথঃ 

স্থলিতং মামবলোকাচ্যুত!॥ 

দেখ অচ্যুত!' আমি গথচ্যুত। তুমি যখন “চ্যুত/' তখন তোমার 
চ্ুতির সম্ভাবনা নাই/_পড়িবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু আমি তো আর তা 
নয়, তাই তোমার পথ গুক-রূপে তুমি দেখাইয়া দিলেও, তাহা হইতে 
আমি বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। 
এই চ্যুতির প্রতি কারণট! তোমায় বুঝাইয়া.ঘিই। দোষী হইলেও" 

আমি, আমার ভাগ্য, কি তোমার ভবের স্বভাব, বেশী দোষী কে, তাহা 
হইলে ভালই বুঝ! যাইবে। তুমি তো ভগবন্/-_ড়েখর্্ে পরিপূর্ণ । 
সমস্ত পরর্্ধ্য, সমস্ত বীর্য, সমস্ত যশ, সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত 
বৈরাগ্যের তো তুমি একাই দখলিদার। আমি জীব--তোমার অংশ হই- 
লেও এত হৃক্ষাদপি হৃক্ম অংশ যে, ধারণাতেই ধরা যাগ না। সেতো 
সেই একগাছি চুলের আগা, তার শত ভাগের এক ভাগ, তার আঁবার 
শড় ভাগের এক ভাগ বই তো নয়? তাই তোমার অংশ. হইলেও 


২৪২ ভক্তি। [৯ম বর্ষ--৯ম, সংখটা । 





তোমাতে আমাতে অনেক তফাৎ। ধড়েসধযপূর্ণ সর্ধশক্কিমান্‌ তুমি, তোমার 
ভবে তোমাকে তুমি ঠিক রাধিতে পারো) কিন্তু আমাদের রাখাই কঠিন। 

কথাটা একটু খুলিয়াই বলি। তোমার এই সাধের ভবসংসাঁর কো আর 
অহজ জায়গা নয়। শাস্ত্রে বলে,--“মেঘাচ্ছন্নেৎহি দুদ্দিনমৃ”। সে ছুদ্দিন' 
এখানে লাগিয়াই আছে। অবিবেক-মেঘে দিকৃষিদিক্‌ ঢাকা, যে দিকে যাই 
'আধার আ্বাধার--কেবলই অ্বাধার। কিছুই দেখিবার যে! নাই) অপর সামগ্রী কি 
আপনাকেও দেখিবার যো নাই। তাহার উপর অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ। এ জল 
'আখার যেমন তেমন নয়, বিবিধ ছুঃখই ওই বারি রূপে পরিণত। একে চক্ষে 
কিছু দেখিতে পাই না, তাহার উপর ওই আধ্যাল্মিক, আধিদৈবিক ও আধি- 
ভৌতিক দুঃখ বর্ধণে ব্যতিব্যস্ত । এ অবস্থায় হুপথ কুপথ ঠিক রাখি কি করিয়া 
বল? ভগবান্‌ তু তুমি, আপনার জ্ঞানালোকে তুমি আপনি উদ্ভাসিত, আপনার 
'অসমোস্ণ শক্তিতে তুমি আপনি সম্বিত, এ অক্জান আধারে আর তোমার কি 
'করিষে বল? করিতে পারে ন! বলিয়াই তো তুমি আমাদের অবস্থাটা ভাল 
করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না? পারিলে কিআর তুমি দেখিয়া শুনিয়া 
(চুপ করিয়! থাকিতে পারিতে, না কৃপাকটাক্ষে আয্মস্মাৎ না করিতে ? 

ওহে ও. ভগবন্‌ !. মিনতি করি, তুমি একবার দয়া করিয়া তোমার ওই 
হবকেও দেখ, আর আমাকেও দেখ; দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, কেন আমি : 
তোমার পথ ছাড়িয়া ওই ভবেরই অপর মূর্তি-_অধিকতর ভীষণ ও ভয়ানক মূর্তি 
'তিবসংসায়ে আসিয়া গতিত হইয়াছি। অচ্যুত হে! দেখ দেখ, দয়া না 
রিয়াও একটী বার দেখ, আমার দশাই তোমার দয়ার উদ্রেক করিয়া দিবে। 
মামার আর বলিবার কিছুই' নাই, ্রার্থনাও কিছুই নাই, দত্জা কর আর না-ই 
ক্র, “আমার” বলিয়া স্বীকার কর আর না-ই কর, একটী বার তুমি আমার 
[দিকে নয়ন চালন কর, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইয়৷ যাইব। 


শীততুলকুফ গোস্ামী। 


যু 
ঢ 
চে 


বৈশাধ ১৩১৮ 1] ভক্তি। ও ২৪৩. 





' মিত্যধামগত প্রেমিক তক্তপ্রবর 
দীনবন্ধু বেদান্তরত্ব। 


পম 3 0? গা 


(জীবনী-প্রসঙ্গ ) 
(১) 
জন্ম ও বাল্য জীবন। 

মহাপুরুষ দিগের পার্থিব জীবন, কখন কি ভাবে অতিবাহিত হয়, তাহার 
সকল বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য নহে । বিশেষতঃ ধাহারা ভ্রীতগবানের 
কুপাশত করিয়া, লোক সমাজে, গুরুরূপে, ধন্মপ্রচারক রূপে, তাপিত প্রাণের 
শাস্তি দাতারপে, আত্ম প্রকাশ করেন, তাহার্দের সম্পূর্ণ জীবন চরিত প্রকাশ 
করিবার যোগ্য “মুরারি গুপ্ত” বা “কৃষ্ণ দাস কবিরাজ” সকল সময়ে ও সকল 
দেশে জন্ম গ্রহণ করেন না। লোকে সেই সকল মহাপুরুষের চরণ দর্শন 
করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাদের দর্শন মাত্র মনে সাত্বিক ভাবের 
উদয় হয়, হুতরাৎ তাহাদের নিকট কেবল তত্ব আলোচনা করিয়া থাকে। 
তাহাদের জীবন কথন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, কোথায় কি অব. 
স্থায়. ছিলেন, এসকল কথা, কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন না, তাহা- 
রাও কাহাকে বলেন না । উক্ত মহাপুরুষের নিকটে ধ্বাহারা সর্বদা যাতায়াত 
করিতেন, ধাহারা তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, তাহাব্ন দর্শনে আনন্দ অনু- 
ভব করিতেন, তাঁহারা, ভাহার ধর্ম জীবনের ছুই একটী কথা অবগত হই- 
লেও, তাহার পারিবারিক পরিচয়, বা তাহার অতীত জীবনের কাহিনী জন্বন্ধে 
কিছুই বলিতে পারেন না। সুতরাৎ আমরা তীহার অগ্রজ মহাশয়ের নিকট 
যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয্বাছি, তাহার উপর নিভ'র করিয়া, তাহার 
জীবনী প্রসঙ্গ রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। রঃ 

বরিশাল জেলায়, গৌরনদী তীরবস্তাঁ হরিসেন৷ গ্রামে, কালীকাস্ত 
উট্টাচাধ্য নামে, একজন ম্বধণ্ম নিরত, নিষ্ঠাবান, ্রাঙ্ধাণ বাস করিতেন। 
ভট্টারাধ্য মহাশয়, অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন) দেবসেবা় তাহার 
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দিনাতিপাত হইত। ১৭৯২ শকাবের “সৌর চেত্রস্য দিতীয় দিবসে, বুধ 
বাসরে, কৃষণপক্ষীয়া দশমী তিথিতে” শুভ ব্রদ্ধ মূহুর্তে ভট্টাচার্য মহা 
শয়ের দ্বিতীয় পুক্র দীনবন্ধু জন্ম হয়। এই নব-জাত শিশুর লাবণ্য দেখিয়া। 
ভট্টাচার্য পরিবারের সকলে, একেবারে মোহিত হইয্বাছিলেন। বিশেষতঃ 
এই শিশু, মাতগর্ভে বৎসরাধিক কাল অবস্থান করিয়াছিল বলিয়া, 
কেহ কেহ বলিতেন যে--“এ বালক ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ পুরুষ 
হইবে। পাড়ার অন্তান্ত পুত্রবতী রমণীর, ভট্টাচার্ধ্যের বাঁড়ীতে যখন আসি- 
তেন, তখন তাহারা নিজ সন্তানকে কোল হইতে নামাইয়া, দিব্য-কাস্তি- 
ময় দীনবন্ধুকে সাগ্রহে কোলে লইতেন। এইরপ শ্রীতি বাহুল্যে, শিশু 
দীনবন্ধু, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। 

দীনবন্ধু জন্মাবধি বড়ই ধীর ; বিশেষতঃ যখন পারিবারিক বিগ্রহ গোবিন্ব 
দেবের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা ধ্বনি হইত তখন স্থির হইয়া তাহা শ্রবণ 
করিতেন। আবার যখন শৈশব স্বভাব সুলভ ক্রন্দন করিতেন, তখন এ& 
মন্দিরের নিকট লইয়! গেলে, শান্ত হইতেন। দীনবন্ধুর বয়ঃক্রম যখন দশ 
মাস মাত্র, তখন একদিন তদীয় অগ্রজ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া, বহিবাটাতে 
মন্দির প্রাঙ্গনে, বসিয়া আছেন, এমন সময় সহসা তিনি পড়িয়া যান। 
আশ্চধ্যেন্ব বিষয়, তাহার অগ্রজ যথেইট আঘাত পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি 
কণ্টক পূর্ণ স্থানে পড়িয়াও কোন আঘাত পাইলেন না। বরং সকলে দেখিল, 
তিনি মন্দিরস্থিত বিগ্রহের পানে চাহিয়া, স্থির হইয়া আছেন। এই 
ব্যাপারে, সকলেই বিস্ময় বোধ করিলেন। 
. এই স্থানটী তঁহান্ন/বাল্য জীবনে বড়ই প্রিপ্র হইয়াছিল। চারি পাঁচ 
বৎসর ব্যক্রম কালে, [ঁধখন অল্পে অল্পে তাহার জ্ঞানোদয় হইতে আর্ত 
হইল, তখন তিনি এ স্থানটাতে বমিয়া খেলা করিতেন। অন্তত্র, বহু 
বালকের,.আড়ম্বর পূর্ণ খেলায় তাঁহার মন তৃপ্ত হইত না। এই স্থানটীতে 
না বিলে যেন তাহার খেলা হয় না। সে খেলাও আর কিছু নয়; মৃত্তি- 
(কাছি সংগ্রহ করিয়া ছট স্থাপনা ; খেলাছলে গোবিন্দ পুজা, আরতি ইত্যাদি । 
কোন কোন দিন পাড়ার বালক দিগকে আহ্বান করিয়া, স্থানে “হরির লুট? 
দিতেন.ও মহানন্দে “হরিবোল হরিবোল” বনিয়া নৃত্য করিতেন। বালক দীন- 
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বন্ধুর এই হরি প্রীতি দেখিয়া, ভটাচাধ্য মহাশয় বিশেষ আনন্দিত হইনেল 
এবং পুত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য স্থানে একটা ম্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ 
করাইয়া দেন। এই মন্দির মধ্যে, বালক দীনবন্ধুর সেই খেলা শ্বরের 
স্থাপিত ঘট, সধত্বে রক্ষিত হইয়াছে এবং অস্ঠাবধি উহ! নিত্য পু্ধিত 
হইতেছে। 

বালকেরা সাধারপতঃ আহার প্রিয়, আহারের সময় বা ক্ষুধার উদ্রেক হইলে 

,বালকেরা বড়ই অস্থির হয়। কিন্তু বালক দীনবন্ধুর প্রাণে গোবিন্দ প্রীতি, 
এত অধিক হইয়াছিল যে, প্রসাৎ্ ভিন্ন অন্ত দ্রব্য তিনি আহার করিতেন 
না। বাঈীর অন্তান্ত বালক বালিকার আহার করিতেছে, কিন্তু তিনি নারা- 
য়পের “ভোগ” হইবার পূর্ব্বে কদাচ আহার করিতেন না। যখন কার্ধ্য- 
বশত স্থানাস্তরে গমন করিতে হইত, তখন আহারের পুর্বে এক বার 
উদ্দেশে গোবিন্দকে নিবেদন বা প্রসাদ তক্ষণ করিতেন । 

২) ৃ 

শিক্ষা ও বিদ্যানুরাগ। 
 গৃঞ্চম বর্ষকালে “হাতে খড়ি” হইবার পর, বৎসরাধিক কাল নিক 
শালায়,' দীনবন্ধুর বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। এই সময়, তাহার পিতৃশ্বসার 
একমাত্র অপত্য শোক, নিবারণের জন্য, উদ্জীরপুর নিবাসী উমাচরণ ভট্টাচার্য 
মহাশয়, তাহাকে শ্বভবনে লইয়া যান। তথায় বিছু কাল, পাঠশা- 
লায় বিভ্তাশিক্ষ। করিয়া, মেধাবী দীনবন্ধু “গুরুমহাশয়ের” সকল বিদ্যা 
আয়ত্ত করিয়া লয়েন। এবং তথায় বঙ্গের শ্প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পণ্ডিত 
হরিশচন্্র তর্কভূষ্ণ মহাশয়ের পুত্র শিতিকঠ বাচম্পততি মহাশয়ের নিকট 
ব্যাকরণ পাঠ আরভ্ত করেন। েই বাল্য জীবনে তীহার এরপ বিদ্ানুরাগ 

ও ভগযস্তজির ভাবোদ্রেক হইতে আরম হয় যে তাহাতে সকলে মোহিত 

: হইয়াছিলেন এবং তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা সকলে আলোচন! করিতেন। 

. উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়দের পূর্বপুরুষ স্থাপিত “কালাটাদ গোসাই* বিগ্রহের 
নিকট থাফিতে ভিনি বড়ই তাল বািতেন। বিগ্রহের নিবেদিত ফুল খুলি 
লইয়া ঘরের পশ্গতে যাইয়া মাটির মুদি প্রশ্তত করিয়া তিনি পুনরায় পুজা 
করিতেন সকলের সঙ্গ মিলিত হইয়া হরির গ্রান করিতেন। এই . সয়ে 
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৬2222 
কোন আকন্মিক ঘটনা বশতঃ তিনি স্বীয় জন্মভূমি নি গ্রামে ফিরিয়া 
আফিলেন। 

এই সময় তাহার উপনয়ন হয়। রানির 
অধ্যাপকের টোলে ব্যাকরণ পাঠ আরস্ত করেন, কিন্ত মনোমত হুইতেছে না 
দেখিয়া গৈলাগ্রামে গমন করেন ও দুর্গামোহন ঠাকুরের টোলে ব্যাকরণ পাঠ 
আরম্ভ করেন। এই সময়, তাহাকে স্বয়ং রন্ধনাদ্ি করিতে হইত, তথাপি 
বিগ্তালাতের আশায় তিনি এইরূপ শ্রম করিতে পরাত্ম.খ হইতেন না। তাহার 
আগ্রহ যেমন তীব্র, অধ্যবসায়ও সেইরখ অসাধারণ ছিল। ব্যাকরণ পাঠ শেষ 
হইবার পর, কাব্য ও অন্তান্ত শান্ত পাঠের জন্ত, তিনি শিকারপুরে গমন 
করেন। কিন্তু তথায় তাহার আশ! পূর্ণ হইল না। তখন বিফল মনোরথ 
হইয়া! গৃহে ফিরিলেন, এবং কোথায় যাইলে, কাহার শরণাপন্ন হইলে শান্ত 
জ্ঞান লা হইবে এইভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। সময়ে সময়ে 
দ্বারুণ উদ্বেগে ক্রন্দন করিতেন ও প্রীভগবানের নিকট অকপট ভাবে বিষ্ালাভের 
জন্য প্রার্থনা করিতেন। 

সে প্রার্থনা বিফল হইল না; কলকাঠি গ্রামের অধ্যাপক বনমালী 
ভট্টাচাধ্য মহাশয়, তাহার এই' আগ্রহের পরিচয় পাইয়া, সাহাধ্য কৰিতে 
সম্মত হইলেন। দীনবন্ধু অবিলম্বে, কলসকাঠিতে গমন করিলেন ও তাহার 
টোলে রীতিমত শিক্ষ। লাভ করিতে লাগিলেন। এই টোলের অধ্যাপক মহাশয় 
ও ছাত্রবর্গ, তাহার অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। কারণ 
তিনি একবার যাহ! শুদিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। 
একটা গ্লোকের, নানারূপ ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। এই সময়, কলস কাঠির 
তদানীস্তন জমীদার বরদাকান্ত রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপ্ণলক্ষে এক বৃহৎ সতার 
অধিবেশন হয়। এই সভায় কাশী কাঁধ দ্রাবিট হইতেও বহু বহু বিজ্ঞ পণ্ডিত 
মণ্ডলী আগমন: করিয়াছিলেন। অধ্যাপক বনমালী ভট্টাচার্য তথায় দীনবন্ধু 
প্রভৃতি শিষ্যবর্গ সমেত উপস্থিত ছিলেন । সেই মহতী সভায়, কিশোর দীনবন্ধু 
বড় বড় পণ্ডিত দিশের মধ্যে বিয়া, যে অভ্ভুত হ্লোক পুরগ করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার যেরূপ ব্যাধা করিয়। মিজি তাহাতে জন্কলে ইহার ভৃয়দী 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। ৪... 
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সেই সভা-য্পের পর, অধ্যাপক মহলে তাঁহাব সুখ্যাতি প্রচারিত হইল। 
তখন সেই শিকারপুরের অধ্যাপক মহাশয়, যিনি পূর্বে্ব দীনবন্ধুর কাত- 
রতায় কর্ণপাত করেন নাই, তিনি শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাকে ছাত্ররূপে 
বরণ করিতে চাহিলেন। 

কিন্তু দ্ীনবন্থু আর তথায় গমন করিলেন না। কলসকাঠি টোলের, 
পাঠশেষ করিয়া, ন্মূতি ও ন্যায় পাঠের জন্য নারায়ণপুরে গমন করেন। তথা 
প্রসন্ন ম্মৃতিরত্ব ও স্তায়ের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ “ন্যায় লক্কার” মহাশয়, তাহাকে 
যত্ব সহকারে, উভয় শাস্ত্রে হুপপ্ডিত করিয়! দিলেন। তৎপরে কাব্য আলো- 
চনার জন্য, কলিকাতার সন্নিকটধর্তী ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বরদ! 
বিস্তারত্বের নিকট') যাইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কোনজূপ সুযোগ উপস্থিত 
না হওয়ায়, সে সস্কল তখন সিদ্ধ হইলনা, হুতরাং গৃহে ফিরিলেন। 

এই সময়, তাহার বিবাহ হয়॥ বয়স তখন প্রায় যোল বৎসর হইবে। . 
যৌবনে, বিশেষতঃ বিবাহের সময়, সাধারণ লোকের মন যে ভাবে উন্মত্ত 
হয়, তাহার সেরূপ ভাব আদৌ ছিলনা । বিবাহ যে একটা পবিত্র বন্ধন, 
সংসার .ধর্ের একটা অঙ্গ বিশেষ, ইহাই তিনি বুঝিতেন। বিবাহ ঝ্লাত্রে, 
“বাসর ঘরে” যখন যুবতী ও বৃদ্ধা রমনীরা। আসিয়া নানা রূপ রঙ্গরসের 
উদ্ভোগ্চ করিতেছিল, সেই সময় তিনি তাহাদিগকে, সেরূপ করিতে নিষেধ 
করিলেম। এবং তাহাদিগের মনে যাহাতে “বাসর ঘ্বরের” নীচ রঙ্গরসের 
অমোঞ অপেক্ষা, শত গুণে উংকষ্ট বিশুদ্ধ আনন্দের সঞ্চার হয়, এই উদ্দেগ্টে 
চিত্তাকর্ষক শাস্ত্র উপাখ্যান সকল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেইদিন তাহার 


মপে যে ভাব আমিয়াছিল, তাহাই ভবিষ্যৎ কালে “দম্পতী-দর্পণ”, 


আকারে পরিণত হইয়াছে। 
বিবাহের পর, তিনি বরিশালের "ব্রজ মোহন ইনৃষ্টিটিউশনের" খ্যাতনামা 


পণ্ডিত প্রবর কালী শচন্ত্র বিষ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট কাব্য শাস্ত্র আলোচনা 
করিতে গমন করেন । এখানে, "তাল তলার” কালী বাড়িতে কোটালি পাড়ার 
শ্রীযুক্ত নী্পবন্থ চক্রবন্ত! হমাশয়ের বাসায় তাহার বাসা ছিল ; বাসায় বয়, পাক, 
করিয়া আঁহার করিতে হইত। . এত ক্রেশ হ্বীকার করিয়াও, মনোমত বিদ্যা 
ভ্যাস হইও না। কারণ কালীশ পণ্ডিত মহাশয়, কলেজে পড়া ইয়া, বৈকালে 
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বা প্রভাতে যখন অবদর পাইতেন, তখন দীনবন্ধুকে একবার ছুই একটা 
শ্লোক পড়াইতেন মাত্র । দ্বারূণ .পিপাশায়, ছুই এক বিন্দু শিশির কণা ধেমন, 
ধরিশালের বিদ্যাশিক্ষাও, দীনবন্ধু পক্ষে সেইরপ হইয়াছিস। এইরূপ 
অসাধারণ অধ্যবসায় বগে দীনবন্ধু প্রায় সমস্ত কাব্য শাস্্রগুলি 
উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং কাব্য শাস্ত্রে 
ও স্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এইভাবে কিছু 
কাল তথায় অবস্থান করিবার পর, অবনত হইলেন যে, মহামহো- , 
পাধ্যা মহেশ চন্ত্র স্তায়রত্ব মহাশয়, “ব্জ মোহন ইনিগিটিউশন” পরিদর্শনে 
যাইবেন। তিনি এই সুযোগে তীহার সহিত দেখা করিতে উদ্যত হইলেন। 
্যাধরত্ব মহাশয় যথা! সময়ে বরিশালে আমিলেন। কলেঞ্জ পরিদর্শন 
সাঙ্গ করিয়া আফিস থরে বসিয়! রিপোর্ট লিখিতেছেন, এমন সময়ে দ্বার- 
দেশে হুন্দর মুত্তি, দীনবন্ধুকে দণ্ডায়মান দেখিয়া, আগ্রহ সহকারে নিকটে . 
আহ্বান করিলেন ও পরিচয় লইগেন ॥ দ্ীনবন্থুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া 
ও তীহার বিদ্যানুরাগ এবং অধ্যবসায় দেখিয়া, ন্যায়রত্ব মহাশয় পরম প্রীত 
হইলেন। এমন কি, স্বয়ং অর্থ সাহাধ্য করিয়া তীহাকে বিদ্যার্দান করিতে 
ও প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু দীনবন্ধু, অর্থের অভাব অপেক্ষা অধ্যাপকের ' 
অভাব যে অধিক হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া ভবানীপুরের বরদাকান্ত 
বিদ্যারত্বের নিকট যাহাতে তিনি পড়িতে পারেন, কেবল হহাই প্রার্থন! 
করিলেন। বলা বাহুল্য, স্যায়রত্ব মহাশয়, এই প্রার্থনা পূর্ণ . করিলেন; 
বরদাবিষ্যারত্বকে আহ্বান করিয়া, দীনবন্ধুর বিদ্যাত্যাসের হুবন্দোবস্ত 
করিয়া দিলেন। 


ক্রমশঃ) 
শ্রীঅনূদা প্রসাদ চট্োপাধ্যায়। 


নারিক্টি.. .েডি। 


৩২ 


২৪৯ 





 প্রার্থনা। 


৯) 
সীমা হীন, অস্ত হীন, ভব পারাবারে, 
দিনে দিনে পলে পলে, হ'তেছি মগন ; 
পতিত পাবন হরি, 

_ হইয়ে তুমি কাণ্ডারী, 
ভাসাইয়ে দাও প্রভো! এ অতাগা তরে, 
নুদীর্ঘ তরণী ওই রাতুল চরণ 

১ 
বিষয়ে না হই যেন লিপ্ত অহপিশি, 
বিভব বাসন! যেন সব যায় দূরে ) 
আপন ইন্দ্রিয় জিনি, 
অপরে শ্ব-মিত্র গণি, 


সমভাবে সবে যেন আমি ভালবাসি, 


কটু বাক্যে প্রাণে ব্যাথা নাহি দিই কারে ॥ 
৩) 
ছু'খীদের ছুঃখ দূর করি যেন সদা, 
তাহার্দের করি যেন মিষ্ট রাক্য দান? 
অন্নহীনে অন্নদানে, 
বন্ত হীনে বন্ত্র দানে, 
অরিরে আলিঙ্গন দানে রত রহি সদা, 
দীন জনে কতু যেন না৷ করি পীড়ণ। 
6৪) 
কামিনীর রমনী রূপ প্রলোভনে, 
অন্ধ হ'য়ে কতু যদি বিপথেতে ভ্রমি) 
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সুধাইও মোরে হরি, 

দেখাই কুপা করি, 
বমনী-কগ্কাল যাহ! পুড়িছে শৃবশানে, ' 
“এরি তরে ভুলিছ কি নিজ কর্ম তুমি? 

(৫) 

জলে, স্থলে, মরুভূমে, তৃধরে, কান্তারে, 
কি আলোকে, কি ত্বাধারে, স্বরগে পাতালে, 

কিন্বা পর্বত কন্দরে, 

কুপ্তে, প্রাসাদে, কুটারে, 
যথায্ন যে ভাবে রহি যেন হে তোমারে, 
অনিত্য, নশ্বরে মজি নাহি যাই ভুলে, 


শ্রীচুনিলাল চর? 


৯ 


চরিত্র শ্রীক্ষেত্রবানী রাণী। 


তক্তে কৃপা করিতে এবং ভক্তবাঞ্চা৷ পৃরাইতে লীলাময় শ্রীভগবান্‌ সময় 
সময় নিত্-নব-লীল! রটাইবার মানসে নিজচিত্তে এক একটি নূতন সাধ বা বা্থা 
জন্মাইয়ালন এবং ভভ্তদ্বারা সেই সাধ পুরাইতে তদনুরূপ সেবা গ্রহণ করেন 
এবং এই ভাবে ভক্তির অলৌকিক মহিমা ও নূতন রঙের আনন্দ কিরণ 
জীবজগতে ছড়াইয়া দেন। শ্রীভগবান্‌ এক বাঁক শুকগাধী গালেন। লীলা- 
মাধুধ্যই তাহাদের আধার । তাহারা আধার খেয়ে খেয়ে আনন্দে পড়ে। তা 
শুনিয়া শ্রীভগবানের উল্লা কত। বলিহারি লীলারস-সিদ্ধু শ্রীতগবানের, 
যদি কমন থাকে, ইহাই! রী 

ভক্তবাগা-কতকু-প্রেমবগঠ-স্রীতগবান্‌ তত্তবান্থা পুরাইতে কত ছলনা 
চাতুরী খেশিয়া৷ থাকেন! ক্ষেত্রবাসী' রাল্জার অতি প্রেয়সী পাটরাণী 
একদিবস মনোনুখে শ্ত্রীগরোপাল দর্শনে আসিলেন। তিনি ভাল করিয়া 
গোপালের রূপধানী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গোপালের সৌনপট মাধুরী 
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দ্বারা রাণীর সর্ববচিত্ত বৃত্তিএকান্ত বিযুগ্ধ হইয়া পড়িল। ভগবৎ সৌন্দপঘয 
হববর্ণের নিকষ একমাত্র ভক্তের লোলুপ রসাদ্াদ' প্রাণ। গে!গ!লের কূপ চাখিতে 

চাধিতে সে লাবণ্যে রস ভাগারে রাণী একট কপূর মশলার অভাব অনুভব 
করিয়া ফেলিলেন। আনন্দ পুলক্ষিত রাণী চিত্তের ভাব প্রকাশ করিয়া মনে 
মনে গোপালকে কহিলেন, “গোপাল! তোমার সৌন্দর্যে পড়ির নানাবিধ ভূষণ 
সকল কেমন ঝালক দ্রিতেছে ! শোতার কিবা আশ্চধ্য সমাবেশ! কিন্তু চিত্তে 
ছুঃখ থাকিয়া গেল! আমার প্রাণে যাহা ঢাহিতেছে, তাহ! না হইলে আর 
তোমার জুধাসৌন্দর্যের পুর্তা। ঘটে'না। ছোলার এই তিলকুলনিন্দী নাঁসায় 
একটা নলক যুক্তা চুলিতেছে না। তোমার এই গঙ্গিত বিদ্রম মাখা অধরের 
উপর সীমান্তে যুক্তা-মণি দোলাইয়া যে সুষম! ছড়ায়, তা দেখিতে এবান্ত সাধ 
জন্মিল। গোপাল ! তোমার নাসাই মুক্তা পরিবার নাসা। অহো!! এমন সুন্দর 
নাসাধ়ও যুক্তা নাই ! মুক্তার মুক্ত! হইয়াও ফল হইল ন11” 

এই বুক্তাটি আমি পচ্ছন্দে ও চারু নাসায় পরাইয়! দিতে পারি তাম, কিন্ত 
কেমনে? নাসায় ছিদ্র নাই। “বাণী মনের দুঃখ বুকে বহিষা যথা সময়ে 
গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রিতে এব ভাবিতে ভাবিতে রাণী নিদ্রিতা হইফ্বা 
পড়িলেন। তখন গোপাল যাইস্বা স্বপ্নে আদেশ করিলেন, “শিশুকালে মা আমার 
নাক বিধাইয়! মুক্তা প্রাইয়্াছিলেন ; অগ্ঠাপি সেই ছিদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে 
কিন্তু মুক্তা নাই। বড় সাধ একটি মুক্তা পাইলে পরি। তোমার নাকের এই 
বৃহৎ মুক্তাঁটি হইলে ভাল হত, কিন্তু তোমার ব্যাথ! হইবে বলিয়া ভয়বাসি।” 

প্রাতঃকালে রাণী উঠিত্বা স্বপ্নকথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাণী 
ভাবিলেন, গ্রোপাল অন্তর্ধামী, তিনি আমার মনোভাব জানিতে পারিয়া ভানপূর্ব্ক 
নিজ মুক্তা পরার সাধ আমাকে জানাইলেন। এই স্থির করিয়! রাণী নাসা 
হইতে মুক্তা খুপিয়! গোপালের সম্গিধানে যাত্রা করিলেন এবং সাক্ষাৎ পৌছিয়া 
বাণী কীদিরা কহিলেন, "গোপাল ! মুক্তা পরাইতে মাত! তোমার নাকে ছিদ্র 
করিয়াছিলেন, এ আহ্নাদের কথা বটে, কিন্তু এ বড় দুঃখ যে কষ্টের সেই 
ছিদ্র আছে, কিন্তু কৈ, মুক্তা নাই। এখন আমার হাতে তা পরিতে তোমার 
সাধ হইয়াছে, ভাল ? তোমার মা নাকে ছিদ্র করিয়া তোমায় মুক্তা পরাইয়া 
ছিলেন, এও চাতুরী মাত্র; কারণ এমন' টাদ মুখের কোমল নাসায় অস্্রাখাত 
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তোমার মায়ের প্রাণে সয় নাই। তবে যদি একান্ত সাধের ভুলে করিয়া 
থাকেন, তবে সে পরান মুক্তাই বা কি হইল? এ সবে আমার সন্দেহ 
ভমিয়াছে। এ তোমার এক নূতন লীলাবিশেষ, আমার বিশ্বাস। আর যদি বল 
ছিদ্র করিয়াছিল, কিন্তু মুক্ত! মিলাতে পারে নাই, তোমার যা ধে এমন কার্গালীনি 
যে একটি মুক্তাও তাহার জুটিয়া উঠে নাই, ইহাও আযি বিশ্বাস করিতে পারি না» 

“গোপাল! তুমি আমার কাছে মুক্তা পরিতে চাহিয়া বলিয়াছ, কি জানি 

মুক্তাদানে আমার প্রাণে ব্যাথা হয়, অথবা! খুলিতে বেদন! পাই। গোপাল! বলিব ' 
কি, মুক্তা কোন্‌ সামগ্রী, তোমার এই অনিন্দ্য কোমল শ্রীঅঙ্গের প্রসাধনে 
সর্বস্ব দিয়াও তৃপ্তি হয় না এবং তোমাকে পরাইবার সুখে অপর ছৃঃখ ব্যাথা 
সব বিলীন হয়, চিত্তে অন্তবিধ কোন ভাব তিষ্ঠে না। তোমার জন্ত যে 
ত্যাগ তাহাই সর্বব নুখামূতের নির্ঝর। আমি ছার তুমি এই অধমের নিকট মুক্তা 
পরিতে চাহিয়াছ, এ সৌভাগ্য মুখ ভাবিয়া চিত্ত কেবল পুলকে নৃত্য করিতেছে। 
গোপাল! মুক্তা বলিয়া কি, দেহ বল, প্রাণ বল, আমার বলিতে যা সব নিয়া যাও। 
তাতেও এ নুখের দীমা পাইব কিন! জানিনা । তুমি আমার চিত্তের বাহা 
জানিয়াই মুক্তা চাহিয়াছ তোমাকে এই জন্যই বাস! কল্পতরু বলে। যাহা হউক, 
এখন এই মুক্তাটি তোমার সুন্দর নাসায় পরাইয়! দেই।” চতুর্দিকে জয় জয়কার 
পড়িয়া গেল। অচিরে মহামহোৎ সব! নলক পরিয়া গোপালের মুখ শোভা কত 
না বাড়িয়া গেল! রাণীর আনন্দ অপার । 

মুক্তা পরাইয়। রাণী নিজ বই পু করিলেন, ধন্তা হইলেন। গোপালের 
চাদ মুখের উজ্জল মাধুরীময়ী শোভার ছটা দেখিয়া! রাণী বাওসল্য সুখে বিহ্বল 
হইয়া পড়িলেন। গোপালের মা নাকে ছিদ্র করিয়া রাধিলেন; এতদিমে ক্ষেত্র- । 
বাসী রাণী নিজ হাতে মুক্তা পরাইলেন।: অগ্ঠাপি রাণীর মুক্তা বলির প্রসিদ্ধ 
আছে। প্রেমাধীন গোপাল রাণীর বাৎসল্য গ্রেমের বশ হইয়৷ এ নীলার দ্বার! 
রা্দীর বিমল সুখ জন্মাইলেন এবং মধুর বাৎসল্য প্রেমের কিরণ ছড়াইলেন। 
বাণী গোপালকে নলক পরাইতে বানা করিয়াছিলেন। গ্রোপালের সেবা ও 
হুখ বাছাই বিশুদ্ধ প্রেম। ইনৃশী বাসা ঢু থাকিলে, জীব সবে একদিন সাফল্য এ 
লা করে, ইহা! দিশ্চিত। রা 

শ্রীকালীহর দাসবনু। 
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শিবরাম। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
. প্রাচীন কবির গান ও কবিতা আলোচন! করা যেরূপ তৃপ্তি কর, উহ! 
তদ্রুপ লাভ জনকও বটে। আমরা প্রাচীনত্বের একাত্ত পক্ষপাতী । শিব- 
রামকে আমরা ভাল বাসি। তিনি আমাদের জেলার লোক; শুধু জেলার 
লোক নহেন, তিনি আমাদের স্বগ্রাম বাসী কবি, হুতরাৎ আমাদের তাহার 
উপর ভালবাসা যে স্বাভাবিক, তাহা বলাই বাহুল্য । 

ইতঃ পুর্বে শিবরামের কতকগুলি গান পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি; 
আজও আমরা সাদরে তাহার রচিত কয়েকটা গীত উপহার দিতেছি । 

এ বিকট রুচি বিকাধের দিনে হাহারা পবিত্র রাধা কৃষ্ণ প্রেমে কলুষময় 
ভাব দেখিতে পান, তাহাদের এ প্রবন্ধ পড়িয়া কাজ নাই। প্রকৃত প্রেম কি 
পদার্থ, মূর্তিমতী হলাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকার অকৃত্রিম প্রেমের বিষয় বুঝিবার 
শক্তি ধাহাদের আছে, তাহার! অগ্রসর হউন্‌। 

বিরহ বিধুরা রাধার সথিগণ শ্রীকষ্ণকে মিষ্ট ভর্খসনা করিয়া উনার 
বিরহ কাতরতার বর্ণনা করিয়া কি বলিতেছেন, দেখুন। 

“তুমি নও শুধুই বাকা । ওতা এবার জানা গেল সখা ॥ সহজেতে কাল, 
স্বভাব কুটাল, কৃষ্ণ তোমার মন গরল মাথা ॥১ কুলবতীর কুলে কালি দিবার 
তরে, কালি রাত্রি কালে কুগ্রে এলে পরে, কৌতুক বাঁসরে ছিলে কার দ্বারে, 
কুণ্ডের গ্রভাতকালে দিলে হে দেখা ॥২ যে দুঃখেতে গেছে জাগিয়ে যামিনী 
আমর! জানি আর জানে রাই মানিনী, কেঁদে ব্যাকুলিনী রাজার নন্দিনী, বথায় 
কথার কত যাবে হে প্লাখা ॥৩ চন্দ্াবণীর কুঞ্জে কাল চক্রোদয়, হয়েছিল 
এহ্‌নি অনুমান হস্ত, শিবরাম কয় জানি পরিচয়, হাতের আড়ে টা্দ যায় কি 
ঢাকা ॥৪” 

জীরাধা বে কৃষ্ণ গভ প্রাণ; তিনি তিলান্ধ্রীকষ। বিরহ সহ রি 
পারেন না। তাই; শ্তামের উপর মান করিয়া তীহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপ- 
ক্রম হইয়াছে । অসহা যন্ত্রণায় আকুল হইয়া শ্রীরাধিকা অতি বিনীত পাৰে 
সখিগ্ণকে লক্ষ্য করিয়া! বলিতেছেন। 


হ্৫৩ 
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“মান ক'রে কিমান থাকে সই প্রাণ থাকে না তার কি বল। ওগো 
মানের ছসে, পায়ে ঠেলে, শেষকালে এই কীঢূতে হল? ওগো অধি, একবার 
আন্গে ডেকে, পায়ে ধারে সাধ্‌তে হ'ল। আমি ঘাটি মেগে নি আপন দুখে, 
জন্মের মতন মান্‌ ফুরাল॥ মান তরঙ্গ তুফান হয়ে, কি" ক্ষণে হৃদয়ে এল ।, 
শিবরাম কয়, একি প্রলয়, কাল মাণিক ভেসে গেল ॥” 

 ব্রজের গ্রোপাল মথুরার রাজা হইয়াছেন; গোপালকে আর গো-চারণ 
করিতে হয না, এবং তীহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ব্রজ গোপী মখু- 
বায় আসিয়া গ্রোপীজন বল্পভকে পরিহাস করিয়া! বলিতেছেন £-- 

“আসি নাই তোমায় নিতে। ও শ্তাম হবে না হে সেখানে যেতে ॥ আনন্দে 
বিরাজ, কর মহারাজ, আমরা এলাম তোমার সাজ দেখিতে ॥ হোক হোক্‌ 
তোমার ফিরেছে কপাল, এত দিনে মানি ঘৃচেছে রাখাল, ফিরাতে ঘুরাতে 
হয় না ধেনুর পাল, হয় না নন্দের বাধা বহিতে ॥১ পুরুষের না কি হয় দশ 
দশা, অদ্য তোমার বিধি পুরায়েছেন আশা, তৃতীয় শনিতে মথুরায় আসা, ব্রজ 
বাসী কেবল দুঃখ সহিতে ॥২ রাই ধনী মোদের গোপের কুমারী, পর্লিগ্রামে 
বাস্‌ কুরূপিনী নারী, কত ভাগ্যে পেলে কুবুজা সুন্দরী, শিবু কহে তাকি পারি 
বলিতে 1৩” 

আর একটী গানে সখিগণ বলিতেছেন "খেলিতে হোলি তোমার হরি 
সেজেছে গো রাই। একাকী ওই কুপ্ভের পথে রাখালগণ কেউ সঙ্গে নাই॥ 

কটীতটে পীতধড়া, মালতী মলিকে বেড়া, উঠধনি টা বদনী, কালা চাদের 
সঙ্গে যাই ॥ বধু চকিত চঞ্চল, মকর কুণুল, শ্রবণে উজ্জল, ঘন দোলে গো ;-_ 
গতি বেগে শবনম জল সকল অঙ্গে দেখতে পাই ॥ বাঁশী থুয়েছে কটীতে, হুরন্গ 
পিচকারী হাতে, কি শোভা তাতে, রাই বুঝি গ্রিয়াছে আগে, তৃরিত গমনে 
তাই $৩ কাঞ্চন গাগরী, কক্ষে কর প্যারি, কালিন্দীর বারি আনিবার ছলে 
গো আমরা তোমায় ঘেরি ঘেরি যাব গো সথি সবাই ॥ 
বাধা কৃষ্ণ বিষয়ক আর একটা গানে শিবরাম যুগল মুর্তি স্মরণ করিয়া কহি- 
তেছেন। এ 
“আমার মন বদন্থ তরুমুলে দাঁড়াও মুরারি। ওহে ত্রিভঙ্গ ত্গিম ঠামে বামে 
'জায়ে রাই কিশোরী ॥ শ্রীমধুহ্দন, জুড়াও হে নয়ন, রাঙ্গা চরণ, পুজিব দিয়ে 
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ডুলসী চন্দন, ওহে প্রেমাবেশে অনায়াসে, তর্‌তে চাই ভববারি 

ঠিক এই ভাবের আর একটা গীত এই “তুষি বাকা হ'য়ে দাড়াও হরি 
হৃদয়ে আমীর। মন কদশ্ঘ তরুমূলে রাই বামে ছেরি একবার ॥ ওহে দয়াময়, 
মোরে হইরে সদয়, আশা পুর্ণকর যশোদা তনয়, তবে, হবে হদে হবে প্রেমের 
উদয় চক্ষে বহিবে জলধার ॥” 

রাধা রমণের প্রতি শ্রীরাধিকার সম্বন্ধে শিবরাম যে হুন্দর গান লিখিয়াছিলেন, 
তাহ] এই... 

“মন মোহনে কেন মান। (ওগো ধনি,। চরণে ঠেলিলে তারে এতই কি 
তোর মন পাষাণ ॥ ব্রহ্মা পঞ্চানন, তারে করে গো সাধন, পন্ম হাতে করে পদ্বা 
যে চরণ সেবন, ওগো জগজনে জানে দ্রবময়ীর জন্ম স্থান।। ও রাই কি মান করেছ, 
এ মান কোথায় শিখেছ, মানে মজি চিস্তামনি চিত্তে নেরেছ, ও যে জগন্মান্ত 
জগৎ ধন্য, শিব রাম তাঁর করে ধ্যান” 

শিবরাম রচিত রাধার বিষয়ক গীত আর উদ্ধত করিয়া কাজ নাই। তাহার 
রচিত একটা তত্ব সঙ্গীত উপহার দিয়া অদ্য আমরা আমাদের এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিতেছি। 

কাণা ঠ"টে। চাষা ক্ষেতে কি কাজ কর্বি বল.। আবাদ করতে পারলি নাকো, 
আশাতে কি ফলাফল । বীজ রোপণ যে হয়েছিল, রস বিনে সব শুকাইল, 
আসল বর্ষা সমন গেল, মেধে না বর্ষিল জল। ডাক্‌ পুরুষের "কথা আছে, ছেঁচা 
জল সে সকল মিছে, মেল্লা পেলে সকল বাঁচে, শালি জমি যে সকল॥ শুরসে যে 
বসা জমি, ফসলের নাই বেশী কমী, সুখে হয় তার সাল, তামামী মালিকে জমিন 
হুতুহল। তোর হ'ল এ জমি ডাঙ্গা, খোঁড়া গরু লাঙ্গল ভাঙ্গা, শুধু কি দেখালে 
ঠেঙ্কা জমিতে ফলে ফসল ॥” ্‌ 

অম্পূর্ণ। দীন--শ্রীরসিকলাল দে। 


আশ্ত্য্য স্বপ্ন । 
্রগ্নাট তিমিরে আজি মগন ধরণী ; 
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আবৃত করিয়া তম অশধার বসনে। 
লক্ষিছে প্রকৃতি যেন বিকট নয়নে ॥ 
নিত্তব্বতায় মৃতপ্রান সব ধরাতল, 
বিভীষিকা মুর্তি সম বিরাজে কেবল; 
আরোহিছে যেন বিশ্ব তিমির বিমান। 
ভাসে ঘোর অন্ধকারে ভীষণ শ্মশান ॥ 

- অমোরাশি বিস্তারিত এ হেন নিশীথে, 
চিত্তিতেছি বিধাতারে বিস্ময় চিত্তেতে ; 
'ভাবিতেছি ঈশ্বরের মহিমা অপার । 
এরূপ ভীষণ নিশি স্বজন বাহার ॥ 
এই যে বিটপিমালা৷ প্রফুল্ল অস্তরে, 
ত্যজিয়া নীহার বিন্দু দাড়ায় তিমিরে ; 
বিভু কৃতজ্ঞত! যেন বিজ্ঞাসিয়া তায় | ' 
বর্ধিতেছে অশ্রবারি এ সুপ্ত ধরায় ॥ 
অন্ধকারে সৌধমালা অল্লান বনে, 
প্রকাশিছে বিধাতার মহিমা গোপনে ; 
বাহার আদেশে তারা এ মর ভুবনে । 
রক্রিছে আশ্রিত জনে নিঃম্বার্থ পরাণে ॥ 
হে ঈশ্বর কূপাময় ! করুণা আধার, 
বুঝিতে মহিমা তব কি সাধ্য আমার ; 
পুতুল নাচায যখ। বিজ্ঞ'বাঞজজিকরে | 
তেমতি নাচাও প্রভু আপ্তগ্রাহি নরে ॥ 
অদ্বি সম ধনরাশি আর্পিয়া কাহারে, 
মাতাইছ তারে তুমি তশ্বধ্য ভাগ্ডারে ; 
ভিক্ষুক করিছ কারে কন্কাল শরীর । 
মেলেনা আহার তার ক্ষুধায় অধীর ॥ 
পণ্ডিত করিছ কারে জ্ঞানের সাগরে, 

ভাসাও কাহারে তুমি অজ্ঞান পাঁধারে ) 
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রাজারে করিছ ভিক্ষু অগ্রন বরণ। 
অবশেষে পর্ণগৃহ তাহার ভবন ॥ 
অসম্ভব সম্ভবয়ে তোমার ইচ্ছাতে, 
বিশাল সমুদ্র শোষে তোমার ইঙ্গিতে ) 
গোস্পদে সমুদ্র পুনঃ করিছ গঠন। 
পঙ্গতে লঙ্খায় গিরি অরেশে যেমন । 
কত আসে কত যায় সংখ্যা নাহি তায়, 
অসংখ্য মালব হায় বুদ্ধদের প্রায়; 
চলিছে গল্ভব্য স্থানে ক্ষণে উদ্দীপিয়!। 
উনি পরে উর্মি যথা চলিছে ধাইয়া ॥ 
কাহার সময়ে মৃত্যু অসময়ে কার, 
ষেরূপেতে গুরুদেব দিল শোকতার ; 
কেন তিনি অকালেতে গেলেন স্বর্গেতে। 
এ গুঢ় রহম্য মোর! ন! পারি বুঝিতে ॥ 
এ উরু উব্বীতে প্রভু সকলি অসার, 
তোম। বিনা দয্ামর গতি নাহি কার; 
প্রেমমন্র মুক্তি তব করিলে স্মরণ । 
পুলকে পূরিত তনু সজল নয়ন ॥ 
রবি শশি তারা আর অমর নিচয়, 
জনম স্থাবর আদি গ্রহ সমুদর ; 
বিজ্ঞাপিছে প্রতিক্ষণ তোমার মহিমা 
হুশ্রাব্য অমৃতমাধ। পূর্ণ মধুরিম। ॥ 
রাজীব লোচন হরি ত্রিলোক তারণ, 
পতিত পাবন তুমি ব্রদ্ধ সনাতন) 
পঞ্চমুখে ভূতনাথ না পারে বর্ণিতে। 
কেমনে বর্ণিৰ গুণ এ ক্ষুদ্র শক্তিতে | 
এরূপেতে কিছুক্ষণ চিন্তিতেছি তায়, 
ক্রমে অভিভূত হর্ষ পড়িনু ভন্রায়) 
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অর্থ নিনীলিভ্রাগ্রত স্বপনে । 
গুরুর গাঠিব মুর্তি হেরিনু নয়নে ॥ 
চি প্রনন্নতা কাতি অতি মনোহর, 
তেজ পুপ্জ বপু দেখি কিব| শেভাকর ; 
উজ্জ্বলতা জ্যোতিঃন্য় সে মুখ সুষমা ।. 
প্রেমময় মুত্তি যেন শারদ চ্জমা। 
প্রশান্ত অম্যভাবে কহিলেন মোরে। 
গভীর গশ্ভীর স্বর অতি স্েহ ভরে 
"তোমব্র| পড়েছ বাছ! বিষম ভ্রমেতে । 
সংশোধিতে মেই ভ্রম আসিনু মন্তেতে ॥ 
“ আসিবাছি অমময়ে সংসার ছাড়িয়া, 
কাতর তোমরা সবে হতেছ ভাবিয়া ; 
এসেছি সময়ে বাছা অসময়ে নয়। 
বলিব কারণ তার আমি গে। নিশ্চয় ॥ 
দুজ্ত্র্ধ কলির অন্ধ্য। ভশষণ আকার, 
পণ্যের নাহিক লেশ মোছে অন্ধকার) 
কলির বাজত ধুর। হয়েছে এধন। 
চারিদিকে পাপরা।শ দেখিতে ভীষণ | 
পৃথিরে ঢেকেছে আজি যেমন আধারে, 
তেমনি এ পাপরাশি টেকেছে ধরারে ) 
বিশ্বকে আবরি পাপ করিছে গঞজ্জন। 
ঝঞ্জানিল পি্ধু জল গন্জ্র়্ে যেমন ॥ 
বিশেষত; সংসারেতে অশান্তি নিচয়, 
প্রবেশিল মূর্তি যেন সাক্ষাৎ নিরয় ; 
ভাঙ্গে মানবের হৃদি কলহ আকারে। 
ভীম ভূমিকম্পে যথ) ভাঙ্গে গিরিবরে ॥ 
ক্রোধ ব্বিপু সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ধরাতজে, 
স্হিছে মীন প্রাণ বহি সম কলে; 
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১১১১ কার 


ধশ্মাধন্ম কাধ্য কড়ু নাকরে বিচার। 
দ্বন্দ বিসংবাদে কাল ধাটে অনিবার॥ 
গঠঙ্গ অনল দেখি ধ|বয়ে যেমতে, 
তেমনি ধাইছে লোক অর্থের লোভেতে ) 
তুজন কণ্তারে কভু ডাকে না পামর। 
হা অর্থ যো অর্থ করি ক্ষিপ্ত যতনর ॥ 
সুকাধ্যেতে অর্থ ব্যয় করে কষ জন? 
ছুক্ষর্দবেতে অর্থনাশ কলির লক্ষণ; 

দুর্গা পুজা আদি করি যতেক পান্দণ। 
যশের নিমিত, নহে ধর্দের কারণ ॥ 
অনিত্য জীবন জেন ধন্ম কর সার, 

এ নশ্বর পৃথিবীতে কেহ নহে কার) 
কন্ম অন্ুমারে লোক জনম লভিয়া । 
1নদ্বারিত কার্য করি যায় মে চলিয়া ॥ 
য।পি নিশি উব্দীরুহে পঙ্ষি একত্রেতে)। 
ভিন্ন হারে যায় তারা উড়িয়া গভাতে ; 
তেমন জানিও পিছে যানব ভ্রডন। 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ মোরে কর বিলোকন ॥ 
ভীষণ মু।ভুতে পাপ গ্রামিছে সংসার, 
দেখি মম মনে খেদ হইল অপার; 
শৃক্ষমরূপে পৰ্রিণাম বিবেচিয্বা আমি । 
শুভ ভাবি আসিয়াছি ত্যজি মণ্তভুমি ॥ 
অতিশর সহ বাছ! করিতাম তোরে, 
আ[সিনু মর্তেতে কেই ভব ক্ষেম তরে) 
স্থায়ী পার্থিব হৃত্তি ত্যজিয়া এখন। 
মম সৃক্মাকুতি তুমি করহ চিন্তন” ॥ 
এত বলি গুরুদেব হলেন অন্তর্ধান, 
মন্দ খেতে আর নাহি হেরি সে বয়ান; 
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চমকি তখন উঠি হইয়া বিশ্মিত। 
ত্বর্গ হতে মর্তে যথা হইলে পতিত ॥ 
জলত্ত প্রদিপ শিখা সন্মথ হইতে, : 
সহসা! লইল কেহ উঠাধে চকিতে ; 
অন্ধকার পরিপূর্ণ ভয়াল যেমন। 
স্বপ্নান্তে হেরিনু বিশ্ব আধার তেমন ।। 
আর নানা নীতিপূর্ণ সার উপদেশ, 
প্রদ্ধানিলা গুরুদেব করিয়া বিশেষ ; 
সে সব উল্লেখ যোগ্য নহে জানি মনে । 
লিখিতে নারিন্থ আমি এস্থলে এক্ষনে । 
হায় গুরো! ! তব স্নেহ গাইতে নারিব, 
দ্বপ্পে যত শিক্ষা দিলে কেমনে বর্ণিব ; 
এই বড় খেদ কিন্তু রহিল মনেতে। 
আপনি বলিলে সব না দিলে বলিতে ॥ 
গুরো তব উপদেশ জ্ঞান উদ্ভাবন, 
না করিব ক্রুটি সদা করিতে পালন; 
আশিস্‌ সকলে মোরা, বৈজযস্ত ধামে। 
ভ্ীচরণে স্থান যেন পাইহে অস্তিমে ॥ 
সচ্চিদানন্দময়ী ব্রদ্ধময়ী। 


পপ 


সঙীত। 
(১) 


ওহে বিপদ হারি! বড় বিপদে পড়ে ডাকি তোমারে । 
আমার আর কেহ নাই, ডাকি হরি তাই, পার কর এই বিপদ সাগরে ॥ 
ওহে করুণ! নিদান জীব দুখ হারী, তবে কেন দুখ পায় অষ্ট গ্রহরি, 
কর হে করুণা দাও হে চরণ তরি, পোর কর বিপদ সাগরে 'দিয়ে অভয় পদতরণী) 
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অশান্তি আকাজ্ক! কুত্তিরে দ্বিরিছে হে ;__ 

উঠিছে তুফান, ছুর্ডয় অভিমান, যায় বুঝিহে প্রাণ ডাকি বারে বারে ॥ 

লোভ মেঘ আমি'উদর হয়েছে, মোহ বাতাস তাহে সদত বহিছে, 

ক্রোধ বাজের ডাকে হৃদয় কীপিছে (গেল প্রাণ আর রছেনা হবি 

কাম শিলাঘাতে দেহ জর জবর ) এ খোর বিপদে রাখ হে দরখাময়; 

তোনাবিনে হরি, কে আছে কাগরী, কে আর তরাবে অকুল পথারে ॥ 

ওহে দীন নাথ শ্রীমধুশৃদন, অভয় পদে আজি নিলাম হে স্মরণ. 

যেন মনে থাকে হ'য়োন। বিস্মরণ, ( তাতে কৃপণ হ'য়োনা হবি 

পতিত পাতকী জনে ) পতিত পাবন পতিতে বাখ হে; 
ডাকে দীন বৃন্দাবন, হে রাধা রমণ, খাকে। সদ দীনের হৃদয় মাঝারে ॥ 


বৃন্দাবন ভট্টাচার্ধ্য। 


সপ্ত 


শেষ চিন্ত।। 


পেশা 0 0৩ পপ 
£ ০০ 


ভ্রান্ত মানব! একবার স্থির ধীর ভাবে জীবনের শেষ চিন্ত1 করিয়া দেখ সংসারে 
সকলি অনিত্য সকলি অসার কিডুই ঝিছু নয়। যেদিন কণঠনালী রোধ হইয়। 
আসিবে দারুণ খল কফে আসিয়া তোমায় আক্রমণ করিবে ভাব দেখি সোঁক ভব 
স্কর দিন। যে দীন মুলাধার ছাড়িয়া যাইবে চিকি২সক আমিয়৷ হাতের নাড়ী 
হাতে না পাইয়। তোমার শেষ জবাব দিবে, জীবনের আশ] ভরসা কিছুই থাকিবে 
ন1 হা হুতাশে প্রাণ কেবলই ছটফট, করিতে থাকিবে। তোমার বহু কষ্টে 
উপার্জিত ধন পাইবার আশায় জ্ঞাতি বন্ধু গণ আপিয়া আদেশ অপেক্ষা করিবে, 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুক্রগণ তোমার সমস্ত ধন সম্পত্তি বিভাগ করিবার জন্ত 
ব্যাস্ত হইবে, কিন্তু ভাই ! তুমি সঙ্গে কিধন লইয়া যাইবে একবার তুলিয়াও এ 
কথা মুখে আনিবে না কেহই সে চিন্তা করিবে না। ভাই! এই পাচ ভৌতিক 
দেহ এতো মায়ার বাসা এই যে দার! পুল্রের প্রতি ভাববাসা, এই যে ভোগ 
পিপাম। এই যে সুখ লালসা এরা কি সহসা তোমার ছাড়িতে চাহিবে ? কখনই 


২৬২ ভক্তি । [৯ম বর্ষ--৯ম) মংখ্যা। 








নর। এরা কেবল আরও তোমান্ব যন্ত্রনা দিবে। এমন যে প্রাণ প্রিয়জন আত্মীয় 
স্বজন গাখের সাথী কেহই হুইবে ন। তুমি কোথায় যাইবে, কোথায় কি 
অবস্থায় থাকিবে এ ভাবন। ভুলেও কেও ভাবিবে না ॥ 

ভাই | ঘন ডোমার ইঞ্জিয় সকল শিথিল ইইয়া আসিবে, চিরদিন যাহা দের 
আপন ভাবিং|ছ, চিরদিন যাহাদের ভানবাপিয়াছ সেই দুর্জয় কামাদি িপু- 
গণ কোথার পল|হন করিবে । | 
আজন্ম যাহাদের বখে চণিশাঙ মেই রিপুগণ তোমাকে কোন কথা না বলিয়া 
চনিয়। যাইবে, ভীষণ যঃণার সম কোন আ)হাধ্য বাঁরবে না। প্রাণ প্রি বদ ৰ 
সমর বুঝিরা তোধ। সাধের গৃহে আর রাখিবে না বারে আময়া তাড়াতাড়ি 
অন্তঙ্ঞ্ণী করিবার যোগাড় করিবে, আবার কেন বছ্ধু তুন্মী পত্র আনিয়া 
তোমার মুদিত চক্ষে অর্পণ করিবে আবার কেহ কাণের কাছে যেয়ে তারক ব্রন 
নাম শুনাইবার চষ্ঠ! করিবে, কিন্তু বণ দেখি তাই : সে নাম কে শ্রবণ করিবে? 
সে সময় তোমার শ্রবণ শক্তি যে আর থাকিবে না, মাথ। কুটিয়া চিৎকার করিলেও 
কোন শব্দ শুনিতে পাইবে না, সমুদয় ইশ্ডিয় অবশ হই যাইবে ফোন কথা 
ঝলিতে পারিবেন! তোমার মনের কথা মনেই থাকিবে । অকণেই কথা কহিৰে 
কিন্ত তুমি নীরব থাকিবে, শরীরে কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকিবে ল| জড়ের গার অচ- 
তন্য অবস্থার পড়িত্বা রহিবে। তোমার এবনি নিঠর বন্ধুণ যে মে সমএভাল 
বিছান। কি ভাল শয্যা এমন কি “চাটাই পাটি কিছুই গাতিয়া৷ দিবে নাখালি 
মাটাতে শয়ন করিরা থাকিতে হইবে। তখন কেহ তোমার স্পর্শ করিবে না 
কেবল মাত্র এক খানি বন্ধের দ্বারা দেহ আবৃত করিরা রাখিবে। বল দেখি ভাই! 
তখন তোমার বন্ধু বান্ধবের দল কোথা রহিবে সুখের মময় তাহারাকত না মিশা- 
মিশিশ করিবছিপ তোমাকে বিপদে মগ্র দেখে আর তে। তাহার সাড়। দিবে না 
সে দিন তোমার 'কাম, হিয়ার” বলে কে ডাকিবে? বল দেখি ভাই! সে দিন 
আনন্দে ভরপুর হইয়৷ বগল বাজা ইয়া রঙ্গ ভরে রমন খবরে নিধুর টন! কে গাহিবে ? 
বিক্মাতি পোষাকআর কে পরিধান করিবে ? চোকে চপম' প'রে চেন ঘড়ি ঝুল! 
ইয়া চুরট টেনে ছড়ি ধরে কে রাস্তায় বেড়াইবে? জুড়ি খড়ী হাকাইয়। ঝাগান 
বাড়ী কে বেড়াইতে যাইবে? দাড়ী ঝুপাইয়া৷ উইলসেনের খান] কে খাইবে? 
ভাই রে! গে দিন সংলি যে ফরাইগ। যাইবে কিছুই থাকিবেন। সময় বুঝিয়া 
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জাতি বেহার! অপিয়া তোমার মাধের দেহ ছেঁড়। চটে বন্ধন করিবে এক ভগ্ন 
খাটে তুপিয়া শ্বশান ঘাটে লইঘ্বা যাইবে । যাহাদের চির দিন আপন বল ছাবি- 
যা প্রণ অপেক্ষ। প্রিয় জ্ঞান করিয়াছ সেই ক্্রী পুজ কনা! এর! কিনা তোমার 
মুখে ুড়ে। আন জালিয়! দিবে। এই রূপে অগ্নি জালাইয়া তোম!র মাধের 
দেহ খানি *গীভূত করিবে দেহ ভত্মে পরিণত করিয়া বদ্ধু বান্ধবগণ মকলেই 
আপন আপন গৃছে আসিবে কিন্তু তাই ভুনি যে কোথার যাইবে কোথায় কি ভাবে 
থাকিবে, মে ভাবনা কেহই ভাবিবে ন|। কি প্রকারে তোমার শ্রাদ্ধ শান্তি হুচাক 
রূপে নির্সাহ হইবে এই ভাবনা তখন সকলেরই গ্রবল ; পরিশেষে বন্ধু বাক্কবগণ 
কোন রকমে তোমার আদ্দ শাস্তির উদ্ঠোগ করিবে। 

পুরোহিত মহাশয় যথা সময় আগমন করিয়া পাঞুনার বিষয়ট] ভাবিতে থাকিবে, 
জ্ঞাতি বদ্ধুগণ মহ] মহো। সবে আছারাদির আরোজনে ব্যাস্ক থাকিবে পুর কন্য। 
গ্রভৃতি এর! শাস্তি জল পাইয়া শুদ্ধ হইবে, মকলেই মহানদ্বে হুখের ফলাহার 
ভোজন করিবে। কিন্তু ভাই! তুমি কোথার কি খাইবে, সে ভাবনা কেহই ভাবিবে 
না, কেধল তাহার! মিঠাই মোশ্ডা অনবরত চাহিতে থাকিবে। অপরাহে পি 
গ্রদ্।ানের সময় তখন আত্মীয় জন সকলেই মহারোলে “মরণ কানা” আর্ত 
করিবে, কিছু ক্ষণ পর সব চুপ চাপ শেষে দিনে দিনে মকলেই তোমার কথ। 
বিশ্মরণ হইবে। ভ্রান্ত মানব! এই তো ঘৎসারের গতি তথাপি কেন ভাই ভাত্তের 
স্তার ভব ঘোরে খুড়িহা বেড়াইতেছ। মাখাল ফলে লে!ভ করিয়া কিলা'ভ হইবে 
ভাই | এ মাখ[ল ফল যখন তাঙিবে তখন যে তোমার লে'ভের আশা ভগ হইয়া 
যাইবে। ভাই? কে তোষার, তুমিই বা কে? কারে আপন আগন বলিতেছ; 
আমার আমার ঝঁলয়া। কাহার গেব! করিতেছে ? সংমারের জঙন্ঠ ভাবির! ভাবিয়া 
অস্থি চম্ম সার হইলো কিন্ত আপন চিন্তা একবার করিলে না৷ অসার চিন্তাতে মত্ত 
থেকে শেষের চিন্তা করিণে না ভাই ! আমি আমি বলির সপ্দদাই অহঙ্কার 
করিতেছ একবার আপনার সত্য পরিচয় দাও দেখি, এই যে নুন্দর কজেবর 
গাইয়াছ এষে কেবলই কলের ঘর একটা কল বিকল হইলে কোন বল থাকিবে 
না তাই! দেহের আশাতো অনিত্য এ দেহ তো৷ কেবল ভূঙের বাসা মাত্র, যে 
আশায়» আশা করিয়া সংসারে আসিয়াছ সেই সকল আশায় বাম! “রাঙা পাছু 
খানি" চিন্ত। কর তাই সকলই অনিত্য ধন জন বিষয় হিত্ত সকলই মিথ্যা, নিত্য 
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রূপে সেই সত্য মনাতনে ভাব তক্তি যোগে অনুরাগে গোবিন্ব-চরনার-বিন্দ চিন্তা 
কর। মেই এক জন ভিন্ন আর দ্বিতীর কেহ নাই তিনিই সংসারের সার হাত! 
রূপে স্বাকার হৃদয়ে বিরাজমান ভাই ! ভবে আসিয়া কি করিলে কেবল ভূতের 
বেগার খাটিয়া মলে, আপন কার্ধ্য কিছুই করলে ন1 যদি জীবনে সখ শান্তি চাও 
যদি অস্তিমের যাতনা হ'তে নিষ্ক.তি লাভ করিতে চাও তবে যাতনা হারী শ্রীহরি 
নামে মতি রাখ চিন্তামণির চরণ দুখানি অহরহ চিন্তা কর ॥ 
দ্ীনাতি দীন 
বৃন্নাবনভট্চাধ্য | 


শীরামদাস সাধু। 


পপ তি 5 পপ 


সদয় শুদ্ধ হইয়া ভক্তি মঞ্চার হইলে, চিত্তে এক প্রকার স্সিপ্ধ কোমল অতি 
শীতল অমৃত-ময় মেঘের ছায়া পড়ে । তখন প্রান্কৃত মেঘ পানে চাহিতে প্রাণ 
উল্লাদিত হয় এবং মধুর তরগগে ভরির| উঠে। চিত্তের উদ্দিত এই মেঘ সুকৃতিফলে 
খন হইয়। স্রীবিএহ হন। প্রাণের বিগ্রহ স্কর্ভি উজ্জল হইলে মাটি পাষাণের 
্ীগুর্তি আর মাটি পাষাণ থাকেনা তখন উহা৷ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ মূর্তি। এই 
মূলতৰ যিনি ধরিতে পরিরাছেন, তাহার হৃদয়ের সকল সন্দেহ-তিমির ঘুচিয়াছে, 
তিনি শুদ্ধ সন্ত্ময় ভক্তিরসে মজিরাছেন। স্বরূপ ও বিগ্রহের অভিন্নত্ব আমর! 
'অতি-ভাগ্যবান্‌ বাযদাসের জীবনে মুন্বর প্রতিপন্ন দেখিতে পাইব এবং ভক্ত যে 
আ্ীভগবানের আসুর্তি ত প্রমান ও আমরা ইহাতে লাভ করিব। ভক্তের অঙ্গে 
বক্তপাত হইতে পাষাপের বিগ্রহে ও যে তথামুরপ রক্তপাত হইয়াছে তথ ্টান্ত 
ভুরি ভূরি সাধু মহতের জীবনীতে পাঠ করিয়া থাফি।--তক্কি বিজ্ঞানের এই 
সুক্ষমতত্বে যাহারা এখনও আস্থা স্থাপন করেন নাই, তাহাদের জীবনট! যে একে 
বারে মাটি হইতে চলিল তাহা বলা যে বাহুল্য। পাধাণণের গোপালও তক্তচিত্তে 
এমন কোমল হুখম্ স্কত্তি পায় যে স্বরূপ ও বিগ্রহে কিছু মাত্র ভেদ বুদ্ধি থাকে- 
। না ইহা ভক্তগণই অনুভব করেন । সাক্ষীগোপাল' শ্রীবৃন্দাবন হইতে পূর্ধদেশে 
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লিখা আসলেন) বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সঙ্গে কত না মধুর আলাপ করিলেন এবং 
দরবারে সাক্ষ্য দিলেন। শ্্ীবিগ্রহ সেবাইত্তগণ সহ কথাবান্তা'করেন্‌ তা এখনও 
স্বটিতেছে। বিশ্বামে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর । 
দ্বারকাঁর নিকটে শ্রীরামদাষ নামে এক মহানুভব সাধু বাম করিতেন। 
তিনি একাদশী ব্রতপরায়ণ পরমনৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীমান রণছোড়জীর 
অতি প্রিয়তক্ত ছিলেন। শ্রী একাদশীর হত্িবাসরে তিনি বণছোঁড়জীর মন্দিরে 
জাগরণ পূর্বক ঠাকুরের গুণানুকীর্তন করিতেন। আশীতি বর্ষে জরাজীণ রামদাস 
উক্ত শ্রামন্দিরে যাইয্বা ভঙ্গন পুজন বন্দনাদি করিতে অশক্ত হইলেন। রাম- 
দ্বাসের মনোছুঃখ বুঝিয়া ঠাকুর রণছোড়ছীণর দ্বয়া হইল; তিনি নিজভক্ত বাম- 
দাসকে একদিন কহিলেন, “রামদাম, তুমি গৃহে বমিষ্াই আমার সেবা কর। 
আমি তোমার সঙ্গে তোমার গৃহে যাইব ।” বামদাস কহিলেন, ঠাকুর তুমি রাজ- 
1 রাজেখবর, আমর গৃছে তুমি কেমনে যাইবে ? গরিবের ঘরে তোমার সেবা চলিবে 
| মা) তোমার অশেষ ক্লেশ হইবে । বিশেষতঃ তোমার লেববগণও তোমাকে 
অন্তত্র যাইতে দিবে না। “ঠাকুর কহিলেন, আমি লুকাইয়া ধাইব। আমার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে আমাকে কে রাখিবে ? মন্দিরের পাছের গব।ক্ষ দ্র দিয়া নিশা 
যোগে আমি বাহিরে যাইব, তুমি যথাকালে তথায় গাড়ী প্রস্তত রাখিধে গ্রাড়ীতে 
চড়াইয়া! তুমি আমাকে তোযার গৃহে নিয়! যাইবে! ইহাতে সন্দেহ করিও ন|।-_ 
শুনিয়া রামদাসের চিত্ত আনন্দোতকুল্প হইল। 
নিশাযোগে ঠাফুর ওইযে মন্দির হইতে পলাইতেছেন। কি অভভুত লীলা! 
ঠাকুরকে খিড়্‌কী দ্বার দিয়া গাড়ীতে চড়ান হইল। রামদাজ সজোরে গাড়ী 
হাকাইয়! কিরদ.রে যাইতে না যাইতে পুজারি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখেন ঠাকুর 
নাই। "ঠাকুর নাই”- মোর পড়িয়া গেল। কোন কোন লোক সংবাদ পেনছাইল 
রামদাস বৈরানী গাড়ীতে চড়াইয়া ঠাকুর লইফ্া। যাইতেছেন। পুজারিগণ “মার 
“মার ধয় ধর” শব্দে গাড়ীর পণ্চাৎ ছুটিল। রামদস পরিত্রাণের উপায় না দেখি 
' ঠাকুরকে জিজ্ঞামা করিলে ঠ'কুর বলিলেন, “চিন্তা নাই, আমাকে এই প্‌ধরণীর 
জলে ড্বাইয়া বাখ :" ঠাকুরের নিদেশানুযায়ী জলে ডুবাইতে পুজারিগরণ তাহাকে 
দেখিয়া প্লুলিল এবং ক্রোধতরে সাধুর অঙ্গে শুল!ঘাত করিল । রামদাসের অঙ্গে 
হইতে রক্তধার। বছিল; অতঃপর পুজারিগণ জলে নামিয়া ঠাকুরকে তুলিজেন, 
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এবং তুলিয়া যাহ দেখিলেন তাহাতে তাহাদের হৃদকম্প উপস্থিত হইল। 
পুজারিগণ যাহা দেখিল তাহা পাঠকগ্রণ বিশ্বাস করিবেন কি? ঠাকুরকে জল হইতে 
সবে তুলিয়া দ্বেখিলেন ঠাকুরের শ্ীঅঙ্গ দিয়! রক্ত ধারা বহিতেছে। .সবে 
স্তম্ভিত ভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, ভক্তার্জে আঘাত করিবার এই পরিণাম 
দাড়াইয়াছে। কৃষ্ণ ও কৃষ্তক্তের দেহের কোনও প্রভেদ না তখন, সকলেই 
ভাল বুঝিলেন। নিজ অপরাধে স্ষুন্ধ হইয়া সবে সিদ্ধান্ত করিলেন সাধু যথা 
ইচ্ছা ঠাকুর নিয়া যাউন, ইহাতে আপত্তি করা হইবে না, কারণ এহেন কর্মে বৈধ- 
বের সাহস অসম্ভব; উহা ঠাকুরেরই অভিপ্রেত ও ইঙ্গিত। যাই উনি যেখানে 
ঠাকুর নিয়? যান, আমরা তথায় যাইয়া উ*হার পায়ে পড়িয়া ক্গম ভিক্ষা 
চাহিয়া লই। 
এই যুক্তি করিয়া! তাহারা সাধুকে ঘেরিয়া বলিলেন, “মহাশয় আগনাকে 
চিনিতাম না। আপনার চরণে আমারা ঘোর অপরাধী। আপনার চরণে পড়িয়া 
মিনতি করি, আপনি ন্গিগুণে আমাদের অপরাধ ক্ষমী করিয়া যথেপ্সিত স্থানে 
ঠাকুরকে নিয়া যান তাতেই আমরা আহ্লাদিত। - "ঠাকুর ! তুমি আমাদের প্রতি 
এখন বাম হুইয়াছ ; তাই আমাদের ব্যাগ করিয়া চল্গিযাছ। এইটি তোমার 
স্বভাব জানি, _অন্রুরকে পাইয়া! তুমি অতিশ্রেষ্ট ত্রজবাসীগণকে ছাড়িয়া গেলে । 
আজিও আমাদের ছাড়িয়া চলিলে। তোমার প্রাণ বড় কঠিন। ঠাকুর, 
আমরা সেবানভিজ্ঞ, সেবা করিতে জানি না, তা বলিয়া আমাদের প্রতি অকরুণ 
হইও না; ফিরিয়া আস আমরা তোমাকে মন্দিরে নিয়া যাই। আমাদের যত্ের 
রুটি তুলিয়া যাও। তুমি আমাদের প্রাণ, তোমাকে হারাইয়৷ আমাদের কি গতি 
হইবে তা বল।” 
তখন কাঙ্গালের প্রাণ দয়াময় ঠাকুর এক ছল পাতিলেন, কহিলেন, “আমার 
ওজনে সোণা দিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও, আমি রামদাসে বিক্রীত 
হইয়াছি।” শুনিয়া মেবাইতগণ সবে ধাইয়া স্বপ্বগৃহে গেলেন এবং প্রচুর স্বর্ণ 
লইয়। ফিরিলেন এবং ঠাকুরকে পাল্লায় চড়াইয়া সোণা দিয়া ওজন করিতে 
সোণায় কুলাইল না দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন. এবং বুঝিলেন ঠাকুরের 
যাইবার ইচ্ছা নাই। খাহা৷ হউক তাহাদিগকে নিরাশ দেখিয়া ঠাকুর “ময় হইয়া 
বলিলেন, যাও তোমরা সবে বিজয় নামে পর বিগ্রয়ের সেবা প্রতিষ্ঠিত কর গিয়া 
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তাহাতেই সতত আমার আবির্ভাব জামিবে। পুজারিগণ আশ্বাসচিত্তে যাইয়া 
পুনঃ সী মৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ধন্ত রামদাস ঠাকুর ! তিনি নিগৃছে ঠাকুর 
দেবা পত্তন,করিলেন। শী বিগ্রহ চুরি করিয়াও রামদাস নির্খীল নিরপরাধ । 
কারণ উহা কৃষ্ধেরই ইচ্ছা এবং আদেশ। কৃষ্ণের ইচ্ছা পালনে অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবা 
লাগিয়া বা করা যায় তাঁই ধর্ম--অমৃত--সিদ্ধি! ঠাকুর রামদামের ভক্তির বশ 
হইয়া রাজভোগাদি ত্যাগ করিয়াও গরিবের খরের ক্ষুদকণী অঙ্গীকার করিলেন। 
কষ্ধের লীলানিগৃঢ়ত্ব বুঝা ভার । শ্রীকালীহর বন্গু। 


শ্রীলরায় রামানন্দ। 
বন্দে চৈতন্য দেবং ৩২ ভগবন্তৎ যদিচ্ছ্য়া। 
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রৎ লেখরম্ধে জড়োহুপায়ৎ ॥ 
মাহিষ্য কুলচন্ত্র শ্রীমন্মহাত্ম। রামানন্দ রায় নীলাঁচলে উদয় হইয়াছিলেন। চান 
পিতার নাম ভবানন্দ পট্রনাম্বক | ভবানন্দ রাজ সংসারে কর্ম করিতেন । উত্কলের 
সার্বভৌম মাহিষ্য ভূপাল মহারাজ প্রতাপ রুদ্র ভঝনন্দকে রায় উপাধিতে ভূষিত 
করেন। ভবানন্দের পাঁচ পুত্র, রামানন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি, হুধানিধি, ও 
বাণীনাথ। জ্যেষ্ট রামানন্দ আত্মসংযমী, নিঠান ছিলেন, সন্দদা দেবার্চনা অতিথি- 
সংকার করিতেন। ভক্ত চত্রিত্র সংএন্থ পাঠই হার ঝাল্য জীবনের নিত্য সহচর 
ছিল। দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রচার কালীন, যে সকল ভক্তবুন্দ দেহ, মন, প্রাণ. 
অর্পণ করিয়াছিলেন, রায় রামানন্দ তন্মধ্যে একজন । রামানন্দ শ্রী-্ীচৈতন্য দেবের 
একজন পার্ষদ, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন৷ মহারাজ প্রতাগ রুদ্র রামালন্দকে অতিশ়্ 
স্নেহ করিতেন, এবং সর্ধগুণাধিত দেখিয়া গোদাবরী উপকণ্স্থ রাজ মহীির 
রাজা করিয়াছিলেন। | 
রাজ ঘোষণা । 
ভবানন্দ রায় আমার পুজ্য গর্কিত। 
সার পুত্রগণ আমার সহজেই প্রীত ॥ 


৯৬৯ ভক্তি। [ ৯মবর্ষ--৯ম, লৎখ্যা। 


রাজ মহীন্দীর রাজা কৈনু রাম-রায়। 
্‌ যে খাইল যেবা দিল নাহি লেখা দায়। 
জ্রীমুখের কথা__ . 
'স্ত দন্ত প্রির ভক্ত রায় ভবানন্দ। 

ধাহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ | 

আলিঙ্গন করি তারে বলিল বচন। 

তুমি পাু পঞ্চ পাগুৰ তোমার নন্দন ॥ 

রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ। 

কলানিধি, হুধানিধি, আর বানীনদাথ ॥ 

এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয় পাত্র । 

রমানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥ 
গৌড়মগ্লে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব সমকালে, গোদাবরী তীরস্থ বিদ্য।নগর 
অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। এবিদ্যানগর রামানন্দের রাজধানী ছিল। দাক্ষিনাত্যের ভক্ত 
বৃন্দের মধ্যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও রামানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সার্ব- 
তৌম খোর বৈদাস্তিক, জ্ঞান পথের পথিক ছিলেন। আর বামানন্দশুদ্ধ ভক্তিপথের 
গথিক। এই জন্য উভয়ের মধ্যে একটু বিছেষ ভাব ছিল। চৈতন্টদেব নিলাচলে 
শুতাগমন করিলে, সর্ব প্রথমে সার্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রভু নিজগ্তণে 
ভাহাকে হরিভক্তি দিয়া কৃতার্থ করিলেন । সার্ব্বভৌম ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য 
করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, রামানন্দ! তুমিই যথার্থ ভক্ত, হরিনামের 
মহিমা তৃমিই জানিয়াছ, আমি বৃখা জ্ঞানাভিমানে মত্ত হইয়া বৈষ্ণব বলিয়া তোমায় 
বতই না.উপহাস করিঘাছি। প্রভো ! রাষানন্দ আপনকার একজন পরম ভক্ত, 
গোদাবরী তীরে বাস করেন, আমার বিনীত প্রার্থনা তাহাকে দর্শন দিয়া তাহার 

রাসন। পুর্ণ করিবেন। 

তবে সার্বভৌম কহে প্রভুর চরণে। - - 
অবশ করিবে মৌর এই নিবেদনে ॥ 
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে । 
অধিকারী হয়েন তেঁহ বিদ্া নগরে ॥ . : 
গুদ্র বিষয়, জ্ঞানে তায় উপেক্ষা না করিবা। হু 


বৈশাখ, ১৩৯৮1) তক্তি। ন্‌ 


আমার বচনে তায় অবশ্ঠ মিলিবা ॥ 


তোমার সম্বের যোগ্য তেই একজন। 
পৃথিবীতে রম্িক ভক্ত নাহি তার সম॥ 
পাণ্ডিত্য ভক্তি রম ছয়ের তেই সীম1। 
সভাষিলে যানিবে তুমি তাহার মহিমা ॥ 
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া। 
পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া ॥ 
তোমার প্রসাদে এবে যানিনু তার তত্ব। 
সম্ভাধিলে জানিবে তার যেখন মহত্ব ॥ 
তাহাই হউক বলি শ্রীশচী নন্দন। 
রামানন্দ ভেটাবারে উঠিল তখন ॥ 
গোদাবরী তীর খাটে দ্রিল দরশন। 
যথ। রামানন্দ করে স্মানাদি তর্পণ ॥ 
শ্বাটে বসি মহাপ্রভু ভাবে মনে মনে। 
কেমনে হইবে দেখা রামানন্দ সনে ॥ 
হেন কালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়। 
নান করিবারে আইল রাজন বাজায় ॥ 
তার সঙ্গে আইলা সহজ বৈদিক ব্রাহ্মণ। 
বিধি মতে কৈল তেই স্সান ও তর্পণ ॥ 
প্রভু গোদাবরী জল সম্গিধানে বসিয়। নাম সন্কীর্তন করিতেছেন । সহস। বাদ্যধ্বনি 
ও লোক কোলহল শুনিতে পাইয়া ইত্তস্ততঃ দৃষ্টি ষ্কালন করিয়া, দেখিলেন, বামা- 
নন্দ সহআধিকৎভ্রাহ্ষগ সহ গোদাবরী পৃত সলিলে স্সানার্থ আসিয়াছেন | বায়সহ 
মিলিবার জন্য প্রভুর মন অতিশয় উদাস হইল । নদী যেমন জল বেগে কূল হরণ 
করে, তেমনি রামানন্দ দর্শন প্রভূর চিত্ত হরণ করিতে লাগিল। রামানন্দের নিকট 
যাইবার জন্ট গ্াত্রোান করিলেন । কি জানি কি ভাবিষ্বা আবার যথাস্থানে বসিয়াই 
নামকীর্ভন করিতে লাগিলেন। 
্নানাস্তে রামানন্দ যখন তীরে উঠিতেছিলেন, দেখেন অছুরে এক সৌমমূর্তি 
জ্যোমিতর্য় সন্তাী হুললিত কঠে কীর্তন করিতেছেন। কোটীনূর্ধ্য সমকাস্তি, অরুগ 


ই৭৩ ভক্তি । [১৯মবর্ষ--৯ম, সংখ্যা । 





বসন ধায়ী, ইন্দিধর নিন্দিত মুখমণ্ডল প্রশস্ত কপাল, কমলাক্ষ, আজামু-লম্থিত 
বাহু, বিশাল বক্ষঃস্থল, আমরি-মরি,কি শাস্ত মুর্তি, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ জন্যাসীর 
বেশে ধরাধামে উদয় হইয়াছেন, রামানন্দ নিকটে যাইয়া চরণ প্রান্তে দণ্ডবত 
প্রণাম করিলেন। 

করে ধরি উঠাইয়া প্রভু কহে বাণি। 

বল বল তুরা বল ভক্ত চুড়ামণি ॥ 

তুমি কি সেই আমার রায় রামানন্দ। 

ধার নাম শ্রবণে হয় পরম আনন্দ ॥ 

ধার গুণাবলি শুনি সার্বভৌম স্থানে। 

দেখিবারে আইলাম হরধিত মনে ॥ 

রামানন্দ বলিতে লাগিলেন প্রভু ! আমিই সেই দাসানুদাম অধম রামানন্দ, 
মাহিষ্য কুলে জন্ম, ঘোর সংসারী, আপনার স্পর্শের যোগ্য নহি, আমায় স্পর্শ 
করিবেননা। আজ আমার সুপ্রভাত সার্বভৌমের কৃপায় আপনার দর্শন লাভ করিয়া, 
মান্ব জীবন সার্থক হইল। আমি রাজসেবী শুদ্রাধম, কপার পাত্র, হে করুণা 
নিদান, পতিত পাবন ! যদি নিজগুণে দর্শন দিলে, তবে এই ক'রো৷ যেন জন্ম 
জন্মাত্তরে শ্রীচরণ মেবায় বঞ্চিত না হুই। 
শ্রীগৌরাঙ্গ দেব তখন রামানন্দকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, সহাস্ত বর্ধনে বলিতে 

লাগিলেন, তুমি সংসারী এই জন ভীত হইতেছ, সংসারের তুল্য আর স্থান কি 
আছে? ইহাতে ভোগমোক্ষ ছুই লাভ হয়। সংসারের ন্যায় কল্যাপপ্রদ স্থান আর 
দ্বিতীয় নাই, এই জন্ত শান্ত্রকারের৷ বলেন, সকল ধর্মের সার দংসার ধর্ম, ভগবানে 
অচল! ভক্তি থাকিলেই, সংসারেতে থাকিয়াই মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। 

রায় কহে আইলা যদ্দি পামরে শোধিতে | . 

কিছু দিন তবে প্রভু হইবে থাকিতে ॥ 

হেন কালে বৈদির এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ 

দ্রগডবৎ কৰি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ 

নিমন্ত্রণ মানিল তায় বৈধব জানিয়া। 

রামানন্দ কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ 

তোমার মুখে বৃণ্ক কথা শুনিতে হয় মন। 


বৈশাখ,'১৩১৮] ভক্তি। 


২৭৯ 


উন 


পুনরপী পাই যেন তব দরশন ॥ 
প্রেমালিঙ্গনে বায়ে বিদায় করিলা। 
ব্রাহ্মণের সহ প্রভু ত্বরিত চলিল]॥ 
কুশাসনে যথা সুখে উপবিষ্ট হইলা। 
পাদ্য অর্থ্য দিয়৷ বিপ্র চরণ বন্দিলা ॥ 
সেবা লাগি বিপ্র তবে করেন আফ্বোজন। 
হরষিত মনে প্রভূ করিল ভোজন ॥ 


সেবান্তে চৈতন্য দেব সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন। ব্রাহ্মণ প্রণিপাত পূর্বক 
বিনয় নম্র বচনে বলিতে লাগিলেন । প্রভু অদ্য আমার জন্ম সকল ও জীবন সার্থক 
যে হেতু ভবদীয় অমর বন্দিত পদারবিন্দ দর্শন করিলাম। সংসার জালায় জীবন 
জিতে ছিল, আপনার দর্শন রূপ সলিল সহায়ে শাস্তি হইল। জানিনা কোন 
ভাগ্য গুরু ঈদৃশ সংযোগ ঘটাইলেন। এইরূপ ভাবে কথোপকথন হুইতে 
হইতে সন্ধ্যা সমাগত হইশ্র। প্রতু সার়ংকৃত্য করিয়! রামানন্দের জন্ত উ২কষ্ঠিত 


হইলেন। 


প্রভু সায়ং'কৃত্য করি আছেন বপিয়া। 
এক তৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥ 
দৃণ্বত কৈল রাস প্রভু কৈল আলিগ্গনে। 
ছুই জনে কন কথা বসিয়া সেই খানে 
প্রভু কহে পড় প্লোক সাধ্যে। নির্ণয় 
বায় কহে ব্বধন্দ্মাচরণ বিষণ তক্তি হয়| 
ক্রমশঃ শ্রীমতিলাল শর্মা । 


শশা 


সাধান্তত্ব বিচার । 


জ্বীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ প্রকাশ | 


হরিদাস-প্রভো! ক্ষমা করিবেন, অনেকে মহাপ্রভুকে পুব্রহ্ম বলিয়! 
রঃ ৬ ্ 
মানিতে চাহেন না; তাহার ঈখরত্বের শান্তর প্রমান কি? 


২৭২ ভক্তি বা [৯ম ইতি সংখ্যা । 








গুরুদেব_-বংস, একথা আর নৃতন কি? স্বদেশে দর এই চিত্রই 
হইয়া! থাকে । নচেৎ মায়ার রাজ্য টিকিবে কেন? স্বচক্ষে দেখিলেও সকলে 
বিশদ করিতে পারিবেন 


ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহাঁরে॥ 
সেই ত ঈশ্বরতত্ব বুঝিবারে পারে ॥ 


সর্ধশীস্ত্র-বিশারদ মহাভাগবভ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি তুন্দররূপে 
শ্ীকফ্চৈতন্যতত্ব বিচার করিরাছেন। তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। স্বয়ং 
মহাপ্রহুর শ্ীমুখবাণীতে তাহার খ্বকীয় স্বরূপ যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই 
তোমাকে শুনাইতেছি। 


পুর্ক্বে পাইয়াছ যে, শ্রীসনাতন শিক্ষা সহয়ে মহাপ্রভু নিজেই বলিয়াছেন 
যে, জ্রীরজেন্দনন্মন স্বযুৎ সুগধর্মপ্রবর্তক। আবার অন্ত চিত্র দেখ-_ 
রসিকেন্ত্র-চুড়ামণি গোপীজন-মনোহর শ্রীনন্দনন্দনের এবার নৃতন লীলা। 
এবার ছন্ন কলিতে প্রছন্নভাবে প্রকাশ; তাই কালো! অঙ্গ গৌরাঙ্গ করিয়াছেন, 
টাচর চির মৃড়াইয়। মুণ্ডিত মস্তক হইয়াছেন; মোহন বেণু ছাড়ি। দণ্ড 
লইয়াছেন। চতুরের সাজসজ্জা উত্তম হইয়াছে, ছদ্রাবেশে বেশ সকলের চক্ষে 
ধুলি দিয়া নাচিন্না গাহিয়া বেড়াইতেছেন ; শেষে সন্যাসী সালিক্কা শ্রীবিশাখা 
(রায় রামাদন্দ) সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ইঞ্টগোরষ্টি পরে সাধনতত্ 
বসতত্বের আলাপ হইল, তখনও ধরা পড়েন নাই। ভাবিয়াছিলেন সেখানেও 
চত্ুরতা চলিবে, কিন্তু বিশাখা মখীও কম চত্ুরা নহেন, মায়া কুহেলিকাত্ব 
কিছুক্ষণ তাহার চক্ষুকে ঝালনিয়া রাখিলেও অবিলন্বেই সাহজিক প্রেমদুষ্টির 
বিকাশ 'হইল। তিনি সন্যাসী শ্রীমৃত্তিতে তখন কাঞ্চন পঞ্চালিকার আচ্ছা- 
দিত তাহাদের সেই সবংশীবদদন হুপরিচিত বঞ্জননয়ন শ্যাষহুন্দর মৃত্তি দেখি- 
লেন। হামিয়া বলিলেন, ওহে মন্্যাসী-ঠাকুর ! চতুরালীর আর কি স্থান 
নাই? তুমি কে বল? ভাল মানুষের মত এখনই পরিচয় দেও, নচেং এখনি 
সব ভারিছুরি ভাগিঘ্া দিব। 
ক্রমশঃ 
শ্ীবামাচরণ বন্ন। 


ভক্তি। 


জ্যৈষ্ঠ মাস, ১০ম সংখ্যা_৯ম বর্ধ। 














ভক্তির্ভগবত; সেব! ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্বরূপা চ তক্তির্ক্তস্ত জীবনম্‌ ॥ 


প্রার্থনা । 





অহোতি ছুর্জয়া মায়া জ্ঞানিনা-মপি মোহিনী । 
জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্তেহপি কচিনৃত্যতি মানমে ॥ 


হে ভগবনৃ! বুঝিয়াও যাহাকে ছাড়িতে পারিনা, জানিলেও যে জানিতে দে়- 
না, নিরন্তর ভাবিয়া ভাবিয়া ও যাহার অন্তপাইন! সেই সদা'নন্দ-নাশিনী 
বিষয় বাসনা রূপিনী কু-চিন্তাকে নাশ করিয়া তোমার ধনকে তুমিই লও 
আর পরের হাতে ফেলিয়! রাখিয়া যাতন। দ্বিওনা । 

হে পতিত পাবন দীনদয়াল ! আমার যে তোথা-তিন্ন অন্য গতি নাই। 
আমি যে আজ কালের কঠোর শানে কাল চক্রে পিষ্ট হইয়া নি-দারুণ যন্ত্রনা 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তোমা কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া তোমার 
নিকটেই প্রার্থনা! করিতে উপস্থিত হইয়াছি) কিন্তু দেব ! তুমি স্ধান্তর্্যামি 
তুমি সকলই যানি, জানিয়া শুনিয়া আর চুপ, করিয়া থাকিও ন1। আজ্র'আমি প্রার্থনা 
করিতে উপস্থিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তোমার নিকট যে কি করিত প্রার্থনা করিতে 
হয় তাহা আমি জানি না; তবে এই ভরসা আছে যে, তুমি দীনশরণ। দীনের এই 
্রার্থন! যেন সর্বদা তোমার ভাবে থাকিতে পারি এবং যধন যেখানে যেভাবেই- 
থাকিন কেন যেন তোমার করুণ! ভুলিয়া না যাই, যেন মধুমাথা হরেকু, 
নাম উচ্চারণ করি ধন্ঠ। বার্থ, হইতে পারি। প্রতে।! বিশ্বা দাও? এক. 


২৭৪ | ভক্তি। [৯ম বর্--5*ম, সংখ্যা। 








মনে যেন তোমার নাম-কীর্ভন করিয়া, তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া 
তোমারই সেবা করিতে পারি। বাঞ্থা কল্পতরু! আমি যতই প্রার্থনা করিন। 
কেন তোমাকেত সকলই পূরণ করিতে হইবে কারণ আমি দীন তুমি দীন- 
নাথ, আমি পতিত তুমি পতিতপাবন, আমি ভিখারী তুমি রাজ রাজে- 
শ্বর। দেখ যেন তোমার ভক্ত প্রদত্ত নাম ব্যর্থ না হয়। আমি বড় আশা 
করিয়া তোমার ত্র অভয় পদে শরণ লইলাম ; হে অভয় দাতা! অভয় দাও 
একেইত দুর্বল হৃদ তাহাতে আবার নানা! প্রকার ছুভবনা আসিয়া হৃদয় কে 
আরও ছুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে ভীষণ কর্মক্ষেত্র, শক্তিময় ! শক্তি দাও, 
নাথ তোমার নাম স্মরণ করিয়া কর্ম্বকেত্রে অবতরণ করিলাম, দেখ যেন তোমার 
দয়াল নাষে কলদ্ক না হয়। হে ভাবাস্ধি! ভাব দাও--এমন ভাব দাও 
যে স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষী যাহা কিছু নয়ন গোচর হউক 
না কেন সকলেতেই যেন তোমার সত্তা উপলব্ধি করিয়া ধন্ত হইতে পারি। 
এদীনহীনের চঞ্চল মন যেন তোমার এ রাতুল চরণ সরোজে নিরস্তর 
মধুপান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, দীনহীন অভাগার 
আজ ইহাই প্রার্থনা শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য । 


মতপ্রনঙ্গ ৷ 


পপ ৫ 5 পাশ 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর |) 


চ।--তুমি জ্ঞানের সহিত কর্মের সামগরস্ত করিবার কথা বলিতেছ, কিন্ত 
পুর্বে বঙিয়াছ যে, জ্ঞানোদয় হইলে আর কর্ণ থাকে না, অতএব এই 
পরস্পর বিরোধি বাক্যের মীমাংশা! করিয়া দাও । 

ব।-জ্ঞানোদয় হইলে অহস্কার জনিত দ্বগ্তণ কর্ম থাকে না, কিন্ত 
নিগু'ণ বা নিস্কাম কর্ম থাকে, এই নিষ্কাম কর্থের অর্থ. নির্বিশেষ কামনা যুক্ত 
কর্ম, শ্রীভগবানই একমাত্র নির্বি্িশেষ, হুতরাং মন নির্বিবিশেষ লক্ষ্য যুক্ত 
হইলে ভাবপথে প্রীভগরবানের' শর্ত সাধকাধারে সঞ্চারিত' হইয়া যখন 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮। ] | ভক্তি। ২৭৫ 


তাহাকে যন্ত্রবৎ পরিচালনা পূর্বক কর্ম করায় তখন সেই যোগযুক্ত কণ্মকেই 
নিষ্কাম কর্খ্ব বা কর্দমুযোগ বলে, এই অবস্থায় সাধকের গুণজ অহঙ্কার না 
থাকায় সেই কশ্খব তাহার নিজের দ্বারা কৃত হয় না, ভগবং প্রেরণায় তিনি 
কর্মের অনুসরণ করেন মাত্র, ফলাফলের দিকে আশক্তি থাকে না। 

চ।-কোন্‌ অবস্থায় এই নিস্কাম কন করিবার অধিকার ও শক্তি লাভ হয়? 

র।-_জ্ঞান লাভ পুর্ধক ব্রাদ্ণত্বে উন্নীত হইলে নিষ্কাম কর্মের স্তরে 
উঠিবার আরোহণী স্বরূপ সাত্বিক কর্ম্ম অর্থাৎ ভগবশ্প্রীত্যার্থে কশ্ম করিবার 
অধিকার হয়, পরে এই ব্রাহ্মণত্বের মধ্য দিয়া বৈষণবত্বে উন্নীত হইলে সাধক 
নিস্কাম কন্ম্ের উপযুক্ত হইতে পারেন । 

চ।-_সর্বভূতের মধ্যেই" যখন চৈতন্তস্বরূপে আ্রীতগবান বিরাজিত 
তখন কেবল ব্রাহ্মণ ব1 বৈষ্ণব্থণকে নারাধ়ণ শ্বরূপ বল! হয় কেন ? 

র।- ত্রাহ্মণত গুণগত; জ্ঞানলাভ পূর্বক অর্থাৎ প্রীভগবানকে জানিয়া 
তাহা সহিত যুক্ত ভাবে যিনি কম্ম করেন তিনিই ব্রাক্ষণ, লৌহের মধ্যে 
অগ্নি সুক্ষ ভাবে আছে, কিন্তু প্র লৌহ অগ্নির সহিত যুক্ত হইলে যেমন 
উহা অগ্সির ধর্ম প্রাপ্ত হয় সেইক্সপ চৈতন্ত সত্তা সর্বাভূতে হৃক্ষম ভাবে 
থাকিলেও চিদৃঘন শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত থাকায় জ্ঞানবান ব্রাহ্মণগণের 
হৃদয়েই ওঁ সত্যার প্রকাশ হয়, সুতরাং গঙ্গার জল কলসীর মধ্যে থাকিলেও 
যেমন তাহার পাবনী শক্তির হ্রাস হয় না সেইরপ ব্রা্গণের নির্মল হৃদয় 
স্থিত ভাবাধার বিহারী চৈতন্য সত্তার সহিত শ্ীভগবানের স্বরূপ সত্তার 
ব্যবহারিক কোন প্রভেদ নাই জানিও এবং এই জন্তই গীতায় আছে 

ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধন্্ৎ মাগতাঃ 

অর্গেহপি নোপ জাযন্তে প্রণয়ে ন্‌ ব্যথভ্তিচ। 
অর্থাং এই জ্ঞান আশ্রয় করতঃ ত্বরণ প্রাপ্ত হইলে জ্মত্যু রূপ 
আবর্তন রহিত হইয়া যায়। 
_. লঠন নিশ্খুল হইলে যেমন বাহিরে তত্মধ্যস্থ আলোকের প্রকাশ হয় 
সেইরূপ সবগুণের ছার প্রন্কতি নির্ীল হইলে তন্মধযস্থ চৈতত্ত-জ্যোতি 
জ্ঞান স্বরূপ প্রকাশ পায়, ফলত; সাত্বিক বা নির্খবল কর্খের দ্বারা মাঞ্জিত- *চিত্ত 
শুর মধ্যেও যদি এই জ্ঞানের প্রকাশ হয় তাহা হইলে সে ব্রঙ্গত্বে উন্নতি 





২৭৬. ভক্তি । [ ৯মবর্ষ-_১০ম, সংখ্যা 








হইয়াছে বলিয়া জানিবে এবং জন্মগত ব্রা্মণের মধ্যে যদি এই জ্ঞানের অভাব 
দেখা যায় অর্থাৎ মলিন কর্খের দ্বারা ধদি তাহার চিত্তাধারে নিহিত 'চৈতন্ 
জ্যোতীর প্রকাশাবস্থা সৃস্ধ হইয়া খায়; তবে সে শুদ্রত্বে অধঃপতিত হইয়াছে 
ঘলিয়। বুঝিবে। জল তুক্ষাধস্থা প্রাপ্ত হইয়া বাম্পে পরিণত হইলে জঙ্গের সহিত 
তাহার উপাদান ভেদ না থাকিলেও যেমন তাহার দ্বারা তৃষণ শাস্তি হয় না 
'সেইরূপ অব্রাহ্মণের মধ্যে চৈতগ্য সত্তা থাকিলেও প্রকাশীভাবে তাহা সাধারণের 
“নিকট কার্ধ্যকরি হয় না কিন্ত হিমের দ্বারা এ বাপ্প ঘণীভূত হইয়! জলে পরিণত 
হইলে যেমন উহা! সাধারণের পিপাস! নিবৃত্তির উপযোগী হয় সেইব্ূপ সাত্তিক 
কর্খের দ্বারা চৈতন্ত সত্ত্বা জ্ঞাম স্বরূপ প্রকাশ পাইলে যখন ব্রাহ্ষণত্ব লাভ হয় 
তখন আধ্যাত্মিক তাপেন্ন শান্তি করিবার জন্য জনসাধারণে সেই প্রকাশ 
শক্তিকে নারায়ণ বুদ্ধিতে পুজা করে, ফলে গাভী ছৃগ্ধবতী ও দোহন কারি উপ্তম 
হইলে যেমন যথেষ্ট পরিমানে হুপ্ধ লাভ হয়, সেইরূপ পাত্র প্রত ও পৃজ। 
আস্তরিক হইলে মহৎ ফল লাভ হয় জানিও। 
চ। ব্রাহ্ষণে ও বৈষণবে কি প্রভেদ নাই ?ু 
র। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণত্বের মধ্য দিয়াই বৈষবতে উন্নীত হইতে 
হয়, অতএব ব্রাহ্ষণত্বকে বৈষ্বত্তের প্রথম স্তর বলা যাইতে পারে, প্রকৃত 
বৈষবগণ 'ভাব যোগে জ্রীভগবানের দ্বারা ত্রিগুণের অতীত; কিন্ত 
্রাহ্মণগণের সাত্তিক অহস্কার থাকে, তবে সোণার তরবালের যেমন অরবার 
উপান্তি খাঁকিলেও তাহার দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না সেইরপ এই অহস্কারে 
উন্নতির কোন বিদ্ব হয় না "উর্দেগচ্ছস্তিসত্বস্থা” ইহাই গীতার বাণী, ফলে এই 
নির্মল অহঙ্কার অবলম্বন করিয়া প্রাহ্মণগণ ক্রমে উর্ধগামী ও গুণাতীত হইয়া 
বৈষ্বত্ব লাভ হরেন, ব্রাক্ষণগণ জ্ঞানি ও বৈষ্কবগ্রণ বিজ্ঞানী, ব্রাঙ্গণগণ 
ভ্রীতগবানকে জানিয়া যোগের দ্বারা তাহার শক্তি লাভ কবেন; এজন্ত তাহা- 
দিগকে শান্ত বল! যাইতে পারে কিন্তু বৈষবগণ সেই শক্কিমানকে বাদ করিয়া 
জলে তুষার খণ্ডের স্যায্ “তিপি 'আমাতে ও আমি তাহাতে” এই মহান্‌ ভাবে মগ্ন 
থাকেন, গুণের অন্তর্গত হওয়াত় ব্রাহ্মণের বরং পতন সম্ভাবনা থাকে কিন্ত প্রত 
বৈষ্ণষের মে ভব লাই, তাহারা অচ্যুত তাবে অবস্থান পূর্বক সচ্ছিদানদ্দ সম্ভোগ 
ধরেন, পুত্র পিতার, হাত ধরিয়া চগিলে "াহার পতনের সম্ভাবনা 1 থাকে কিন্ত 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮1]: ভক্তি । ২৭৭ 
যদি পিতা পুত্রকে কোলে করিয়া! চলেন তাহা হইলে যেমন তাহ।র পতনের স্ভাবনা! 
থাকে না, সেইরূপ ব্রাহ্মণ সাত্বিক অস্মিতার দ্বারা শ্ীভগবানের সহিত যোগ 
রাখিয়। চলেন, হুতরাং অন্যযনস্ক হইলে ধোগ ত্রষ্ট হওয়া পতনের ভয় থাকে, 
কিন্তু বৈধবের আত্ম-সমর্পনে সিদ্ধ হওয়ায় প্ীতগধান তাহার সকল ভার গ্রহণ 
করেন সুতরাং তাহার আর কোন ভয়ই থাকে না, মায়িক শক্তির দ্বার! কোনক্রপেই 
তাহার সঙ্চিদানন্দ ভাবের বিচ্যুতি হয় না। 

মনে রাখিও যে আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত বৈধবের লক্ষণ বলিলাম, সাধারণ 
্রাঞ্মণ ব! বৈধণবের কথা বলি নাই কেননা হাহাদের ব্রাবণত্ব বা বৈষণবত্তের উন্মেষ 
হইয়াছে একটু লক্ষ্য করিলেই তাহাদের মধ্যে অসাধরণত্‌ দেখিতে পাইবে । 

চ। কিরূপে এই অসাধারণত্ব দেখিয়া তাহাদিগকে চিলিতে পারিব ? 

ব। জহুদ্দরী হইলেই জহর চিনিতে পারা যায় ;ইংরাজীতে একটি বচন 
আছে 3০0 1১219 110) %1)0 10615 101773611 গীতাতেও আছে যে, 
“যে যথা মাং প্রপপ্ঠন্তে তাং স্তখৈব ভজী ম্যহমূ” ফলে তুমি ধদি সৎ হইতে চেষ্টা 
কর তাহা হইলে ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন, তিনিই তোমাকে সাধু চিনাইয়া 
দিবেন অর্থাৎ তাহার কপায় তোমার হৃদয় রূপ কণ্িপাথরে প্রত্ৃত স্বর্ণের পরীক্ষা 
তুমি নিজেই করিতে পারিবে, প্রকৃত ত্রাঙ্মণ ব৷ বৈবকে দেখিলেই হ্থায়ে 
স্ভাবের উদ্রেক হয়, প্রীভগবানকে মনে পড়ে ও মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা 
হয়, তাহাদের সঙ্গ করিলে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্তও হৃদয় হইতে পার্থিব 
পঙ্ধিল ভাঁব বিদূরিত হয় ও জগতের নষ্বরতা বোধ হওয়ায় পারমার্থিক কর্তব্য 
পালনের জন্ত হৃদয় ব্যগ্র হইয়া! উঠে। ্‌ 

কিন্ত ইহাও জানিও যে যাহাদের হৃদয় অসতের খাত প্রতিঘাতে অসাড় 
হইয়া! গিয়াছে, সন্ভাবের বিদ্যাত্র রসও যাহাদের হৃদয়ে নিহিত নাই, অন্ততঃ 


দে জন্মে তাহাদের এ সকল অনুভূতি হওয়া! হুষ্কর। ক্রমশঃ 
|] 





শ্রীহরেন্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যান্ব । 


২৭৮ ভক্তি. [৯মবর্ষ--১০ম, সংখ্যা 





বাসন।। 


9? 








(১) 
হেন দিন কবে হইবে আমার, 
বল গে করুণাময়! | 
আত্ম স্থুখ আশ করি পরিহার, 
ভজিব চরণ দ্বয় ॥ 
ভুবন মোহন ও রূপ তোমার, 
মানষ ননে হেরি অনিবার, 
প্রেমের সাগরে দিব গো আাভার,, 
দূরে যাবে “তাপত্রয় ॥ 
হেন দিন কবে, হইবে আমার, 
বল গো করুণাময়। 
(২). 
জলে, স্থলে শন্টে প্রতি পদার্থে, 
: নিরধি, তোমার জ্যোতি । 
হিয়ার মাঝারে, ভাবের তরল, 
থেলিবে দিবস রাতি ॥ 
নাহি রবে তবে আত্ম পর জ্ঞান, 
দূরে যাবে দ্বেষ, হিংসা অভিমান, 
তৃপ হ'তে নীচ মানি' আপনারে, 
করিব সবারে নতি। 
জলে স্থলে শৃষ্টে প্রতি পদার্থে, 
.  মিরধি' তোমার জ্যোতি ॥ 
| € ১৩) 
প্রেঞ্ন বলে. কবে, মায়ার বন্ধন, 
অবহেলে'ছিন্ন করি। 


ষ্ঠ, ১৩১৮] ভক্তি। 
মুক্ত পক্ষী প্রায়, আপন ইচ্ছায়, 
ভ্রমিব দয়াল হরি! 
ছেরিয়ে তোমার রচনা! কৌশল, 
জুড়াব আমার নয়ন যুগল, 
তব গুণ গান গা'ব অবিরল, 
অপার মহিম। ন্মরি॥ 
বল নাথ কবে এ বাসনা মোর, 
পুরা'বে করুণ! করি ॥ 
(৪) 
কামিনী কাঞ্চন, করিয়ে বর্জন, 
ভক্ত নিকর ষথ।। 
প্রেমের উচ্ছণাসে গ্রাহিছেন সদা, 
তধ লীলা গুণ গাথা। 
মনোহধে তথা যাব ধীরে ধীরে, 
ভক্ত পদ ধুলি লব তুলি শিরে, 
লীলারস্‌ বাণী,-শ্রুতি যুগে শুনি, 
ঘুচাৰ প্রাণের ব্যথা । 
হেন দিন কবে হইবে আমার, 
বলগো জগ ভ্রাতা? 


দ্বীন--জ্ীশশিভৃষণ সরকার, 





( কাঙ্গালের কথা । ) 


রি 


মানুষ! তুমি ক দিনের জন্য এই হুখ -ছুঃখের লীলা নিকেতন, আপদ 
বিপদ স্কুল সংসার রপ কর্মক্ষেত্রে আদিয়াছ? বড় গোর, একশত 


২৮০ ভক্তি । [ ৯ম বর্---১০ম সংখ্যা। 


বংসরই হউক? ইহার অধিক ত, নয়? আর লক্ষ হইলেই বা কি? 
আদ্যন্ত শুন্য অদীম সময়ের তুলনায় তোমার পরমায়ু কাল কতটুক! চক্ষের 
নিমিষওত নয়। এই অত্যল্প সময়ের জস্তে আসিয়াই তুমি তোমার জীবনকে 
অন্ত মর্নে করিতেছ। মর জগতে মরিতে আসিয়াই, আপনাকে" অমর ভাবি- 
তেছ। হরি! হরি!! হরি! মোহের মহিমা কি ছূর্ববোধ!! অবিগ্তার 
কি অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব !!! 

এই জড় জগতের কিছুই চিরস্থাধী নহে। সমস্তই বিশ্ব বিধ্বংদী কালের 
করাল কবলে নিপ্পেষিত হইয়া, দিন দিন চূর্ণাতি চূর্ণ হইয়া যাইতেছে! আবার 
নৃতন নৃতন অবস্থায় ফিরিয়া আদিয়া এই বিশ্ব সংসারটাকে পরিপূর্ণ করিয়! 
পাখিতেছে। মোট কথা; যাইতেছে, আর আসিতেছে। অথবা আমিতেছে 
আর যাইতেছে। একেই কথা। 


ক্রীড়ামতবী প্রকৃতি, বিকার বিশিষ্ট পঞ্তৃত উপকরণ লইয়া, সর্বক্ষণ শুধু 
ভাঙা গড়ার তালেই আছেন। দেবীর আর বিরাম নাই একটুকু চিত্তা করিয়া 
দেখিলে বোধ হয়, যেন একটা সৃষ্টি বিলয়ের অত্যাশ্চধ্য যন্ত্র চলিতেছে। 
শ্বতাব হুম্দরীর এই বিনাশোংপত্তির যন্ত্রটী কতকাল হইতে চলিতে আরস্ত 
করিয়াছে, আর এই ভাবে কত কালই ব! চলিবে, কে জানে? 

তুমি আমি সকলেই প্রকৃতি যন্ত্রের এক অনিবার্ধয ঘুরাণ চক্রে পড়িয়া 
কেবল ঘুরিয়া মরিতেছি। আসিতেছি, যাইতিছি বা জম্মিতেছি আর মরিতেছি 
সেই বা কতকাল হইতে কতকাল পধ্যন্ত কে জানে? 

এই যে জন্-মরণ, ইহাও ত সহজ নহে। বড়ই বিষম! জন্ম মরণের 
স্ঠায় ছুখ জগতে আর কিছুই নাই। হরি তঙ্জন বিহীন ঘীব, এঅনত্ত কাল 
হইতেই এই ছুঃখ ভোগ করিয়া আিতেছে। 

জন্ম মরণ রূপ আত্যন্তিক ছুঃখ নিবারণের উপায় যে, সাধুসঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ 
ভজন, মোহ মুঝ্$ জীব এই সারতত্ব সহসা বুঝিয়া৷ লইতে পারিতেস্ে না। 

মায়ার. কাস্তিক প্রভাবে জীব, আত্ম তত্ব বিস্মৃত হইয়া অহস্কারী হইব 
উঠে। সর্বদা বিষয় পিপাসার তীব্র তাড়নায়, পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ ক্লেশ 
নিবারণের উপায় অবলক্ষন করিতে অবকাশ পায় না। | 


স্যোষ্ঠ, ১৩১৮1] ভক্তি । হি 





 ভাপত্রয় সংযুক্ত মিথ্যা সংসারের দাসত্ব করিয়া ক্ষোভে, ভুঃখে অতিশর 
কষ্ট ভোগ করে। 

. এইরূপে দুঃখ ছুর্শা ভূগিতে ভুগিতে পরিশেষে মবিয়া যায়। মরিয়াও 
নিস্তার নাই। কর্মফল ভোগের নিমিত্ত, রক্ত মাংসের একটা পঁচ। গলা শরীর 
লইয়া পুনর্ধবার সংসার চক্রের পাগ তাপ পূর্ণ কুটিল আবর্তে পড়িয়া ঘুরিতে 
হয়। 

কিন্তু গত জন্মে যে, এত ছুঃখ দুর্দশা ভূগিয়া গিয়াছিল, তাহা! আর কিছুই মনে 
নাই। এদ্দিকে সকলেই দেখিল যে, যে মরিয়া গেল সে গেলই গেল। কিন্ত 
তা নয়, জন্ম মরণ নিবারণ করিয়া, নিত্যের নির্দলানন্দে পহুছিতে না পারিলে 
আর নিস্তার নাই। কেবল আসা আর যাওয়।। আর যন্ত্রণা! আর 
যন্ত্রণা !! 

জীব যদি মনের নিবৃত্তি সাধন না করিয়া বিষয় বাসন! লইয়া দেহত্যাগ 
করে, তবে তাহাকে নিশ্চয়ই সেই লোভ লালদার অনুরোধে, মনের বামন! 
পুণের জন্ে, আবার এই মর জগতে আসিতে হইবে | 

এই নশ্বর জড় জগতের সঙ্গে যে পর্যযস্ত অন্থন্ধ থাকিবে, যে পর্য্যন্ত আত্মার 
চিন্ময় সা বিকাশ না পাইবে, ষে পর্যন্ত ভগবর্ভজনোপযোগী হইয়া আত্মা, 
চিদৃবিগ্রহ তীস্রীরাধা গোবিশ্দের হনির্মল প্রেম জ্যোতগ্সায় উদ ভাসিত না 
ইইবে, সে পর্্স্তই কেবল জন্ম আর মরণ। সে পত্যন্তই যাওয়৷ আসা 
সে পধ্যন্তই কেবল দুঃখ ভোগ । , 

জন্ম হইতে মরণ পধ্যন্ত যে সময় টুকু, তাহাই আমাদের জীবন কাল। 
এই জীবন কালের মধ্যে মানুষকে বড়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পারণৌকিক 
হুখ-ছুঃখ ছাড়িয়া দিয়া, যদি কেবল এঁহিক সুখ দুঃখের বিচার করা! যায়, 
তবে ও দেখা যাইবে যে, মানুষে কেবল ছুখই ভে।গ করিয়া! থাকে। 

ব্রিতপের ক্রীড়া ক্ষেত্র এই মর জগতের মানুষ কেমন করিরা সুধী, 
হইবে? সংসারের রাজ শ্রজা, ধনী, মানী, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই এই ঘড় 
জগতেন্ন তাপত্রয়ের অধীন। - ও টি 

তে বাহানা সাধনার বলে কি ভক্তি ভজনের গুণে, মায় মোহের অন্ত- 
রালে ড়াইতে পারিয়াছেন, মনকে বিষ বিতান হইতে উঠাইয়া লইতে পরিয়া- 
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ছেন, কিম্বা ধাহারা সহিষুতার, বলে, জ্ঞানের বলে, সংসার গণ্ডীর বহির্তাগে 
অবস্থান পূর্বক, প্রেমোজল-চিত্তে সর্বদা ভজনানদ্রে বিভোর হইয়া শাস্তির 
নির্জন কুটিরে বাস কৰিতেছেন, উহাদের কথ! ন্বতন্ত্। তাহারা জন্ম মরথের 
দায় হইতে মুক্ত। তীহাদের আসা যাওয়ার পথ বন্ধ। 

ব্যাধির আলয়, রক্ত মাংসের এই শরীর লইয়া. রোগ, শোক, পাপ, তাপ, 
আপদ, বিপদ স্কল মংসারের মানুষ কেমন করিয়া হুথণী হইতে পারে ? তবে 
যে ্রহিকের সুখ সন্তোষ, স্বপ্ণের স্তায় মিথ্যা ঝা বিগ্ৎরেকার স্তায় অতি 
চঞ্চল। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে, সংসারটা1 শুধু ছুঃখ দূর্দশারই লীলা স্থল" 
পরিতাপেরই প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড ! 

এবপ্রকার মর জগতে, জ্বালা যগ্ত্রণার রাজ্যে, যদি মানুষের কিছু কর্তব্য 
থাকে, তবে তাহ! কৃষ্ণ ভজন। তবে তাহা পরোপকারব্রতে দীক্ষিত হইয়া 
আত্ম প্রসাদ লাভ। | 

এই ছুঃখের দেশে হুখ, শুধু সাধু সঙ্গে কষ কথা। ্তরীপ্রীতগবানের 
গরম পবিত্র লীলা মাধুর্য অমৃতোপম রসান্বাদন। ভাই ভাই সকলে মিলিয়৷ 
অকগট চিত্তে শ্রী ত্রীহ্রিনাম সন্ধন্তন কর!। 

নদুবা পুক্র কন্তা ধন, মান, লইয়া এই অনিত্য সংসারে কেহই হী 
হইতে পারিবে ন। 

এই বিশাণ বিশ্বের অনির্ধ্বচনীয় অনন্ত ভাবের দিকে দুটি নিক্ষেপ করিলে, 
বোধ হয় কঙ্লি-কবলিত জীবের বহু পরিধানে আগ্মাভিঝান অন্তহিত হয়| 
যাইতে পারে। 
. মঙুষ! ভুমি কি কখন জাগতিক অনিত্য কোলাহলের ব্যাপকতার 
বহির্ভাগে, শাস্তি সপ্ূসীর তটগ্থ হইয়া জ্ঞান অথবা প্রেম চক্ষু মংযোগে অনন্তের 
লীলা তরঙ্গের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ ? যদি দেখিয়া থাক, তবে নিশ্চরই 
বুঝিতে পারিয়াছ যে, এ কিছুই না! তোমার ধন, জন, মান, মর্ঘযাদা 
সকলই মিথ্যা! । 

আর যদ্দি না দেধিযা থাক, তবে তুমিই একজন। তোমার মত এমন 
জ্ঞানী, এমন মানী, এমন বিভ্ঠান্‌ কি এমন কুলীন, এমন নিরোগী দীর্ঘজীবি আর 
দ্বিতীরটী নাই। 


জ্যৈষ্ঠ,১৩১৮1] ভক্তি! ২৮৩ 

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়, এই!পৃথিবীটাকে একটা বিন্দু বলিলে ধড় দোষ 
নাই। আবার এই পৃথিবীর তুলনায় তোমাকে আমাকে একটা পরমানুর 'ৎশ 
কণিকা বলিলে লজ্জার কারণ কি? অত্র অবস্থার আপনার ওজন না বুঝি, 
আপ্ুন শক্তি সামর্থ্যের খবর না লইম্বা, তোমার আমার জ্ঞানের গৌরব করা! ক্ষ 
নিতান্ত নির্ব্বোধতার পরিচায়ক কিন্বা ্ীকান্তিক মূর্খতার জ্ঞাপক না। 

তুমি আমি জ্িনিসটাই বাকি! আর তোমার আমার জ্ঞান-বুদ্ধির 
পরিমাণই বা কতটুকু? তবে কিনা আত্ম-তত্ব ও অনিত্য তার দিকে ক্রক্ষেপ না 
করিয়া, অনন্তের দিকে না চাহিয়া নিজে নিজেই খুব বড় মানুষ নিজে নিজেই 
আপন বিগ্ভাবুদ্ধির "মাত্র! ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা মনৰ 
জীবনের অধোগতি ব। ছুরাবস্থা কি হইতে পাবে ? 

তুমি কেবল তোদাকে দেখ আর তোমার আপন গুণ গরিন! বড়াই করিয়া 
মর। জ্ঞান অথবা প্রেমের চক্ষু লইয়া অপার মহিমা মণ্ডিত এই বিপুল 
্রগ্গা্ডের যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই কেবল অনন্তের লীলা খেলা, সেই 
দিকেই কেবল অনস্তের অনস্ত উচ্ছ্বাস ও তরম্ন মাল! দেখিয়া বিবুগ্ধ হইবে। 

অনন্ত মহিমাময় ঈগরের রাজ্যে যে তুমি যংসামান্ত একটুক জ্ঞান কণিকা 
লইয়া বাহাদুরী দেখাইতে চাও, ইহা! তোমার ছুর্ব্ধি নয়তো কি? 

বিরাট বিশ্বের বিশাল, ব্যাপকতার কোন এক অপরিজ্ঞাত স্থানে ধুনি- 
কণার ন্যায় পড়িয়া থাকিয়া, তোমার এত আম্পদ্ধা কেন? এত জ্ঞান গৌরব 
কেন? এত অভিমান কেম? 

বিশেষতঃ তুমি জালা যন্ত্রণাময় মরজগতের একটা রক্ত মাংসের কীটানু- 
কীট; তোমার অময্নেই বাকত! আর কতক্ষণের জন্যই বা এই অনিত্য 
সংসার ক্ষেত্রে নড়া চড়া করিতে আসিয়!ছ। 

এই বিশাল বিশ্ব সমুদ্রের মধ্যে বুদৃবুদের ন্যায় কত অসংখ্য জীব অবিরত 
উৎপত্তি হইয়! লয় পাইয়া! যাইতেছে, তাহার হিসাব নিকাশ লইতে তোমার 
আমার ঘজন বুদ্ধিতে কুলাইৰে কি! 

মানুষ! তোমার যে এত জ্ঞানের গৌরব, ধনের গৌরব, কুলের টা 
এই সমস্ত গৌরবের মুধ কারণই তোমার মূর্খতা! তোমার অজ্ঞানতা || তুমি 
অন্ধ ত্েমার চক্ষু ফোটে নাই। যদি চোকু ফুটিত, তবে জগতের প্রলয়ঙ্করী 
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গরিবর্তন, বিশ্ব বিধ্বংসী স্বভাব, অনন্তের অনস্ত লীলা লহরী দেখিয়া বুঝিয়! 
লইতে পারিতে যে, এই মানব জন্মের সার উদ্দেশ্ট কেবল ঈশ্বরের মহিমা চিন্তন । 
ঈশ্বরের ভজন সাধনে মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখা। ঈশ্বরে অকৈতব প্রেয় 
করাই জন্ম মরণ ছুঃখের বিনাশক হুমধুর হরিনাম সন্ধীর্ভন করা। 

একবার জগতের প্রাকৃতিক কাণ্ড কারখানার দিকে চাহিলে, অনস্তের লীলা 
শরজের দিকে চাহিলে, তোমর সকল গৌরব চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়! যাইবে, তুমি 
বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িবে । তখনই আর মনের 
অহস্কারাদি থাকিতে পারে না। মন ভগবদ্‌ প্রেম-মাধুর্যে পরিসিক্ত হইয়া 
উঠে। ভগবচ্চরণে আত্ম সমর্পণের বলবতী ইচ্ছা জানিয়া উঠে। 

অতএব মানুষ! একবার ভগবানের অগার মহিমা মণ্ডিত এই বিশাল 
ব্রহ্ধাণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখ, একবার অনন্তের অপূর্ক লীল!, অবলোকন কর, 
একবার পরিণাম চিন্তায় মনোনিবেশ কর । জগতের অনিত্যাচারের দিকে চাহিয়া 
ভুবন মঙ্গল শ্ভ্রীহরিনাম সম্ধীর্ভন করিষা! বেড়াও। প্রাণ ভরিয়া প্রাণের 
দ্লেবতীকে ডাকো। একবার শ্রীপ্রীরাধ! গোবিন্দের সুমধুর লীলারস চিন্তনে 
মনকে নিযুক্ত করিঘ্! দেও। সমগ্র নাই জীবন যে অতি চঞ্চল। কখন কি 
হয় বলা যায় না। 

জীবের ছুঃখ দুর্দশা দেখিয়া মনে বড়ই ভয় হইরাছে। বছ জন্ম পরিভ্রমনান্তে 
আমরা এই ভজন যোগ্য মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এবারও যদি ভক্তির : 
পথে অবসর হইতে না পারি, এবারও যদি নিষ্কাম ভক্তি যোগে ভগবানের 
'আরাধনা করিতে না পাবি, তবে আবারও সেই আশি লক্ষ্যের পথে ঘুরিতে 
হইবে, আবারও পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ রূপ আত্যান্তিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে ॥ 

সংসার স্বপ্নবৎ মিথ্যা জানিয়া আপন কর্তব্য সাধনে নিযুক্ত হওয়া আমাদের 
একাস্ব কর্তব্য । আমরা মানব কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি সর্বদা পাশব 
চরিত্রের অনুসরণ করিয়া বেড়াই, তবে মানুষে আর পণুতে প্রভেদ কি? 

তাই বলিতেছি, মানুষ! রোগে শোকে পরিপূর্ণ এই অনিত্য সংসারের 
সীর যে কেবল জীপ্রীহরিনাম সন্কীর্তন, এই নির্মল তত্ব ভাল করিয়া বুঝিরা 
লও। সাধু স্গ কর। ব্ল, একবার বদন ভরিয়! বল, হরিবোল!! হরিবোল !! 
হরিধৌণ !!! : বল, প্রাণ ভরিয়া বল, “রাম রাঘব রাম রাঘব, রাম.রাঘষবপাহিমাং। 


জ্যৈঠঠ, ১৩১৮।] ভক্তি। ২৮৫ 





কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব, কৃ কেশব রক্ষমাৎ।” বল, বল, মনের সাথে ধর, 
'হিরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হবে হরে ॥” 


বৈষ্ণব দাসামুদাস 
শ্রীব্জিয় নারায়ণ আচার্য । 


এভালবামা” বথাটী যেমন শ্রুতিমপুর কার্ধ্যতঃ তন্রুপ হইলে ও ইস্থার 


প্রকৃত আন্গাদ অনুত্তব করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। স্বার্থের আবরণে 
তাহার অনুপম মধুর মৃত্তি নিরন্তর গ্রছন্ন থাকায় হৃদয়ে প্রপ্ধত রূপে প্রতিফলিত 


হয় না। পিতা পুক্রক্কে ভাল বাঁষেন, মা সন্তানকে স্সেহ করেন ইত্যাদি 
জগতে অনেকে অনেককে ভালবাসিতেছেন সত্য; কিন্তু ইহা -প্র১ত ভালবাস! 
কিনা তাহার তত্ব নির্ধারণ নিতাস্ত কঠিন বলিয়া মনে হয় নাকি? পিতা পুভকে 
ভালবাসেন, মা সন্তানকে শ্েহ করেন, ইহা! যদিও অলীক নহে) কিন্তু কয়জন 
পিতা মাতা পুত্রের হিতের জন্য, পুজের স্বখের জন্য, তাঙার নৈতিক চরিত্রের 
উন্নতি সাধনের জন্য ব্যস্ত? কয়জন পিতা মাতা পুত্রের এ্রহিক ও পারত্রিক 
উন্নতি সাধনে উদ্যোগী ? বৈদিক যুগে যেমন দ্বাদশ বর্ষ কাল কঠোর, ব্রহ্ষচর্্য 
ব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন. করিতে হইত এখন-তাহার 
বিপরীত হইয়া দাড়াইয়াছে। ইদানীন্তন বিদ্যাশিক্ষা কেবল অর্থকরী রূপে 
পরিণত হইয়াছে। পুত্রের নৈতিক চরিত্রের, উন্নতি হউক বা না হউক 
তাহাতে কিছু যায় আসে না এমন কি যদি ছেলে দুটা নম কথা শুনিতে যায় 
তাহা হইলে সমাজে তীব্র প্রতিবাদের ধুম পরিয়া, যায় পৃত্র কোনও রকমে 
বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিতে ভূষিত হইলে শী পিতার পুল্রোচিত কাথা 
করা হইল বলিয়া ধারণা । ইহা যে স পূর্ণ ভ্রান্তি, সম্পূর্ণ নীচ স্বার্থের এক. 
জবলস্ত উদ্বাহরণ তাহা. অনায়াসে বোধগম্য। কারণ পিতা, মনে. করিলেন 8. 


২৮৬ তক্তি। [৯ম বর্ষ--১০ম, সংখ্যা! 





পুত্রকে ভাল বাসিয়া পুত্রের ভবিব্যৎ মঙ্গলের পথ প্রসন্ত করিবার পন্য 
তাহাকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিলাম কিন্তু হায়! এ ভবিষ্যৎ মঙ্গল কার! 
কাহার. প্রতি এ ভালবাসা! তাহ! একবার চিন্তা করিবার অবসর পানকি? 
পুর নাস্তিক হোক্‌, পুত্র ব্রহ্মচধ্য হীন হইয়া অকাল মৃত্যুলাভ করুক) 
পুত্র বেশ্যামক্ত হুইয়! রসাতলে বাঁক, তাঁতে আমার কি? আমার চাকুরি করিতে 
পারিলেই হুইল । মে অশান্তিতে পুড়িয়! মরুক, সে তাহার পরিবার প্রতিপালন 
করিতে পারুকু বা না পারুকৃ, সে বীধ্যহীন হইয়! মরিয়া যাক তাতে আমার কি? 
আমার নব বধূর মুখ দেখিতে পাইলেই হইল। আমার পৌন্রের মুখ-চন্র্রম। 
অবলোকন করিতে পারিলেই হইল। এইত ভালবাস]! এই ভালবাসা পিতার 
নিজের উপর কি পুজের উপর? তাহাদের ধারণ। পাশ করিয়া চাকুরী 
করিলেই পুজ্র মানুষ হইল। বিবাহ করিয়। ঘর-জংসার করিলেই পুক্র মানুষ 
হইনল। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া মনুষ্যত্বের একটা 
উপাদান। কিন্তু যে শিক্ষায় নৈতিক জীবন গঠিত না হত, যে শিক্ষায় যথেচ্ছাচার 
শ্রেতে ভাসমান মনুষ্যকে প্রত্যাবত্তীঁত না করিয়া কেব্ল মাত্র অর্থ গ্রসব করে 
দে শিক্ষা কুশিক্ষা। সে শিক্ষা কেবল আহার-লিদ্রা-ভয়-মৈথুনের পুষ্টি সাধন 
করে মাত্র। এ সকলত পণ্ড পক্ষীর ও আছে যদ্রি কেবল মনুষ্য দেহ ধারণ 
করিয়াই, মাত্র আহারাদির সৌক্টব সম্পাদন করিয়া মনুষ্য হওয়! যায় তাহা 
হইলেও জীব মাত্রেই এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত হইতে পারে। হায়! জগং 
কেবল মাত্র এই হীন-স্বার্থে জড়িত হইয়া এত আসক্ত হইয়াছে যে "মনুষ্যত্ত 
কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত” ঘে দিকে লক্ষ না করিয়। কেবল ইন্দিয়ের প্রেরণায় 
কোথায় ! কোন নরকেরদিকে ছুঁটিতেছে তাহার স্থির নাই । জীবনের লক্ষ্য তষ্ট 
হিৎমা দ্বেষ অভিমানে অহঙ্কারে সর্বদা পুর্ণ হইয়া সকলেই যেন অশান্তির 
অগ্নিকুণ্ডে নয়ক ভোগ করিতেছে। প্রায় সকলেই কেবল আপনার এই 
কয়েকঠী ইন্দ্রিয় আর স্তুম দেহটার সন্তোষ সাধনে ব্যন্তাঁ কেহ কাহারও 
দিকে ফিরিও| চাহে না। কেবল আমার পুক্র, আমার ধন, আমার স্ত্রী করিয়াই 
উদ্মন্ত। গার্থিব বন্ততে এত জড়িত যে, মে একবারও ভাবে না “আমাকে 
এ দেহ অধিক দিন ধারণ করিতে হইবে না।” পাগল! ভাবির দেখিয়াছ কি? 
শেষের মে দিন কি ভীষন! কি ভাস্কর! সকলেই তোমায় উলঙ্গ 


জ্যে্ট, ২৩১৮। ] ভক্তি । ২৮৭ 


করিয়া সব ছাড়াইয়া লইবে কিছুই সঙ্গে দিবে না ৬খন তোমার সম্গী কে হইবে? 
এখন যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এত পরিশ্রম করিতেছ, উদ্ধে লক্ষ্য নাই 
তগঝানের উপর বিশ্বাস লাই, তখন তোমার যে দৃশী। হইবে ভাবির! দেধিয়াছ কি ? 
যে স্ত্রী পুত্রের জন্য তুমি সব বিসর্জন দিরাই, তাহারা তোমার চির নিদ্রায় 
ক্ষণকাল বাহ্যিক চীৎকার করিয়া, ্ব স্বকর্মে নিযুক্ত হইবে। তোমার বথা 
তাহাদিগের মনে থাকিবে না। কারণ তোমার সে কপট ভালবাসায় তাহার 
ভূলে নাই। তুমি যে নিজের স্বার্থের জন্ঠ, নিজের তৃপ্তির জন্য, তাহাদের উপরা 
ভাল বাসা দেখাইতে, তাহা সে বিস্মৃত হয় নাই। ভ্রান্ত মানব! তুমি ও তাহাদের 
গ্রতি যে রূপ প্রেম দেখাইতে, তাহারাও তোমার প্রতি সেইরূপ দেখাইত্; অতএব 
এখনও সময় আছে, এখনও দর্শন ও শ্রবণ শক্তি হ্রাস হয় নাই; এখন হইতে 
স্বত্ব কতব্য সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও? আর বৃথা সময় নষ্ট করিও ন! 
একটা গল্প মনে হইতেছে; গুরু শিষ্যকে বুঝাইতে ছিলেন ভগবানই আত্মীয় 
আর কেহ আত্মীয় নহে তাহা শুনিয়া "শিষ্য বলিলেন, আঙ্ঞ] মী, পত্রী প্রভৃতি 
ইহারা খুব ভাল বাসেন, না দেখলে অপ্ধকার দেখন, গুরুজী বলিলেন ইহ! 
তোমার মনের ভুল। আচ্ছা! এই ওষধের বড়ী কয়টা লও এবং বাড়ী গিয়া 
ওষধ খাইয়া! শুইয়া থাক। লোকে মনে করিবে তোমার দেহ-ত্যাগ হইয়াছে, 
কিন্তু তোমার বাহিরের জ্ঞান থাকিবে তুমি সব জানিতে পারিবে আমিও সেই 
সময় যাইতেছি। শিষ্য আজ্ঞানুবত্তী হইয়া! তাহাই. করিল, ইহাতে তাহার 
“মা” পক্রী” ইত্যাদির করুণ চীখকারে আকাশ গ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল 
পরে গুরুজী যথা সময়ে দর্শন দিলেন। গুরুজী বলিলেন আমি একটা ওঁবধ 
জানি তাহাতেই তোমার পুত্র জীবিত হইবে কিন্তু একটা কথা আছে; এই 
ওধধটা আগে একজন আপনার লোকের খাইতে হইবে তাহার পর উহাকে 
দেওয়া যাইবে। যে আপনার লোক প্র বডরীটা খাইবে তাহাতে তাহার মৃত্যু 
হইবে। ত! এখানে উহার মান্ধ্ী সব আছেন একজন নয় একজন খাইবেন 
'অন্দেহ নাই তাহা হইলে ছেলেটা বাচিবে। গুরুজী আগে মাকে ডাকিলেন 7. 
বলিলেন মা! আর কাদিতে হুইবে না এই ওঁষধটা খাও তাহা হইলে ছেলেটা . 
বাঁচিবে (» মা বলিলেন আমার খাবার কোন আপত্তি নাই, কথাটা কি! আমার 
আরও দু পাঁচটা ছেলে আছে তাহাদের উপায় কি হইবে বলিয়৷ ভ্রন্দ করিতে 
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লাগিলেন। শির্ধ্যটার পরিবারও উীব্ূপ বলিলেন। শিষ্যের তখন ওষধের নেশ। 
নাই নে বুঝল কেহ কাহারও নহে। তখন সে সব বুঝিতে পারিয়া গুরুজীর 
সহগামী হইল। গুকুপ্জী শিষ্যকে বলিলেন তোমার আপনার কেবল সেই 
ভগবাম। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জগতে কেহ কাহাকেও ভাল 
বাসে না! ভালবাস! বলিয়! প্রক্ত যেটী তাহা বাহ্য জগতে পাওয়া যায় না। 
এটা অগ্তবের জিনিস অন্থধ্যামির নিকটেই থাকে; জীবের অন্তরাত্মাই তাহা 
উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত ! তাই সে চায় কেবল আত্ম! স্বরূপ ভগবানকে অর্থাৎ 
আপনাকে ভাল বামিতে, কিন্তু বাহির হইতে ইন্ত্রিয় চরের মুখে যাহারই ভাল 
সংবাদ পার, তাহাকেই জড়াইয়া ধরে; শেষে কোথাও শান্তি পায় না তখন 
অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব প্রকৃত ভাল বাসার পাত্র একমাত্র 
অন্তরাত্বা। তাহাকেই ভালধাসিতে পারিলে মানুষ শাস্তিলাভ করে ভালবাসার 
প্রন্তত স্বরূপ অনুভব করিতে পাবে, প্রথিত নাম! সাহিত্য-সেবী স্বগীয় অক্ষয় কুমার 
দত্ত লিখিয়াছেন “ধিনি কাহারও সহিত সিত্রতা করিবার বাসন! করেন তিনি 
আপনি আপনাকে তাল বানেন কিনা, অগ্রে তাহার তাহ! দেখা অবস্তক ।” ইহার 
ভিতর এই গুঢ়তন্বই নিহিত রহিবাছে। কিন্তু হায়! মানুষ আপনাকে লক্ষ্যই 
ক্ষরে না। পরকে আপনার ভাবিঘা আপাত মধুর দুখে উন্মত্ত হইয়া ছুপ্প- 
বৃত্তির বশে চরিত্রকে কলুষিত কাঁরয়া আপনাকে দুরে অতি দূরে নিষ্বা 'ফেলে। 
কিন্তু আপনাকে সুখী করিতে, শত প্রদান করিতে ; বিকাশের পথে 
লইয়া যাইতে, মানুষ নিজে নিজের 'চরিগ্রের উন্নতি সাধনে যত্ত্রবঝান নহে। 
নিজের এঁহিক পারত্রিক কোন দিকে ঘৃষ্টি নাই। সংসারের কুহকে পরিয্া 
শ্ব স্ব কতব্য ভুলিয়া কত দূরে নিয়া পরিতেছে ভাহার স্থিরত। নাই। 
 পরম-কারুণিক-জগদীপ্বরের 'অপার করুণায় এই ছুল'ভ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ 
করিয়া তাহার আদি কাধ্য না করিয়া কেবল নৈরাস্তোর ছুর্ভেদ্য অন্ধকারের 
মধ্যে ছুটা ছুঁটি করিতেছে। লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই উদ্দেন্ত বিহীন হই-. 
লাই তাহাদিশের দ্রশ। এরূপ হইয়াছে। এ জগ্রতে কেহ কাহারও নহে। 
যদি আপনাকে ভাল বার্দিতে চাও «একা আসিয়া একা যাইতে হইবে” 
' মনে ' করিয়া কর্তব্য পথে অগ্রসর হও।. ক্ষুদ্র বার্থ বুদ্ধি পরিহার করিয়া 
জগতকে ভালবামিতে শিখ। "তোমার অনুষ্ঠিত কাধ্যের দ্বারা কেহ থেন 
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বিন্‌ মাত্র ছুঃখিত না হয়”। তাহা হইলে তুমি ভালবাস! গাইবে ও ভাল- 
বাসার অধিকারী হইবে। বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে সকল কর্- 
ফল সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত থাক ফল ভোগের আকাজ্ষ! করিও না কার্য 
করিতে আসিষাছ করিয়া যাও ভাল মন্দ তিনি দেখিয়া লইবেন এইবপ 
করিলে তখন সুখ আসিবে, শাস্তি পাইবে, শাখত-আনন্দ-নিকেতনে নিরাপদে 
বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে। বন্তঃ যে যেটা চায় সেট পাইলেই তার 
তাতে শান্তি। কিস্ত সেই প্রার্থিত লক্ষ্য বস্তটী কি তাহা স্থির ন! করিয়া 
ষদ্দি ভ্রাপ্তিবশে অপর একটী দিয়া তাহার অভাব পুরণ করিতে যাওয়া! 
যায় তবেই সর্ধ্নাশ। পুষ্প-মাল্য ভ্রমে কৃষ্ণ-সপকে গলায় ধারণ করিলে 
দংশন জ্বালা ভোগ নিশ্চিতই। কিন্তু সানুষ ক্ষুদ্র -স্বার্থ-গণ্তীর মধ্যে থাকিয়া 
দৃষ্টিকে এমনি সন্থীর্ণ বা অন্ধ করিয়া বসে যে, চেতন অপেক্ষা জড়কে অধিক 
ভালবাসে, টাকাকড়ি, জমী বাড়ী, এ সকলই অধিকতর প্রিয় বিবেচন! করে, 
আর চেতনের মধ্যে যে গুলি মাত্র নিজে ইত্ররিয় সুখের চরিভার্থতা স-পা- 
দন করে, তদৃব্যতীত অন্ত কিছুই আছে পিয়া তাহার মনে হয় লা। 
অথচ সেই টাকাকড়ি, জমীবাড়ী, পুদ্রপরিবারই তাহার এমন অভাব 
বাড়াইয়া দেয় যে; সেই অভাব পৃরণ করিতে করিতে তাহার জীবনান্ত 
হয়, তখন সে অশান্তির বিষজ্বালা অনুভব করিতে করিতে নরকের 
অভিমুখে ধাবিত হয়। দেখ! ধনবানের ধনই প্রিয়। তিনি জগতে কেবল 
এইটীকেই ভালবাসেন আর চেতনের মধ্যে দেখেন কেবল আপনাকে 
আর আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে । তাহার প্রিপ্নতম অর্থকে ব্যয় করিতে 
হইলে তাহার পাত্র কেবল তিনি এবং তাহার পরিবার-বর্গ, বঙুষ্ধরার ধন- 
রাশি যেন তাহাদিগের জন্য! অথচ তাহার অভাবের নিবৃত্তি নাই। উত্ত- 
রোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে অঙ্গে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধারও বৃদ্ধি! সরার মত ধরা- 
খানাও ধেন আর কুলায় ন1। সেক্ষুধার কি শাস্তি আছে? সে আকাঙ্খার 
কি বিরাম আছে! এদিকে আবার দত্ত অভিমান এরপ অন্ধ করিয়! 
দিয়াছে যে, কেবল নিজের কয়েকটা পরিজন তিন্ন আর যে কেহ খায়, 
আর যে কাহার অতাব আছে, আর যে কেহ কষ্ট পার, আর যে কাহারও 


রোগ এহয়, আর যে কাহারও ক্ষুধা তৃষু! আছে এমন যেধ হয় না। একটা 
৩৭ 
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জীন -দপ্রিছ তাহার" উদরানের সংস্থান নাই দে ভিঙ্গাং দেহি! ভিক্ষাৎ 
দেহি! করিয়া দ্বারে ছারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার প্রাণ ওঠাগত কিন্তু তাহাকে 
এক মুষ্ট প্রন দেওয়া ছুরের কথ। অনেক ধনীগণের বিকট ধ্বলিতে তাহা- 
দিগের সে যন্ত্রনা ছুর হইয়া যায়। এইত ভালবাসা! আর ইহার পরিগাম$ 
যে কি তাহা পুর্কে বলিগ়াছি অতএব যেটা বাস্তবিক ভালবাসার জিনিস, 
বাহার নিকট 'ভালবাস। 'গেলে, ভালব।সাটা নিখুনৎ হয়; সেই এক আত্ম।” 
মাত্রকে ছালবাসিতে হইলে স্বার্থের বাধ ভ'জিয়া যায়। তখন পিলীলিক! 
অবধি বাজাধিরাজ সম্সাট, পথ্যন্ত, বধোদ্যত শু অবধি প্রিততম পুর পর্যন্ত 
'সকলেই তাহার পক্ষে সমান। বাহিরের উপাধি তাহার,ভেদ-বুদ্ধি জন্মাইতে 
পারে না, তিনি সেই সঙ্ভৃত-গুহাশয় শ্রীহরিকে ভাগবাসিয়া প্রেম- 
পরিপূর্ণ হৃদয়ে ফেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই দেখেন - 
ভগবানের অসীম করুণাধারা নিয়ত ক্ষরিত হইতেছে, বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের 
মধ্য দিয়া তাহার করুণ হস্ত জীবের দিকে সর্বদা পসারিত বুহিয়্াছে। সর্বদা 
জীবের জন্য তিনি কাছে কাছে থাকিগ্া ভালবাসিতেছেন আমরা এমনি 
মোহান্ব যে তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। কখনও যদি সৌভাগ্য বশতঃ 
ভগবানের অনভ্ত করুণার কণামাত্র উপলদ্ধি করিতে পারি কিন্তু এ পাষাণ 
হঘয়ের দুর্বলতা বশতঃ তাহা কুট কুতর্ক জালে জড়িত করিয়া ফেশিয়! 
দিই। ভগবান দফামঘ।: তিনি সর্বদ! জগতকে ভালবাসিতেছেন বিরাম 
নাই, বিশ্রাম নাই সর্ধ্ধা প্রত্যেকের নিকট বিবেক রূপে বসিয়া আছেন। 
প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্তে অর্ভব্য জানাইয়া দিতেছেন, আমর! মোহান্ধ ! মায়ার 
আবরণে আচ্ছার্দিত রহিয়াছি। প্রকৃত ভালবাসার খ্বরূপ কি তাহা আমর! 
দেখিতে পাইনা। প্রকুত প্রেমের মুদ্তি আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিবিস্থিত হয় 
না। গুহক চণ্ডাল রামচন্ত্রকে তালবাসিয়াছিলেন। : হনুমান রাম5ল্ের 
পতাডেড তুচ্ছ মনে করিয়াছিলেন। ব্রজ-গোপীগণ ভগবান শ্রীকঞ্চকে 
লবাধিয়া৷ উদ্মা্দিনী হইয়াছিলেন। ভালবাসা ওঁ খানেই ছিল ভাঙবাস! 
রি কি তাহা তাহারাই বুঝিয়াছিলেন। মে অমৃতের স্বাদ তহারাই 
তোগ. করি, আত্মহারা হইয়াছিলেন। ভালবাসার' প্রকৃত তথ্য যন 
ছানিতে হয় উর খানেই পাইবে। ভবন! সংসার জালে জড়িত” হইয়া 


জ্যেষ্ঠ, ৯৩১৮%] ভক্তি ২৯১ 


বিষয়-বিষে মগ্ন হইয়া তোমায় ভুলিয়া রহিয়াছি। বড়-রিপুর ভীষণ তাড়নাক় 
অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিবেক বাণী শুনি নাই তাই আঙ্গ. এই 
অবস্থ! হইয়াছে। ভক্ত রাম প্রসাদ গাহিয়াছেন ;-- নু 
দোষ কারু নয় গো মা, আমি ম্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্ামা। . 
বড়রিপু হ'ল কোদণড স্বরূপ, পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কুপ, . 
সে কৃপে বেড়িল কালরপ জল, কাল মনোরম ॥ 
ভাই বলিতেছি হে ভগবন্! শ্বীয় বুদ্ধি-দোষে কর্তব্য রষ্ট হুইয়া পড়িয়াছি। 
পতিত হইয়াছি। দীনবন্ধু তুমি! দয়াময় তুমি! পতিত প্রাবন তুমি !! এ 
পতিতকে এ কাঙ্গালকে কি দয়া. করিবে না। আমি ছাড়িব না। দয়া 
করিতেই হুইবে। তুমি যদি দয়া না কর তবে আমি আর কাহার- নিকট 
দাড়াইয়া আর্তনাদে আত্ম নিবেদন করিব। একবার শুন নাথ! তুমি পীতরী- 
গৌরাঙ্গ অবতারে শ্বয়ং ভগবান রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় লীলা আস্বাদন 
করিবার শিক্ষা দিবার জন্য কত জীবকে, কত পাপীকে অবহেলে দর্শন 
দিয়। গিয়া, তোমার দয়ার সীমা নাই, তোমার ভাঙবাসার সীম! নাই। 
তোমার পতিত পাবন নাম শুনিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়। আছি, 
কাঙ্গাল বলিয়া দ্বণা করিও দা! নাথ! সংসারের দাবদাহে হৃদয় পুড়িয়া 
ছাই হইয়া গিয়াছে । করুণাময় হে! একবিনু করুণা প্রদান করিয়া এ 
ঘ্বাসকে কৃতার্থ করাও । জানিআমি, তুমি নাকি প্রেমময়! ভালবাসা 
নি বন্ত। তাই আমাকে এক বিন্দু দাও প্রতো! তাই দিয়া আমি 
তোমরা পুজা করিয়া কৃতার্থ হইয়া! যাইব। এমন দিন কি আসিবে যে 
দিন তোমার রূপ-মাধুরি অবলোকন) কবিয়া আপনাকে চির. কৃতার্থ মনে 
করিব। এস ভাই! দৃত্ত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মাটার মানুষ হইয়া 
পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ভালবাসি। তাইসব ইহাই কার্য । শাস্তি 
পাইবে। মনের ময়ল! খুইয়! যাইবে। প্রাণ খুলিয়া হরিবোল হরিবোল 
বলিয়া হুখে সংসার করিতে পারিবে। 


জজ 


২৯২. ভক্তি । ৯ম বর্ষ-১*ম, সংখ্যা । 
প্রার্থনা । 


পাশ 508 পপ 





এস এস হরি, হিয়ার মাঝারে, 
করুণ করিয়ে দীনে। 

আমি, নয়ন ভরিয়ে, ওরূপ হেরিয়ে, 
জুড়াই তাপিত প্রাণে ॥ 

এ দীন জনার, : কেহ নাহি আর, 
তোম। বিনে দয়াময়! 

দ্বেহ, প্রাণ মন, সব সমর্পণ 
করেছি ব্লাতুল পায় ॥ 

তোমারি করুণা, করিয়ে তরসা, 
ছুঃখ্ময় ভব বাসে। 

যাপিছি জীবন, হে রাধারমণ ! 
ভুলিও না যেন দ্াসে ॥ 

আমি, দারুণ ত্রিতাপে হইয়ে তাপিত, 
ডাকিছি কাতর প্রাণে। 

বাঘ্বেক আসিয়া, স্ষিপ্ধ কর হিয়া, 
রাঙ্গ পা ছু'খানি দানে ॥. 

আমি, শান্তিময় প্রাণে, ভাবের প্রহ্নে, 

:.-. পুঁজি পদার বিন্দা। 

ভাহে, জীবন আমার হইবে সফল, 

পাইব পরমানদা ॥ 


দীন-_শ্রীশপিভূষণ সরকায়। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮। ] ভক্তি । ২৯৩, 


| 
্রীশ্রীরাধাপদে ॥ 


কর কৃপা কেশব মোহিনী! 
মাছি জানি স্ততি ভক্তি ভ্রমেমুগ্ধ মোহউক্তি, 
কিবা! শক্তি ওরূপ বাখানি॥ 
খাকে যদি তববর, লঙজ্মে পঙ্গ, ধরাধর, 
বামনে ধরিতে পারে শশী । 
তোমার করুণা হ'লে, চলে খঞ্জ অবহেলে, 
দেখে গয়া গঙ্গা বারানসী ॥ 
বোবায় বর্ণনাকরে, মূর্থে বেদ গ্রস্থধরে, 
অনায়াসে পাঠে যোগ্য হয়। 
তোমার কপার মূ, বুঝে তব তত্ব গু, 
তব কৃগাবিনে কিছু নয়॥ 
কিলিথিৰ তবন্ূপ, অস্পম অপরূপ, 
রূপ অলঙ্কারে নাহি জ্ঞান। 
কিঝিৎ কটাক্ষ হ'লে, জ্ঞানদাত্রি অবহেলে, 
বন্দিপদ করি অনুমান ॥ 
সাধু মুখে গুনিয়াছি, চিত্রপটে দেখিয়াছি, 
তব ধ্যান ক'রেছি পঠন। 
তেই সে তোমার চিত্র, দেখি ইচ্ছা করিমাপ্র, 
প্রবতের (আশাএবে ) সিদ্বের মতন ॥ 
ধয়াময়ী দয়াকারে। আর কবে অধমেরে, 
দেখ! দিয়ে পুরাইবে আশ। 
: ধ্তদিন না পাইব, রাধা বলে ফু'কারিব, 
মম মন রছ তব পাশ॥ 





২৯৪ ... ভক্তি [৯ম বর্ব--১০ম, সংখ্যা। 
অতুলন! ছইপদ, জবা রক্ত কোকনদ, 
তুলনায় কিছু হ'তে পারে। 
পীতেতে হিঙ্গুল বেড়া, ভার্গিল বর্ণেরচুড়া, 
বর্ণ দেখি বর্ণসব হারে ॥& 
চলনেতে চক্রবাক্‌,। ম্বমুখে সরায়ে বাক, 
করে নিন্দা আপন চলনে। 
হুপুর বঙ্ধারে ভূঙ্গ আপনি মানয়ে ভঙ্গ, 
$ পায় লাজ আপন গঞ্জনে॥ 
তাহাতে মগরা রাজে,। কিবা অপরূপ সাজে, 
উরু গুরু রমা! তরু প্রায়। 
. সৃগেজ্র নিদ্দিত কটা, নীল পট পরিপাটি, 
কিঞ্বিনী শুরুচী বেড়া তায় ॥ 
চল্পক বরণ দেহ, হ্ুন্দর বরণ এহ, 
চম্পকে চম্পক তুল্য হয়। 
উরুতে কাচলীবেড়।,  তছৃপরি মণি ছড়া 
.. শোভিত হুমন্দুর অতিশয় ॥ 
কম্মু জিনি তব গ্রীবা, মুখরুচী পনর শোতা, 
_... অধরোষ্ঠ পক্কবিদ্ব প্রায়। 
ঘাড়ীন্থের বীজসম, দত্ত পংক্তি অনুপম, 
কুন্দ পুষ্পগম হান্ত তায়॥ 
কোকিলের কলধ্বানি,, তৰ ক: সম ধম, 
.. লামা হক চট্টুর 'সমান। 
নেত্র হৃগনেত্র সম, -: তাহে কজ্জলানুপয, 
মুখ চাদে কলস্বানুমাদ॥ 
কপালে পিনদুরবিদূ, : শোভে প্রাক পূর্ণ ইনু, 
গৃধিনী: জিনিয়া. কণধয়। 


জ্যেষ্ঠ, ১৬১৮1] ভক্তি । | ২৯৫ 
[...... বৃষ-পুচ্ছ সমতায়, ছুকুণুল ঝালভায়, নু 
.... দেখিতে হুন্বর অতিশষ ॥ 
. মাথে- বীথি কিবাহার তায় মালতির হার, 
বেনী ধরে ফণা ফণী প্রায় 
পূর্ণ ব্রচ্ধ সনাতনী, রাধেকৃ প্রণয়িণী, 
ইত্্র তব এ পদ চায়॥ 


শ্রীইল নারায়ণ আচাধ্য। 


শ্রীনন্দদাস সাধু। 

সাধুমোহান্তের চালচলন কাধ্য কলাপ আচার পদ্ধতিতে একটু: বিশেষত্ত 
থাকে। সেসব দর্শনে স্বশীল নিরীহ ভাগ্যবান মনুষ্যের মুগ্ধ ও আনন্দিত 
হইয়া তাহাকে প্রীতি ও পূজা করে। সাধু হুধানন্দের আকর স্বরূপ চন্্র; 
তদিতর নরনারী.সব ছুই গ্রেণীর কতকগুলি চকোরন, কতকগুলি পেঁচক | চাদে 
পাইয়া চকোর উল্লাদিত হন এবং তাহাকে ঘেরিয়। হুধাপান করেন? পেঁচক 
চাদের কিরণে গাত্রজালা রোধ করে; তাই খ্বাধারের আশ্রয়ে বল পাইয়। 
বিকটশ্বরে উপহাস করিয়া? চাদের কলঙ্ক গায়। কিন্তু পেঁচক অত উদ্ধে. 
চন্রলোকের দিকে উঠিতে পারে না৷ ষে চন্দ্রকে তীষণ চণ্চু দ্বারা আঘাত করিবে, 
সে কেবল নিজের অনলে নিজে পুড়িয়া মরে। সাধুদ্েষিকে পাষণ্ড বলে। 
যেখানে সাধু আছেন, সেখানে অন্ততঃ দুই চারিজন পাষণ্ডও থাকেন। গাষণডকে 
কেহ ঘ্বণা করিবেন না। পাষপ্ডের পাতাচাপা কপাল থাকে। সাধু-মোণার 
পরীক্ষার নিকষ পাথর পাষাণ্ড। সুতরাং সঙ্গ-ছাড়া হয় না। শ্রীভগবান 
সাধুর প্রতি কুপানু হইয়া তাহার কল্যাণার্থে আধারে ক্রোড়ে চক্জবৎ পাষণ্ড সমাজে. 
সাধুকে পাঠান। লৌহদণ্ডের আঘাত ব্যতীত যেমন চকমকিন শরুলিঙ্গ নির্গত 
হন না, পাষণ্ডের সংঘর্ষ বিনাও সাধুর পবিত্র মহিমার দ্গিগ্ধ কিরণ বিরাশিত 
হয় না। কংস না থাকিলে কৃষ্ণপীল! হীনপ্রভা হইয়া পড়িত। দত্ত অতি 
শুরবন্ত,স্গার মলিন, কাঁগ ). কিন্তু অঙ্গার দণ্ডের কোনও অনি্টমাধন কুযিতে 


২৯৬ ভক্তি । [৯ম বর্ষ--১০ম, সংখ্যা। 








পারেনা, বরং দত্তকে বেশ পরিষ্কার করে। তদ্রপ পাষগমার্জনে সাধুর 
বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। অগ্রিতাপে যেমন হুবর্ণ সমুজ্জল হয়, পাষণ্ডের 
ঈরধ্যানলে সাধুদগ্ধ হইয়াও সমধিক ওঁজ্জল্যগুণ প্রাপ্ত হন। শ্রনন্দ সাধুর 
চরিত্র ইহার এক নুবর্ণ দৃষ্টান্ত । ৮ | 
_ শ্ত্ীন্দ দাস সাধু বরনিতে বাস করিতেন (বেরণি কোথায় জানা যায়না, 
তবে বোণিও হইতে পারে)। ইনি বৈষ্ণব সেবায় অতি তংপর ও নিষ্টাবান 
ছিলেন। কয়েকটা নিন্দুক পাষণ্ড সতত তাহাকে দ্বেষ করিতেন। তাহাদের 
মধ্যে ুঃশীল এক ব্রাহ্মণের দুষ্টভাব এই সাধুর বিরুদ্ধে বড় বেশী মাত্রায় 
চড়িয়াছিল। দৈবাৎ একদিবস এই ব্রান্মণের একটি বাছুর (গোব২স)) মরিল 
তখন ব্রাহ্মণ এ মুতবংসকে গোপনে নির! শ্রীনন্দদামের গৃহ প্রাঙ্গণে 
রাখিয়া আদিল এবং নিজদেশতুক্ত পাষগুদের দ্বারা জনরব তুলিল যে, ব্রাহ্মণের 
বাছুর কোনক্রমে সাধুর দায়ে গিয়াছিল, সাধু বিরক্ত হইয্র! তাহাকে হত্য। 
করিয়াছে। কোন কোন ছুষ্ট অকুষ্ঠিত ভাবে বলিয়! ফেলিল “আমর1 সাধুকে 
নিজহত্তে বাছুর হত্যা করিতে দেখিয়াছি। ” জনরব শুনিয়া গ্রামের বহু 
মান্য গণ্য লোক সাধুর গৃহাঙ্গণৈ সমবেত হইলেন; গোবৎসের মৃতদেহ 
তথায় পতিত আছে দেখিয়া সবে জন্দিগচিত্তে শ্রীনন্দদাসজীকে ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

সাধু ভাবে ভাবে নিনুকদের« এই কুচক্র বুঝিতে পারিলেন। ভদ্রলোক 
সবে জিজ্ঞাসা করিলেন,_“মহাশয়, এই গোবংস কিরূপে মরিল ?”_-এই 
প্রশ্ন শুনিয়া সাধুর মুখমগ্ডলে যেন এক বৈছ্যতিক ছ্যুতির আবিভশৰ হইল। 
তিনি ওজশ্িনী ভাষায় উত্তর করিলেন,_-এই বাছুরকে মৃত বলে কে 1_.এ 
যে দিদ্রাবিষ্ট আছে! তোমরা যদি বল, এখনই উঠাইয়া দিতেছি, দে 
নিজগৃহে চলিয্বা যাউক্‌। *--এই বলিয়া তিনি ছুই তিন ভুড়ি দিয়া আদেশ 
করিলেন,_বৎস, আর ঘুমিওনা, এখন ঘুম ভেঙ্গে-উঠ-_এখন যেয়ে একটু 
ছধ পিয়।”_-বলিতেই, বাছুর উঠিয়া লদ্ফ দিয়া চলিল। সকল লোক. 
দেখিয়া বিশ্ময়াবিষট হইয়া সেই হট ব্রাঙ্মণকে তিরস্কার করিতে লাগিল। 
শ্ীতগবান্‌ ভক্তের মান এই ভাবে রক্ষা করেন। সাধুর বাক্য কডু মিথ্যা 
হয়না। রুষণ বলিয়াছেন-."নমে ভক্ঃ প্রণস্তুতি।”*--জীতঙগবানের অপার 


স্যেষঠ, ১৩১৮।] ্‌ ভক্তি । বব 
অনুগ্রহে মৃত ভীয়াইয়া দেওয়া তের পক্ষে বৌ ক ক 
ভক্তের আন্ত ভগবান সবই করেন। সেই ব্রাহ্মণ জীবন্ত হইলেন। পাষণ্ড 
সবে সাধুর প্রভাব দেখিয়। ভয়ে ভয়ে তাহার পদানত হইল। 

দ্বেবদিজে-_তক্তে যাহারা অুয়া করেন, এই সংমঙ্গ সুত্রে, পাষণ্ড 
হইলেও) শ্রীভগবান্‌ পতিতপাবন কিনা, তাই, তিনি তাহার্দেরও কল্যাণ 
বিধান করেন, এককালে উপেক্ষা করেন না। কিন্তু তক্তবৈফব দ্বেষ ঘটিত 
ক্লেশলাুনাদি পাষণ্ডের পক্ষে বড়ই ছুব্বষহ। সুতরাং তক্তে দ্বেষ না 
করিয়া পুজাচর্ধা করাই প্রশস্ত ও শান্তি সুখকর ) কারণ তাহাতে চিত অমৃতে 
পরিব্যাপ্ত হয়, নিরানন্দ স্পর্শ করিতে পারেন! । 

আবার দেখুন, এই পাষগুগণের জঘণ্য ঘৃণ্য ব্যবহার দ্বারা সাধুর মহিমা 
বিঘবোষিত হইল। অতএব ভক্তি মহিমা প্রোজ্জল করিবার ভন্তই প্র 
নিজ দাসের কাছে কাছে পাষণ্ডের ঘর করান। 

শ্রীবৈষণবানুগ__ 


শ্রীকালীহর দাস বহু । 


চে 


সাধন-তত্ বিচার। 


(পূর্বব প্রকাশিতের পর) 


বিশাখা কহিছে বাণী শুন ওহেচি্তামণি ! 
কেন:আর করহে ছলন!। ্‌ 
তুমি যতই লুকাতে চাও ততই বেকত হও 
তবু তোমার স্বভাব ছাড়না। 
তবু বিদগ্ধ রাজ চতুরতা খেলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বেগতিক দেখিয়া 


শেষে সমস্ত অকপটে বলিয়া ফেলিলেন, মিষ্ট কথায় নি নিরস্ত 
৩৮ 


২৯৮ ভক্তি [৯ম বর্ব-_১৭ম, সংখ্য।। 





করিতে চেষ্টা পাইলেন। তোমার নিকটে লুকোচুরি চলে না তুমিই ত 
ঘাটের গুরু, আমি লুকাতে গ্রেলেও তুমি প্রেমবলে ধরিয়া ফেল, তুমি 
নিত্যলীলার নিত্যসিদ্ধ পরম অন্তরন্। বিশাখা সখী আমাদের সমস্ত তব্ব- 
লীলা তোমাকে লইত্বা, তোমাকে সেই মিগুঢ় রহস্ত বলিতে বা সেইরূপ 
দেখাইতে কোন বাধা নাই ) এই যে গৌর অঙ্গ দেখিতেছ, উহা! আমার নিজস্ব 
বন্ত নহে, উহা হেমবরণী শ্রীমতী রাধিকার অঙম্পর্শে উদ্ভুত হইয়াছে। 
অমি কে তাহা আর পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু শ্রীমতী কৃষ্ণ 
মনমোহিনী শ্রীনন্দছুলাল ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্পর্শ করেন না। আমি সেই 
প্রেমময়ীর ভাবে আত্মমন আরোপ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এইরূপ ভাব 
ও কাস্তিযুক্ত হইয়াছি। পরাধাদেহরুচানভ়তৎ কৃতিমিদৎ স্তামোহপি গৌরইভবং; 
ইহাই অত্যডুৎ হইল যে শ্রারাধিকার দেহ কাস্তিতে স্টামনুন্দর ও গৌরবর্ণ 
হইলেন। 


“ভাঁবিতে ভাঁবিতে রাধা, ভাঁবেতে হয় কৃষ্ণ রাধা” । 


এই বলিয়া! রসয়াজ মহাভাব ছুই শ্রীমৃত্তি ও অদ্ভুত মিলনে একীভূত 
মূর্তি দেখাইলেন। রায় রামানন্দ সে উচ্ছ'সিত প্রেমতরজ সামলাইতে পারি- 
লেন না, মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাহাকে শ্রীহস্ত ছার৷ স্পর্শ করিয়া 
প্রক্ৃতিস্থ হইলেন! 

কেমন এখন শ্রীগৌরাহ্গতত্ব বুঝিলে ? শীস্ত্রযুক্তি দূরের কথা একেবারে 
হ্বয়, তিনি রাসয়নিক প্রক্রিয়া (01067010581 873815515 ) কারে বুঝাইয়া 
দিলেন; তবু যিনি না বুঝিবেন, তাহাকে ভগবান এখন বুঝাইবেন না 
বুঝিতে হইবে। 
স্্রীক চৈতন্য বাণী অমবতের ধার। 
তেহে! যে করেন বস্তু সেই বস্তু সার ॥ 

হরিদাস। শ্রীপুর যখন শ্বয়ং ইঈশ্বরক্বরূপ, তখন আবার শ্রীরাধামাধবের 
রেষ্ট বলিবার প্রয়োজন কি? 

গুরুদেব।. বৎস; শ্রীক্প্রেমধ্ন একমাত্র ভক্তি সাধনে বত্য। ভি 
বহুবিধ, তাহা পরে আলোচিত হইবে। তন্মধ্যে রাগভতি সর্কাতে্। ইহা 


জোষ্ঠ, ১৩১৮।] ভক্তি) . ২৯৯ 
শুদ্ধ প্রেমিক ব্রজবামীগণের নিজন্ব বস্ত। এবিষফ় বিস্তারিতভাবে পরে 
আন্বাদন করা যাইবে। স্ত্রীকৃষ্ণের ব্রজরস আস্বাদন এই রাগমার্গে ভিন্ন অন্য 
প্রকারে সংঘটিত হয় না। মহাপ্রভু নিজে বলিরাছেন-_ 
কন্ম জপ যোগ জ্ঞান বিধি ভক্তি তপ ধ্যান 
ইহা হইতে মাধুর্য ছুলভ। 
কেবল যে রাগমার্গে কৃষ্ণ ভজে অনুরাগে 
তারে কৃষ্ণ মাধূর্য্য সুলভ ॥ 
এই ব্রাগান্ুগা ভক্তির অনুশীলন করিতে হইলে শুদ্ধ মধুর ব্রজভাবে 
অর্থাৎ যাহাতে শ্ত্রীকষ্ণকে নিজজন, পতি, পুত্র, বা সখা ভাবে, ( শরঙ্বর্ধের 
লেশমাত্র থাকিবে না ) ভজন করিতে হয়, ব্রজবাসীর্দের সেই সম্বন্ধ অনুকরণে 
গুরুরপা সখীর অনুগা। হইয়ে ভজন করিতে হইবে। 
_সখীর অনুগা হ'য়ে সিদ্ধনেব! লব চেয়ে 
ইঙ্গিতে করিব সব কাজ ॥ 
ইহাতে স্বাধীনভাবে ভজনে সিদ্ধিলাভ হয় না। 
অতএব গোগীভাব করি অঙ্গীকার । 
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ের বিহার ॥ 
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই দেবন | 
সখীভাবে পায় রাধাকুষ্জের চরণ ॥ 
গোগী অনুগতি বিন। এশরর্য্যজ্ঞানে। 
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ 
ুতরাৎ বাগানুগপন্থী সাধকগণের! তাই অভিন্বশ্বরূপ হইলেও শ্রীরাধাকৃষণ 
যুগলমূর্তির বামভাগে গুরুরূপা সীর পৃথকত্ব ধ্যান ধারণা করেন। সেই 


জন্য “আচার্য মাং বিজানীয়াৎ” স্থানে গোস্বামীপাদেরা “মাং” অর্থে মধীয়ং 
প্রেষ্টা করিয়াছেন। 


হত্তিদাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু ুরুরপা বিশাখাসখীরূপে প্রকট হইবার উদ্দেন্ঠ 
কি ৰ 1 





৩০০ ভক্তি। [৯ম বর্ধ--১*ম, সংখ্য। 


গুরুদেব। শ্রীবিশাখাহদ্বরী যুল গুরু, তিনিই শ্রীরাধা কৃষ্ণের 
প্রেমবিলাম-শিক্ষয়িত্রী, সুতরাং সকলেরই গুরু এদিকে মহাপ্রভু ও জগৎগুরু। 
এই রাগভক্তির প্রবর্তক স্বয়ং স্ত্রীব্রজেন্রনন্দন, তিনি, প্রকটলীলায় এই 
রাগভক্তির অবতারণা করেন। 
যে লাগি (কৃষ্ণ ) অবতার কহি সে মূল কারণ ॥ 
প্রেমরন নির্ধ্যাস করিতে আন্বাদন। 
রাগমার্গ ভক্তিলোক করিতে প্রচারণ ॥ 
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। 
' রামমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধন্মকর্মম ॥ 
এই রাগমার্গ ভজনের সুত্রকর্তী গোলকবিহারী এীনন্দনন্দন দ্বাপরের শেষ- 
ভাগে ইহার প্রবর্তন। আবার কলির প্রথম সন্ধায় শ্রীকুষ্চৈতন্য রূগে ভক্ত- 
ভাব অঙ্গীকার করিয়া, সেই হুত্রকর্তা প্রীনন্বহুলাল শচীর ছুলাল হইয়া উক্ত 
সৃত্রের ভা্যকর্তাী হইলেন। কেবল লোকশিক্ষাই এ স্থলের উদ্দেশ্া, সুতরাং 
তিনিই লোক গুরু কিনাবুঝ। তিনি ত্র সমস্ত নিগুঢু শ্ত্রের বিমল ভাষ্য 
করিলেন এবং কার্যে পরিণত করিষা দেখাইলেন। 
এই মত ভক্তভাঁব করি অঙ্গীকার । 
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ 
ব্রজভাব শ্রীজেন্্রনন্দনের নিজন্ব বস্ত, তাহা তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্য কেহ 
প্রচার করিতে সক্ষম নহেন। তাই আবার যথাসময়ে কলির জীবের প্রতি 
সদয় হইয়া করুণাবতার স্্রীক্ণচৈতন্তরূপে আবিদূ'ত হইয়া নিগুঢ় ব্রজরসমাধুরী 
জীবকে শিক্ষা দিলেন । 
যে সূত্রকর্তী সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান। 
তবে লুত্রের মূল অর্থ জীবের হয় জ্ঞন ॥ 
এখন বুঝিলে, কিজন্ত মহাপ্রভুকে জগদৃগুর হইতে হইয়াছে। অতএব 
আইস আমরা প্রেমানন্দে সেই পরম দয়াল জগদৃগতরু শ্ীকৃষণচৈতন (দেবকে 
: নমস্কার করি--আীগোৌরাগগদের জয়যু্ত হউন। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮।] ভক্তি । ৩৪১ 


নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নান্সে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ 

" বস! দেখিয়া সুখী হইলাম, আজকাল উচ্চ ইতরাজী'শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগুরুচরণাশ্র্ব যে অবন্ঠ কর্তব্য সেভাব অনেকটা আমিয়াছে। 
রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব হইতে এই তন্বটী আরও বিকশিত হইয়াছে ; 
গরমহৎসদেবের শিষ্যগণ তাহাকে “ঠাকুর ভগবান” বলিয়াই জানেন। ঠাকুরের 
প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ”[:5 9০৮] 021 ০%/ 
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ধর্ম প্রবৃত্তি অন্য কোথাও মিলেনা, কেবলমাত্র আস্মায় আত্মায় সঞ্চারিত 
হয়। যে উন্নত ব্যক্তির আত্মা হইতে এই ধর্মভাব অনুক্রমিত হয় তিনিই 
গুরুদেব। 

হরিদাস। তাহা। একরাপ বুঝা গিত্বাছে, কিন্তু ঘেই গুরু সেই কৃষ্ণ সেই 
সে গৌরাঙ্গ। নিষ্টা করি ভজ মন গুরুপদারবিন্দ” ॥ এই মহাবাক্যের উপর 
সুদৃঢ় বিশ্বাম আসিয়াও আসিতেছে না। একবার বিশ্বাস আইসে, কিন্তু পরক্ষণেই 
বিচারবুদ্ধি আসিয়া! সমস্ত নষ্ট করিয় দেয়। 

গুরুদেব। ইহাই বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিশেষ দোষ অজ্ঞানতা জীবে 
আদিম অবস্থা এরপ হুজ্ঞান অপেক্ষা তাহা গুভদ্কর, তখন জীব সাধুশান্্র 
গুরুবাক্যে বিশ্বাম হারায় না, বরৎ অন্ধ হইয়া তাহাতেই লাগিয়া থাকে। 
তংপরে জ্ঞানাভিমান, ইহাই সর্ববনাশের মূল, প্রকৃত জ্ঞান হইল না অথচ 
জ্ঞানগ্রিমা আসিয়া স্বাভাবিক নির্ভরতার ভাবটীকে তাড়াইয়! দিল) জীব 
তখন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি হইলেন, ধরা পরা দেখিতে লগিলেন, সর্ব্ববিষয়ে সংশয় 
কৃতর্ক, সংশয় বুদ্ধিকে আরও তমসাচ্চূন্ন করিতে লাগিল, তখন বিনাশের 
গথ নিকটবর্তী হইল, “সংশষাত্মা বিনগ্ততি/ | মহাজনবাক্যে বিশ্বাস হারাইয়। 
জীব উদ্ভাস্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিল, ইহাই মানবজীবনের অমাবন্তা রজনী । 
কালক্রমে সদৃগ্ুরুরূপ চন্দ্রের উদয় হইলে শুরুপক্ষের রজনীর স্থায় ক্রমে ক্রমে 


৩০২ ভক্তি । [ ৯মবর্ধ-:5ম সংখ্যা 1 





তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতে থাকে; আবার পুমা উদয় হ হয়, 
তত্ব জ্ঞানালোকিত সাধকের চিত্ত বিশুদ্ধ ও বিমক্স হইয়া যায়। শিশু সরলমতি 
অজ্ঞান, পিতামাতাকে দেবতা বলিয়া জানে, তাহারা প্রস্তরমনী মুত্তিকে 
“ঠাকুর” বলিয়া দিয়াছেন, শ্রিশু অটলভাবে তাই ধরিয়া রহিয়াছে, সে কোন 
বিচারকে আহ্বান করিতেছে না কিন্তু ঘেমন জ্ঞানের মুখোস পরিস্না কুজ্ঞান- 
কৈতব তাহার স্কন্ধে ভর করিল, অমনি সেই পরমারাধ্য পিতামাতা "বৃদ্ধ বলদ 
(014 16০15) হইলেন, আর চিন্ময় শ্রীধিগ্রহ আবার জড় পাষাণ হইলেন। 
আবার যখন ভগবতকপায় জ্ঞানাগ্রন শলকা৷ দ্বারা তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইল 
তখন আবার বুঝিল-_ 
পিতা ব্বর্গঃ পিত। ধর্্মং পিতাহি পরমন্তপঃ | 
পিতরি আীতিমাপন্নে শ্রীয়ন্তে সর্ধবদেবত। ॥ 
যদ্‌ গর্ভে জায়তে লোকো যস্তঃ স্েহেন 'জীবতি । 
স। সাক্ষাদ্দীশ্বরী মাত! নাস্তি মাত। সমে। গুরু? ॥ 
সন্ধে সঙ্গে বুঝিলেন-__- 
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ। 
তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ ॥ 
তখন তিনি সর্ধবভূতে শ্রীভগবানকে বীজন্বরূপ দেখিতেছেন-_. 
সর্ববভূতেষু যঃ পশ্যেন্তগবন্ভাবমাত্বনঃ । 
ভূতাঁনি ভগবত্যাত্মনেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
যিনি সর্বভূতে ভাগবৎঘ্বরূপ দর্শন করেন এবং সেই ভগবানে সর্ব্ভূত 
অবস্থিত আছে দর্শন করেন তিনিই উত্তম ভাগবত । 
ক্রমশ: 
. শ্রীবামাচরণ বনু। 


যে, ১৩১৯। ] ত্ক্তি। ৩০৩ 


গ্লান। 


নক 0 পা 





কি বলে ডাকিব, ডাকিতে জানিনা, 

কি বলে ডাকিলে পাইবে ওনিতে, 
ডাকিবার মুত, ডাকিতাম যদি 

দেখ। দিতে হবি হাসিতে হাসিতে ॥ 

ডাকিবার মত যে তোমায় ডাকে, 

তারে তুমি দেখা দিয়ে থাক ডেকে, 
ডাকিতে পারিনে, বলে কি হে নাথ! 

পাবে ন! দাসী শ্রীপদ হেরিতে ? 

কি বলে ডাকিলে শুনিবারে পাও, 

প্রাণে প্রাণে আমায় ডাকিতে শিখাও, 
(আমি) তাই বলে ডাকি, হে কমল আাথি | 

(তুমি) যা ব'লে আমায় শিখাবে ডাকিতে ॥ 

অস্তে যবে দ্বীনা মুদিবে নয়ন, 

হেরে যেন তোমায় হে মন মোহন! 
দাও দেখা দাও, বাসনা পূরাও 

হৃদয় বিহারি (সদা) বিহর হুদেতে ॥ 


_জ্ঞানদা দাসী। 


৩০৪ ভক্তি।.. [৯মবর্ষ--১০ম, সংখ্যা। 


মিছা! সংসার । 





7208 
লোকে শুধু কয়, 'মোর। উহা হয়, 
কেমনে এরূপ কয়। 
পরাণ ফুরালে, রবে কোন স্থানে, 
কোথা রবে বুলি, হায় ॥ 
কোথা রবে তুমি, কোথা রব আমি, 
কোথা রবে এ সংসার; 
তাই বলি ভাই, এস সবে গাই 
হরি নাম হয় সার ॥ 
হরি নাম বিনা, মুখে কিছু আন! 
উচিত না হয় মোর। 
কিছু নাহি রবে, ত্যজিলে এ ভবে 
রবে শুধু “হরি” মো'র ॥ 
হেন হরি ভাই. ত্যজি বারে চাই 
ধিক মোদের জীৰন। . 
ত্যজি বারে চাই, “মোর” বুলি তাই 
তবে পাব তা'র মন। 


.. জীপ্রভাস চন্ত্র দ্ত। 


ভক্তি। 


আষাঢ় মাস, ১১শ সথখ্যা--৯ম বর্ধ। 








তক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি: প্রেমস্বর্ূপিণী। 
ভক্তিরানন্নরূপা চ তক্তির্ভক্তস্ত জীবনম্‌ ॥ 


প্রার্থন 


৮০১৬১৭১৩১৬১ 
তংহি সব্ধেখ্র শ্বামিন্‌ সব্ব-মগল-মঙ্গল। 
প্রথমামি তবস্তং মে শান্তি তক্তিং প্রষচ্ছতু ॥ 
হে জগত স্বামিন্! তুয়িই জীবের একমাত্র গতি, তুমিই সকল জীবের 
একমাত্র কর্তা, এবং তুমিই ঈগল স্বরূপ । তোমাকে বার বার নমস্কার করি, 
তুমি দয়! করিয়া আমাকে শাস্তি ও ভক্তি প্রদান কর। 
হে চিন্তামনে! দেখ দেখ তোমার সাধের বিলাম ভূমি, তোমার নিত্যলীলা- 
স্থান মানব ভ্দরয়, আজ কুচিন্তা কুহকিনী কোথায় লইয়া গিয়া কি অবস্থা 
ঘটাইয়াছে। তোমার বড় সাধের_ঝড় প্রিয় মানব হৃদয়ের এইরূপ অবস্থা 
ভাবিতে গেলে আর কিছুই থাকেন; মনপ্রাণ ব্যাকুল হইয়৷ পড়ে। কুচিন্তার 
ফলে এক এক ময় এমন হইয়! পড়ি যে, কোন কার্ধ্যই স্থির চিত্তে করিতে 
পারিনা । এক ভাবি আর হয়। প্রতি কার্যেই দেধিতেছি যে কোন একটী 
বিষে ও আমার প্রতুত্ব খাটেনা, যে কাধ্যটাই তোমাকে তুলিয়া অহঙ্কারের 
দ্বারা চালিত হইয়া করিতে যাই, তাহাতেই অমূনি শত শত প্রকার বাধা বিশ্ব 
উপস্থিত হইয়া তোমাকে ভুলিবার ফল বেশ তাল করিয়া বুঝাইয়া দেয়, কিন্ত 
এমনই সবয়ায় মুগ্ধ যে, তথাপিও সেই কুচিস্তাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছিন!। 
তাই তোমার*শরণ লইলাম। হে শরথাগত বংমগ! শ্রীচন্রণাতিত জনের 








৩০৪ ভক্তি। .  [৯মবর্ষ-_১০ম, সংখ্যা। 





মিছা! সংসার। 


স্াাা0ত সপ 


লোকে শুধু কয়, *মোর' উহা হয়, 
কেমনে এরূপ কয় । 
পরাণ ফুরালে, রবে কোন স্থানে, 
কোথা রবে বুলি, হায় ॥ 
কোথা রবে তুমি, কোথা রব আমি, 
কোথা রবে এ সংসার ; 
তাই বলি ভাই, এস সবে গাই 
হরি নাম হয় সার ॥ 
হরি নাম বিনা, মুখে কিছু আন! 
উচিত না হয় মোর। 
কিছু নাহি রবে, ত্যজিলে এ ভবে 
রবে শুধু “হরি” মোর ॥ 
হেন হরি ভাই. ত্যজি বারে চাই 
ধিক মোদের জীৰন। 
ত্যজি বারে চাই, “মোর" বুলি ভাই 
তবে পাব তী'র মন। 


.আীপ্রভাস চক্র দত। 





আধযাঁঢ় মাস, ১১শ সংখ্যা--৯ম বর্ষ । 
ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভভি: প্রেমস্বরূপিনী। 
তক্তিরানন্দরূপ| চ ভক্তির্ভ্তম্ত জীবনম্‌ ॥ 


প্রার্থনা 


তুংহি সব্দেখর ব্বামিন্‌ সব্ব-মঙগল-ম্ঙগল। 
প্রণমামি ভবন্তৎ মে শাস্তিং ভক্তিৎ প্রষচ্ছতু ॥ 
হে জগত শ্বামিন্! তুমিই জীবের একমাত্র গতি, তুমিই সকল জীবের 
একমাত্র কর্তা, এবৎ তুমিই মঙ্গল স্বরূপ । তোমাকে বার বার নমস্কার করি, 
তুমি দয় করিয়া আমাকে শান্তি ও ভক্তি প্রদান কর। 
হে চিন্তামনে ! দেখ দেখ তোমার সাধের বিলাস ভূমি, তোমার নিত্যলীলা- 
স্থান মানব হৃদয়, আজ কুচিস্তা কুহকিনী কোথায় লইয়া গিয়া কি অবস্থা 
ঘটাইয়াছে। তোমার বড় সাধের-বড় প্রিয় মানব হুঘয়ের এইরূপ অবস্থা 
ভাবিতে গেলে আর কিছুই থাকেনা; মনপ্রাণ ব্যাকুল হইয়৷ পড়ে । কুচিস্তার 
ফলে এক এক সময় এমন হইয়া পড়ি যে, কোন কার্ধ্যই স্থির চিত্তে করিতে 
পারিনা। এক ভাবি আর হয়। প্রতি কাধ্যেই দ্েখিতেছি যে কোন একটী 
, বিষয়েতে ও আমার প্রতুত্ব থাটেনা, যে কাধ্যটাই তোমাকে তুলিয়! অহস্কারের 
দ্বারা চাণিত হইয়া! করিতে যাই, তাহাতেই অমৃনি শত শত প্রকার বাধা বিদ্ব 
উপস্থিত হইয়া তোমাকে তুলিবার ফল বেশ ভাল করিয়। বুঝাইয়া দেয়, কিন্ত 
এমনই য়ায় মু যে, তথাপিও সেই কুচিত্তাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছিনা। 
অই তোমারশরণ লইলাম। হে শরণাগত বংদল! প্রীচরপা্িত জনের 
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প্রতি দয়া করিয়া কুচিত্তাকে দূর করিয়া দাও। তোমার কৃপায় কুচিত্তা। কুভাব 
ও নান! প্রকারের কুকর্ম সকল দূর হইলে তুমিই যে আমার আপম তুমিই 
যে আমার প্রাণের প্রাণ এবং একমাত্র তুমিই যে আমার, আমার বলবার, 
পাত্র তাহা বুৰিয়৷ তোমারই চিন্তায় চিন্তুকে সদানন্দে রাধিতে সমর্থ হইব। 

দেব! মোহের কবল হইতে রক্ষা! পাওয়া! একমাত্র তোমার কৃপাভিন্ন 
কাহারও সাধ্য নাই। আমি মোহের মুখে পড়িয়া নিরপ্তর কষ্ট পাইতেছি, 
একবার কৃপাদৃষ্টি কর? মুদারুণ কুভীরের কবল হইতে যেমন কৃপা করিয়া 
গজেন্দ্রকে উদ্ধার করিয়া ছিলে, তক্রপ মোহ কুভীরের হস্ত হইতে আমার 
মন মাতঙ্গকে রক্ষা কর। তোমা ভিন্ন আর কাহার শরণ লইব, কে দাসকে 
এখোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে? 

দ্বীনবন্ধো! দেখদে'খ তোমার নামে যেন কলম্ক ন| হয়, আমার হ্যা 
ভাব-ভক্তি-হীন দ্বীন আর জগতে পাইবেনা। তাইবলি দয়া করিয়া ভাব 
প্লাও, সর্ব যেন তোমার ভাবে মাতিয়া থাকিতে পারি। যখন যেখানে যে 
ভাবেই থাকিনা কেন, তোমার ভালবাসা, তোমার অপরিমীম দয়া, তোমার 
সর্ববব্যাপিত্ত যেন না ভূলি। শান্তিমযব! আর ভুলাইয় রাখিওনা, অশান্তি অনলে 
পুড়িয়া পুড়িয়া তোমার ধনের কি অবস্থা! হইয়াছে তাহা একবার দেখ । বাস্াকল্প- 
তরু! আমি তোমার নিকট ধন, জন, রূপও.ত্বধ্যার্দি চাহিনা। চাই কেবল 
তোমার দেখা। দয়া করিয়া দীনের এই বাসনা! পূর্ণ করিয়া অজ্ঞানন্ধকার নাশ 


করিয়া দাও। আৰ মায়ারগীড়নে লীড়িত দীনহীন ইহাই প্রার্থনা করিতেছে । 
দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য । 


কহ 


ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি 


৮892 
(১) 
যাহার শাসন বলে, চন্্র, হরধ্য, তারা! চলে। - 
করিতে (এ) বিশাল ধরা রঙ্গ! । 
তাহারে করিগো ম্মরণ। 


আাঢ়, ১৩১৮। ] ভক্তি | ৩০৭ 





| (২) 
যা'র আদেশানু ক্রেমে, গ্রহাদি ঢাকে এ ভূমে, 
চিরকাল করিতে হে রক্ষা। | 
তাহার ধরিগে। চরণ । 
(৩) 
ধাহার ক্ষমতাধিনে, বায়ু বহে সর্ধক্ষণে, 
করিতে হায়, হিতসাধন । 
তাহারে করিখো। ভজনা। 
(৪) 
বাহার আদেশ জন্টে, মেঘ-বারি আরে! অন্ত, 
বর্ষে করিতে হিতসাধন। 
তাহারে করিগো বন্দনা । 
| (৫) 
যাহার ইচ্ছানুক্রমে, সাগর পর্র্ব ভূমে, 
হয় গো হাঁয়, অক্ষম রূপে। 
তাহার ধরিগো চরণ। 
২.৬) 
স্থজেছেন পণুপক্ষি, বৃক্ষ ধান্ত পূর্ণ-লক্ষ্মী, 
করেছেন বহু বহু রূপে । 
তাহারে করিগো স্মরণ । 
হা 
স্থজেছেন যিনি শস্গ, লৌহ আদি কত তম্ম, 
কহিতে গো আসাধ্য আমার । 
তাহারে করিগে। বন্দন]। 
(৮) 
হায়! ছুঃখনাশ কারি ভূরি, ভুরি গুণ ধারি-" 
কেগো, বন্দি যথা সাধ্য মোর। 


তাহার করিগো। সাধন।। 
নি জপ্রতাসচন্্র দত্ত । 
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দয়াল হরিও ছুল'ভ দেহ। 

মন তুমি বিনাশ্রমে একটা স্থন্দর বাসম্থান পাইয়াছ। বাসস্থানটি নখর 
হইলেও উপাদেক্ধ বলিতে হইবে, কেননা এই মানব দেহে অবস্থান ব্যতিত 
পুরুষার্থ লাভের প্রধান সাধন আর কিছুই নাই। কিন্তু এমন দেহ তোমায় 
অল্প আয়াসেও প্রস্থত করিয়া লইতে বা কাহারো নিকট প্রর্থনা করিয়া 
লইতে হয়না । এমন একটা দাতা আছেন, তিনি আপন ইচ্ছায় হুন্দর 
দেহ মন্দির প্রন্তত করিয়া অকাতরে তোমায়দিয়ে দেন, তুমি সেই ঘরে 
থাকিয়া তাহার গুঢ় তত্ব না করিয়া, নানারূপ ভোগ হুথে পরমানন্দে কাঁলা- 
তিপাত করে, কিন্তু গৃতীতার কর্তব্য যে দ্বাতার যশঃ করা, সেটা তোমার 
একদিনও হইলনা। যাইহউক্‌ তোমার কৃতদ্বতা ত আছেই, এক্ষণে দাতার 
কথা, দাতার সেই দয়ার কথাই বলি। সেদাত! বড়ই দয়াল, তার মত দয়ালু 
আর কেহই নাই, তিনি তোমার বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াদিলে তুমি সেই 
গৃহের যথেষ্ট কর্তব্য পালন না করিয়া অকারণ সময় অতি বাহিত কর, কিন্তু 
সেই গৃহের মৃত্যু অবশ্যস্তাবী সুতরাং সে অনিত্য সে নষ্ট হইয়া গেলে 
তুমি আর তাহাতে থাকিতে পারনা। তুমি গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়। 
গৃহত্যাগী হইলে তিনি তোমাকে নিরাষ্রয় দেখিতে পায়েন না, তংক্ষণীৎ 
অন্য গৃহ নিশ্বাণ করিয়া তোমার বাসস্থান করিয়াদেন! দেন বলিয়া কি 
একবার, না দুইবার? পর পর যতবার তোমার তর নষ্ট হইবে, তিনি তত- 
(বারই নিশ্মাণ করিয়া দিয়া থাকেন। শুনিতে গাই তিনি চৌরাশী লক্ষবার 
তোমার হাদ মন্দির গড়িয়া দিতে বিরক্ত হননা। চৌধ্লাশী লক্ষের মধ্যে, 
তোমার অবস্থান ন্ত বিংশতি লক্ষবার বৃক্ষরূপ জড়দেহ প্রজ্ঞত করিয়াছেন, 
তষ্পরে নয় লক্ষবার জলচর দেহ, তাহার পর খেচর দেহ দশ লক্ষবার, 
তদনম্তর কীটদেহ একাদশলক্ষও পশুদেহ ত্রিশ লক্ষবার প্রস্থ করিয়া 
দিয়া থাকেন। কিন্ত আশী লক্ষবার পণ্ত-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি নানা যোনি 
ভ্রমন করিয়া, পরিশেষে চারি লক্ষবার তোমার মানব দেহ প্রাপ্ত হয়। এই 
মানব দেহ বহু জন্মের পর প্রাপ্ত হওয়া যায়, গেই জন্য পত্ডিতগণ মানব 
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দেহকে ছুর্পত দেহ বলিয়া থাকেন। এই ছুলণ্ত দেহ যে কিজানি কখন 
গতন হইবে, তাহার কোন স্থির নাই, সেই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিতে মৃত্যুর 
বহু পূর্বব হইতেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন। পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিতে 
ভক্তি (ভোগ) ভিন্ন মুক্তির উপায় নাই, যুক্তির উপায় কেবল এক মানব 
দেহেই হইয়া থাকে। সেই মুক্তির ভক্তি হইলেই হয়, ইহা সেই দাতা 
নি মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার পদে, সেই দাতার পদে, সেই দাতা 
আর কে? হরি। সেই হরির পদে ভক্তি না করিরা, ভক্তি বিনিময়ে মুক্তি 
না কিনিয়া, কেবল পশুর ন্যায় চারি লক্ষবার ভোগেই কাটাইয়াদিলে, সেই 
বক্ষাদি নানা যোনিতে চৌরাশী লক্ষবার জন্ম হইয়া পুনঃ পুনঃ নানা ক্লেশ 
সহ করিতে হয়। সে ক্লেশের কথা আর বিন্যাশ করিয়া বলিব কি? মন! 
তাহাঁত সাক্ষাতেই দেখিতেছ। সেই পশু, পক্ষি, কীট, পত্গার্দির ক্লেশত শ্বচক্ষেই 
দেখিতেছ, তবে আর কেন ইতস্তত হও? আর কেন হরির চরণে শরণ 
লইতে অলদ করণ দেখ, এই দেহ ভোমার কি জানি কধন পত্তন হইবে, 
ইহা চিরকাল থাকিবার নহে, অতএব সময থাকিতে পুরুষার্থ লাভে যত্ুবান্‌ 
হও। 

হরি কথায় শ্রদ্ধা, সর্বদা হরিনাম উচ্চারণ, হরি পূজায় যত্তবানও হরির 
স্ব স্ততিতেই মনোনিবেশ করিলে ভক্তির সার হইবে, ভক্তি লাত হইলে 
মায় পিশাচীর ত্রিগুণ রজ্জু ছিন্ন করিয়া, মুক্তির প্রস্থ পথে বিচরণ করিবে 
এবং আধাস্তিকাদি ত্রিতাপ হইতে নিশ্কতি হওত, কৃতান্তের দর্প চুর্ণ করিয়া, 
শ্রীহরির চরপ সেবার নিত্যদাস ফাজিয়া নিত্য মুক্ত হইবে। দ্বেখ হরি! 





। তোমার চরণে আমার একটা প্রার্থনা। আমি অনেক ঘুড়িলাম। আর ঘুড়িতে 
৷ পারিনা দ্য ! একবার ইইবার নয়, আশীলক্ষবার কীট পতন্নাদি নানা দেহে 


_ ছুড়িয়া বিষম যাতনা তোগ করিয়াছি, তার পর চারি লক্ষবার মানব দেহের 


অধিকার, তাহাতে 'যে কতবার ঘুড়িয়াছি বা আর ফতবার ঘৃড়িব, তাহার কোন 
স্থির নাই। কিজানি যদি মানব দেহে ভ্রমণ করার নিয়মটুক এই থারেই 
1 ফুরাইয়া গেল, তাহা হইলে আমি কি আবার আশীলক্ষবার ঘুড়িব? তাহা! 
আর পারিবনা হরি, ঘড়িতে আমার বড়ই কষ্ট হয়। মানুষে যেমন হাটে 
হাট করিতে যায়, কিন্তু হাটে গিয়া নানা লোকের সহিত আলাপও বিবিধ 





৩১০ ভক্তি । [৯ম বর্ষ--১১শ-্লংখ্যা। 





ব্য ত্বর্ণনে আনন্দে সকল ছুংখ ভুলিয়া যায়, কিন্তু বাড়ি ফিরিবার কালে 
মনে হয় আর পথ পর্যটন সহ হয় না, কোনরকমে আমায় হাটে আঙিতে 
না হইত, তাহা হইলে বড়ই হুখ পাইতাম। এইরূপ পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, 
'গৃহে আসিলেই পরম সুখ অনুষ্তব করে। হরি! আমি সেইরূপ হাটে 
ঘুড়িয়া বড়ই. ক্লান্ত হইলাম, আর পথ পর্যটন করিতে পারিনা, এইবার 
আমার নিজের ঘড়ে আমায় লইয়া যাও। হরি আমার মনে এমন ধারন 
নাই যে আমি হাটে আসিয়াছি, পচা পুণ্টী কিনিয্বা খাইয়া রোগের মূল 
কারণ করিব। আমার অভিলাষ পটল বেগ্ুণ প্রভৃতি সুধাগ্ঠ কিনিয়া বাড়িতে 
গিয়া সুখে ভোজন করিব। বিষয়াদি পচা পুণটাতে আমার আবশ্তক নাই, 
তোমার অমৃত ময় নাম রাধা কৃষ্ণ, পটল বেগুণ, ইহাই জামার আবগ্তক। 
এই ভবের হাটে গুরু ব্যবসাদারের নিকট পটল বেগুণ কিনিব, পরিশেষে 
তোমার যুগ্লল চরণ যে শ্বামার বিশ্রাম মন্দির, সেই চরণ তলে গিয়া! বিশ্রাম 
করিব। নাথ! এছুলত দেহ এবার হারাইলে একুবারে বড়ই হারিয়া যাইব, 
দেখ কুপালাতে যেন বঞ্চিত না হই। 


শ্ীইন্ত্র নারায়ণ আচার্য । 


পক 


ঈশ্বর । 


(১) 
জগদীশ ! জগন্নাথ জগত-জীবন! 
ৃষ্ি-স্থিত্যন্ত-কারণ ! জগত-মোহন ! 
ইচ্ছারপে তুমি প্রতো! স্জিলা সংসার 
নমি পদান্থজে তব দেব সারা২সার! 
(২) 
ক্ষুধা খাগ্ঠ-শার, বারিদাণে তৃষা-অরি, ' 
ভেষজাস্ত্রে ব্যাধিকুলে সংহার হে করি 


আধাঢ়, ১৩১৮।] ভক্তি । ৩১১ 





পিতারূপে তুমি দেব পালিছ সংসার 

নমি পদাম্থজে তব দেব সারাৎ্মার !! 
(৩) 

হুপথ কুপথ প্রতো ! করিয়া স্বজন 

কর্মফল রূপে সদা! করিছ ভ্রমণ। 

ব্যাধিরপে কুকম্মীরে করিছ সংহার 

নমি পদান্থুজে তব দেব সারাৎসার |! 
(৪) 

পিতা পুর পরী আদি দিয়া ক্রৌড়' বকে" 

খেলাইছে মায় হৃত্রে বাধিয়া সব ;লে। 

রাখিয়াছ তুমি দেব! ভুলায়ে সং াব। 

নমি পদানুজে তব দেব! সারাত্ত াব!! 
(৫) 

€তোমারি শজিত নাথ! এভব-ভূ. ধনে 

"আত্মা 'বৈ জায়তে পুনঃ” ভ |বি যেন মনে 

সমভালবাসা থাকে উপরে সং বা়। 

নমি পদাণুজে তব দ্বেব সারা সার! 
৬) 

পীযুষ-জোছনা-মাখা নিশিষিনি 1-পতি। 

পঞ্চভৃত, কাল, তমোবারি-দিবা? . [তি 

সবাই আদেশ তব পালে অনিবার। 

মমি পদান্ধুজে তব দেব স রাংসার ! 
(৭) 

সাজায়েছ যেই খেলাত (সিতে সাধন । 

দ্বাও শক্তি, সেই থেঃ গা খেলি ভগবন্! 

চরণে প্রার্থনা)-যে' ন ভুলিনা তোমার । % 

নমি গদাদুজে তব দব সারাতসার !! 


৯২ র ভক্তি । [ ৯ম বর্ষ-_-১১শ, সংখ্যা । 
টিটিটিউিিটিতিএরিজিরিটিরিি তরি রাড 
(৮) 
কলকলে আোতম্বতী, গুঞ্জরি ভ্রমর । 
নিরবাকে যোগাসনে গাহে যোগীখ্বর-- 
তব গুণ, বহে নেত্রে প্রেম-অশ্রুধার । 
নমি পদান্ুজে তব দেব সারাংসার !! 
(৯) 
মন্্রি পাদ্দপচষ, প্রভর্জন স্বনি, 
বিহগ অস্ফ টন্বরে, কড়কড়ে অশনি- 
গাহে প্রেষানন্দে মতি মহিমা তোমার। 
নমি পদান্ুজে তব দেব সারাৎসার !! 
(১০) 
আর এক আজ্ঞা সবে করিছে প্রচার ;-- 
“জলবিম্ব প্রায় স্থায়ী তোমার সংমার। ৮ 
ভাঙ্গা গড়া এজগতে কারধ্যই তোমার । 
নমি পদান্থুজে তব দেব সারাতসার |! 
(১১) 
অনস্ত অক্ষয় নিত্য সং সনাতন 
€তোমার মহিম! তুমি জান মহাত্মন্‌! 
কার সাধ্য জানে বিভো৷ ! মহিমা তোমার। 
নমি পদাদুজে তব দেব সারাৎসার !! 
(১২) 
তোমারি জগত নাথ! তুমি সর্বময় ! 
কি আছে আমার যাহা দ্বিব হে তোমায় ? 
তোমারি দেওয়া মন লও দয়াধার ! 
নমি পদান্ুজে তব দেব সারাংসার !! 


শরীবসত্তকুমার প্রামাবিক। 





আবী, ১৩১৮।]  -উক্তি। ৩১৩ 


_ শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন। 


০প্পিপাপা 05 পপ 





কুটিলা করিল যবে কলঙ্ক প্রচার, 
ব্রজপুরে শ্রীরাধার বাস হ'ল ভার। 
ইহ! শুনি যদুপতি ব্যাকুলিত মন, 
কেমনে কলদ্ক তা'র হইবে ভপ্তুন ! 
অবশেষে যুক্তি এক ভাবি মনে মন, 
ছল করি' অকম্মাৎ হ'ন অচেতন। 
কি হ'ন কি হ'ল রব চৌদিকে উঠিল, 
গেপ বাল। যত সব ছুটিয়া আইল। 
পুক্ত শোকে মা যশোদ!| কাদেন আছাড়ি. 
প্রতিবাদী আদি সবে এল তৃরা করি। 
মুচ্ছগত কৃষ্ণ হেরি” করে হায়, হায়, 
চেতনা আনিতে কেহ না দেখে উপায়। 
হেন কালে বৈদ্য রূপে যাইয়ে তবরিত, 
অন্তর্ধ্যামী কৃষ্ণ হ'ন দ্বারে উপনীত । 
“আরোগ্য করিব আমি না' করিহ ভয়,” 
এত কহি যশোদারে দিলেন অভ । 
“ওুঁষধ দিতেছি আমি কহি অনুপান, 
কালিন্দি হইতে জল তৃর। করি আন। 
তব মধ্য হ'তে এক সতী নারী যা'বে, 
সচ্ছিদ্র কলসে জল আনিতে হুইবে। 
এরূপেতে পাই যদি হেন অন্ুপান, 
নিশ্চয় বাচা'ব কৃ্ধে। নাহি সন্দিহান ।” 
বৈদ্য বাক্য শুনি সবে বিশ্ময়ে মগন, 
ছিদ্র পাত্রে জল আসে ইহা বা কেমন। 


৩১. ভক্তি । [৯মবর্ধ-”১১শ সধ্যা 


বৈদ্ধা কান হেথা যদি সতী নারী রয়। 
ছিদ্র গাত্রে জল সেই আনিবে নিশ্চ। 
এক বিন্দু জল তা'র ভূমে না পড়িবে, 
অন্যথা না হ'বে শুন সত্য কহি সবে। 
গুনিয়! কুটিলা ধায় যমুনার তীরে, 
সচ্ছিদ্র কলসে করি জল আনিবারে 
আনিতে আনিতে জল ভূমেতে পড়িল, 
শুন্ঠ পাত্র লায়ে দ্বারে উপনীত হ'ল 
জটিলা, কুটিল পরে ধায় গর্ধভরে, 
কলস তুলিতে জল সর্ব স্থানে পড়ে। 

 কুটিলা জটিল! লাজে না দেখায় মুখ, 
সকলে আনিতে জল হইল বিমুখ । 
যশোদা উদ্যতা শেষে আনিবারে জল, 
বৈদ্য ক'ন, ইথে কোন নাহি হ'বে ফল। 
অবশ্য কহিব আমি মন্ত্র বলে গণি, 
ব্রজপুব মধ্যে সত্য সতী হ'ন যিনি। 
গর্ণিবারে ছল করি রাধারে লক্ষিয়া, 
«প্রকৃতই সতী ইনি কহেন গণিয়!। 
বৈদ্য বাক্য শুনি যত নর নরীগণ, 
গরস্পরে চাহি হপসে বদনে বসন। 
ঢলাঢচলি করে সবে অঙ্গেতে পড়িয়া, 
গুপ্ত বিদ্রুপের আত যেতেছে বিয়া । 
্রীড়ায় শ্রীরাধা নত করেন বদন, 
বশোমতী তবে যা'ন বাধিকা সদন -. 
অনুরোধ করি তিনি কহেন রাধারে। 

_ “দল আনি প্রাণ দাও আমার বাছারে । 
গুনিয়া শ্রীরাধা ইহা মানেন বিল্ময়, 

. ' অবশে কে কহে তার না কন্ধিহ তয়। 





আধা, ১৩১৮) ভক্তি। ৩১৫. 





অবশেষে শ্বামী পদ অন্তরে ম্মরিয। 
মন্থর গ্রতিতে যা'ন ছিদ্র ঘট লয় 

কৌতুক হেরিতে তথা যত নারী ছিল, : 

শ্রীরাধার গিছু পিছু সকলে ধাইল। . . 

প্রতু পাদ-পদ্ধ ম্মরি তুলিলেন জল, 

কি আশ্চর্য্য এক বিন্দু জল না পড়িল. 

অয়নে হেপ্সিছে তবু প্রত্যন্র না! হয়, 

বারি পূর্ণ ঘট রাধা দেন যশোদায়। 

কৃষ্ণ রূপে বৈদ্য তথা মহৌষধি গন, 

লভেন চেতনাতথা যশোদ। নন্দন। 

স্থবিরা, যুবতী আদি যত নারীগণঃ 

প্রশৎশি রাধারে সবে যায় স্বভবন।, 

কুটিলদী জটিল! ইথে রক্তিমা বদন, 

এরূপে রাধার হ'ল কলক্কতঞ্জন। 

জ্রীচুণীলাল চন্ত্র। 


(নিনজা 
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সৌপামুখীর পূর্ববপ্রাস্তে গৌবর্ধন নিধি নামক একটী সুউচ্চ মদ্দির আছে। 
মন্দির-ইষ্টক প্রাচির দারা বেষ্টিত। সোণামুখীর ভূত পূর্ব জামিদার ৬ বিশবস্তর 
বিগ্যাভূষণ মহাশয় এই মন্দিবের সংস্থাপরিতা। স্ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাঘন ধামে 
কনিষ্টাঙ্গলির অগ্রভাগে, বাদ্য লীলায় ঘে গৌঁর্দন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, 
তাহারই অন্ুসরণ' করিয়া! হিদ্যাভূয়ণ মহাশয় মোণামুখীর গিরি গোবর্ধন 
নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। - এক্ষণে পণ্ডিত প্রবর কৃষ্ণ-ভক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় 
নাই-_কিন্ত তীহার কীর্তি চিহ্ন দ্বরপ দণায়মান রহিয়াছে । গোর্ন গিরি 
ও ডৎসনুখসিত বিস্তৃত প্রাণে পর্ে দোগযাত্র। ও গোবন্ধন-যাত্রা নামক 
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252222৮ 
ছুইটা ষহোৎসব হইত, কিন্তু কালের অগ্রতি-বিখেয় বিধানে উৎসবের সে 
আনন্দ রাশি থামিয়াছে। গিরি-গোবদ্ধন এক্ষণে নীরব, নিত্তেজ। পঙ্গীকুলের 
মধুর কাকলীতে উহার নীবব ভাব সময়ে সময়ে নষ্ট হইয়া থাকে মাত্র । 
আমরা বাল্যকালে গিরি গোবর্ধন দেখিয়াছি,_-বাল-স্বতাব-নুলভ চপলতা”4 
বশতঃ তখন কোন স্থায়ী ভাব আমাদের মনে অস্থিত হয় নাই। সেদিন 
গিরি-গোবর্দন দর্শনে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, এই কবিতাটা 
সেই ভাবেরই বিকাশ । 
(১) 
বিদ্যাভূষণের কীর্তি, সুন্দর গঠন । 
ওই দেখ বিরাজিছে, গিরি গোবদ্ধন ॥ 
আহা মরি কিবা শোভা জগঞ্জন মনোলোভা, 
নিজের মহিমা নিজে করে বিকীরণ। 
হন্দর দর্শনে ওই গিরি গোবস্্ম। 
(২) 
কিবা সুশোভিত কায় গিরি গোবদ্ধ'ন। 
অস্র তেদী তুন্গ শিরে, এখনো! দণাড়ায়ে ধীরে, 
বিশ্বত্তর-কীর্তি কথা করিছে ঘোষণ। 
ভক্তির উজ্জল চিহ্ন এই গোবদ্বনি ॥ 
(৩) 
প্রীতির পবিত্র রূপ ভক্তি প্রশ্রবণ-__. 
কিব! মনোহর ওই গিরি গৌবর্ধন। 
নীল, লাল শৈল খণ্ডে, ধরিয়া! রয়েছে তুণ্ডে, 
সর্প, ব্যাপ্র, আদি জীব করে বিচরণ । 
স্থপতিয় ইহা এক মহ! নিদর্শন ॥ 
€৪) 
-ঙ্গিয়ি গোবর্ধন কিবা সুন্দর আবাস। 
কৃষেতে নিষ্ঠার কথা করিছে প্রকাশ । 
ইষ্ট প্রাকারে তার গ্বেরা আছে চারি ধার,-_ 
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দুটা ধারে ছুটা দ্বার প্রবেশ কারণ। 
বিষ্যাভূষণের-কীর্তি এই 'গোবর্ধন 
(৫) 
বিদ্যাভুষণের কীর্তি; এই গোবর্ঘন-_ 
বাগিচার ভগ্ন চিহ্ন, পাক গৃহ ছিন্ন ভিন্ন, 
অতীতের স্মৃতি চিহ্ন করিছে প্রকাশ । 
গিরি গোবর্ধন এই হুন্দর আবাস ॥ 
(৬) 
সুন্দর উন্নত দেহ গিরি গোবদ্বন। 
পাশে আছে দোল ঘর-সম্মুখেতে গে।পেশ্বর-হ 
মনোহর শিষলিম্ব-__সূর্তি হুদর্শন। 
গুন্বঙ্জ আকৃতি এই গিরি গোবদ্বন॥ 
(৭) 
গুণ্বজ আকৃতি এই গিরি গোবদ্বন-- 
ধোলেতে লেগেছে গোল, নাহি সে আনন্দ রোল, 
নাহি উৎসবের হাসি, কালের শাসন । 
শ্রীরাধা গোবিদ্দ আর না দেখি এখন ॥ 
(৮) 
গিরি গোবদ্ন ছিল কি সুখের স্থান । 
কালের বিধানে এবে সব অবসান। 
জনশূন্য দ্বীপ প্রায়, আছে এক ধারে হায়-_ 
নীরবতা, নিস্তদ্ধত| অতি ভীতি মন্ত। 

, পাধীদের, কাকঙ্গীতে, হ'তেছে বিলয়। 
গিরি গৌবন্ধন ছিল কি/হুখের স্থান। 
এছিল পেয় নিরমল; হুন্দর রসাল ফল,_ 
বৈষ্ণব, কাঙ্গামী কত, করিতে ভোজন। 

কালেতে সকল ই ল্--হায়রে এখন ॥ 
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(৯০) 
উন্নত মন্তকে আছে গিরি গোবদ্ধন 
প্রাঙ্গনে ধেনুর পাল, কিন্তু নাহি চরে আর. 
না পায় তগ্ডল, অন্ন করিতে ভক্ষণ. 
গ্রোবদ্ধ'ন-যাত্র! হায় কোথায় এখন ? 
(১৯) 
কোথা এবে বিশ্বস্তর বিদ্যার ভূষণ ? 
(কোথা সে প্রেমিক জন, যার প্রেমে অনুক্ষথ-_ 
ছিল সোণামুখী বাসী আনন্দে মগন 3. 
আছিল এ সোণামুধী নন্দন-কানন॥ 
(১২) 
কোথা এবে বিশ্বততর-দয়ার আধার? 
এখনো যাহার কথা,-স্মরিয়া জুদয়ে ব্যথা _ 
' ভোগ করে প্রজাপুঞ্জ এখোর ছুর্দিনে। 
বিশ্বভর হোলী গীতি গাথা গ্বোবদ্ধনে ॥ * 
(৯৩) 
এই ধে জুদ্দর দৃষ্ঠ গিরি গোবদ্ধনি। 
এই যে দ্বক্ষিণ ধারে, _ দেখি মঞ্চ শোঁভাধরে, 
উহাতে বমিত যত সহচরগণ। 
আহা মরি সে মক কি দশা এখন । 
চি: 
'মনোহর গোবর্ধন আছে ধ'ড়াইয়া) 
কিন্ত তার দিক-শোঁভা, নাহি আর মনোলোভা, 
বসন্ত নিকুর্জ-শোভা নাহি দেখা যায়! 
কবি কহে, “চির জিন:সমীন না ধায় ॥ ” 
 শীন-ভীরসিক লাল ঘে। 


রী ১৩১৮1] ূ ভক্তি । 
 মহীনির্যীণ। 
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[শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সাধের মরণ বা অনন্ত জীবন] 


সাগরকুশ্নে জাধন কুটারে আজ শ্রীল হরিদাসের মহা নির্ধাণ হইবে, 
হরিদাস, ভক্ত-বৎমল-মহাপ্রভুর নিকট জীবনের শেষ প্রার্থন। জ্ঞাপন করিয়া- 
ছেন। এই প্রর্থনা তাহার ন্যায় সিদ্ধ পুরুষেরই যোগ্য । প্রতৃর লীলা সম্বরণের 
দিন সন্নিকট ; হরিদাস এ দুর্দিনের বিষয় মনে করিয়া অস্থির হইয্বাছেন। 
তাই কাতর প্রাণে, প্রভুর সমক্ষে আর্তি করিয়া বলিতেছেন;-_ 
সেই লীলা প্রভু মোয়ে কডু না দেখাইবা। 
আপনার অগে মোর শরীর পাড়ীবা ॥ 
কেবল ইহাই নহে। কিরূপ ভাবে এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতে উহার 
বাসনা, তাহা এই-- 
_ “হৃদয়ে ধরিব তেমার মঙ্গল চরণ। 
নয়নে। দেখিব তোমার টাদ বদন ॥ 
জিহ্বা উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম। 
এই মত মোর ইচ্ছু! ছাড়িব পরাণ ॥ ” 
$তক্ত-বা! পূর্ণ কারী শ্রীপ্রভু আজ তক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য 
হরিদ্ামের ভজন কুটারে স্গাগত হুইয়াছেন। সঙ্গে ত্বরূপ রামানন্দ, সার্ব- 
ভৌম প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া সকলে সম্থীর্ভন আরন্ত 
করিলেন। প্রভু, হরিদাসের গুপ মহিমা! কীর্তন করিতে লাগিলেন। 
ভক্তগণ ও হরিদাসের এবং হরিদাস ও তক্তগণের চরণ ধুলি গ্রহণ 
করিলেন। তদনস্তর ভক্তবর হরিদাস, প্রাণের ঠাকুর, তক্ত-বৎসল শ্রীগৌরাঙ্গকে 
সম্মুখে বদাইলেন। অতঃপর, তাহার নয়ন তৃ্দয়, গৌরান্গের মুখ পদ্দের 
মকরম্দ পান করিতে লাগিল। তাহার পবিত্র হৃদয় খানি প্রেমময়ের রাতুল 
চরণ যুগল ধারণ করিল ; মুখে রী চৈতনত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
হয়িদঃসের জীবাত্া নামব্রন্মের সহিত দেহত্যাগ করিয়া নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট 
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হইল। একদিন ইচ্ছা-মৃত্যু ভীত্মদেব, নব জলধর শ্যাম মূর্তি দর্শন করিতে 
করিতে দেহত্যাগ করিধ়াছিলেন। আজ আমাঘের হরিদাস ও কনক-কান্তি 
জ্ীগৌরাঙ্গ দেবের মাধুধ্য মণ্ডিত অপরপ মহিমমন্র মুক্তিধানি , সন্ন 
করিতে করিতে নগ্বর কলেষর ত্যাগ করিলেন। অহো! ইহাকে কি বদির্ব? 
ইহা কি সাধের মরণ, ন। অনস্ত জীবন। এইবপ মৃত্যুই জীবের বাননীয়। 
ছে আমার প্রেমরাগ্যের প্রিয় সধাগণ! এই দৃগ্ঠের সুন্দর আলেখ্য খানি, 
একটাবার চিত্তপটে এবং আর একবার চিত্রপটে নিরীক্ষণ করণ। প্রাণ মন 
আরও তাবমত্। আরও মধুময়, আরও উন্নত, আরও পরিশুদ্ধ হউক। 
আখির পিপাসা প্রেম ময়ের প্রেম সাগরে ডুবিয়া চিরশান্তি লাভ করুক। 
এই চিত্র আকিবার নহে, প্রবরণীয় চিত্র ভাষায় প্রকাশ যোগ্য নহে। ভাব 
নেত্রে এভাবনিধির ভাবময় চিন্র খানির অনুধ্যান করুণ। 
গীতিকা | 
আছি সাগরের তীরে, মাধন কুটীরে। 
শ্রীহরিদাসের হইবে নির্ধাণ। 
তাই ভকত-বংসল জীশচী ঢুলাল,__ 
এসেছে রাখিতে ভকতের মান। 
সার্বতৌম আদি শ্বরপ রাম রায়, 
হরিদাসের চারিদিকে শোভা পা, 
সম্মুখেতে ওই কনক প্রভাদ__ 
গৌরাল বিরাজ মান্‌। 
ভক্ত গদ রজঃ করিয়া ভূষণ, 
হৃদয়েতে ধৰি' রাতুল চরণ, 
রসনায় নাম করি' উচ্চারণ. 
| _ হ'লে ভাবেতে বিভোর প্রাণ 
দেখিতে দেখিতে শ্রীমুখ কমল, | 
ভাবের আবেশে হইল বিহ্বল, 
দেখা'য়ে নামের মহিমা প্রবল, 
ৃ _ তাজে কলেবর পুরুষ ্রধান। 


ঁ 





 শ্রত নহে মৃত্যু! অনন্ত জীবন; 
এ কেবল প্রেম-বস আস্বাদন, 
এ ধরায় তার--শভ আগমন-_ 
: প্রেম ভক্তি রস করিতে প্রদান। 

মানব জীবন করিতে গফল, 
যদি কারো ইচ্ছ। হয় হে প্রবল, 
হ'য়ে অকপট, এই চিত্র প-_ 

তবে ) চিত্ত পটে মনা আন। 
ভাবিতে ভাবিতে ধ্যানে চিত্রপট, 
আসিবেন প্র যেন সুপ্রকট, 
চিন্মন্ধ ধাম হবে সিকট-_ 

ও সেই নিত্য লীলার সথান। .. 
আয় ভাই আয় এ ভাব নিরখি ; 
আয় ভাই আয় হৃদয়েতে অকি-_ 
হশুরক অক্ষরে ? অন্তর মাঝারে” 

প্রবাহিত হোক আনন্দ তুফান। 


দীন--ভ্রীরসিক লাল ঘে। 


সুখ? 
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৮ খ--আকাশ ) উহা শূন্য ও অনভ্ভ। উহা অকুল সমুদ্র কুলকিলারা- 
বিহীন। মানব-পাখী বাসনা-ডান। লাড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া অবশেষে অবসাদের 
অন্ধকোণে *পড়িস্না থাকে ।: মানব-মীন ভানা নাড়িয়া হর বায়ে গ্রানির 
ফেনে জড়াইধ! মর মর হয়, কিন্তু তবু--অন্ত পায়ন!। রি 

৪১৯ 


২২ | ্‌ ভক্তি । [৯মবর্ষ-_১১শ সংখ্যা। - 


খ--আকাশ; উহার ছুর্টি রঙ৬_এই দিনমণি দ্যৃতিষিভাসিত, এই মলিন 
মেখাচ্ছন্ন। আকাশ উজ্জল, আকাশ খোর; কিন্তু আকাশ সেই এক, কেবল 
উপাধি ঝ| উপসর্গ ছেদ । মানব জীবন এক আকাশ বা খ। উহা সুছূর্ধোগে 
(হু +খ এবং ছুঃ+খ) সুখছুঃখভেদ প্রাপ্ত হয়। হুখ বল, ছুংখ বল, 
মূলে খ--শুন্ত বা ফাকা। জীবনে নখ ছুঃখ পর্যায়ের পর্্যান্তি নাই। 
জীবনসিন্ধু-জীবন উঠাপড়া হুখুঃখের তরঙ্গভর! ; কিন্তু উহার গর্ত স্থির 
অকম্প এবং তলদেশে অমূল্য রত্বরাজী বিনিহিত আছে। সেই ফাকা শৃন্তের 
উপর অতি উচ্চ স্থানের নক্ষত্র হীরকমণির উদ্যান-খানি আছে। ধর্ম ও অধর্ম, 
পুণ্য ও পাপ, হাসি ও কান্না, প্রসাদ ও বিষাদ, উন্নতি ও অবনতি, আলো! 
ও কালো, জ্ঞান ও অজ্ঞান, লাভ ও ক্ষতি, বৃদ্ধিও হ্রাস, ইষ্ট ও অনিষ্ট, 
যোগ ও বিয়োগ, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ, পুরস্কার ও দণ্ড, জভ্ভাব ও অভাব, 
হুখ ও দুঃখ-এক জলেরই তরঙ্গ, উঠতি পড়তি। উখান পতনের ও পতন, 
উত্থানের নিয়ামক, হুখ, দুঃখের বীজ ধারণ করে, পোষণ করে। ছুঃখ ও 
সুখের ভিম্ব প্রসব করে। নুখ-ছুঃখ-তরদ্গের অতি নিয়ে ডুব দিতে পারিলে 
রত্ব মিলে। মধুচক্রের গাত্রাবরণ মক্ষিকা দংশনরপবিভীষিকাময় কিন্ত অন্তঃ 
কোটরে দ্রব্ষন মধু সংরক্ষিত আছে। ুতরাং ইহা প্রতীত হয়, হুখদুখে 
কেবল আবরণ, বন্ধল বা খোশা। আজি তোমার গৃহ উৎ্সবময়, আনন্দ-- 
হিল্লোল-কল্লোলকলরবে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু ছুদিনাত্তে উত্সব ভাঙ্িয়া গেলে 
সমস্ত গৃহখানি নিরানন্দের খে|র আধারে নিমজ্জিত হইবে। ইহা অহরহঃ 
আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । এন্ুখ সুখ নয়; কারণ, উহা ক্ষণস্থায়ী এবং 
উহার পুচ্ছে নিরানন্দ মাথিয্স! দিয়! যায়। হুতরাং এসব ছুঃখেরই বর্তব 
নির্মাতা। হে পথিক ! কোমলতল্পে না গুইলে তোমার নেত্রে নিদ্রা আমে 
নাই, কঠিন মৃত্তিকায় শয়ন নিতাত্তই একট। অস্বাভাবিক-মনে করিয়াছ ; মনে 
করিয়াছ মৃত্তিকায় কডু মানুষে শয়ন করিতে পারেন] । কিন্তু দেখ, অদ্য 
তুমি কন্থরাচ্ছ্ন তুমি মাত্র শয্যায় শয়ন করিতে পারিয়া! যেন কতই তৃথ্গি 
ও শান্তি লাভ করিয়া এবং কেমন নিদ্রারিভোর হইয়াছু।: অবস্থার সহিত 
সুখ ছুঃখ বর্দু'ধারণ.করে। চুঃখপ্রদ সেই, কঠিন ভুমি অন তোমার ,হুখশয্যা 
হইয়াছে এবং তোমাকে কতইনা স্থুধ দিতেছে। শারদীয়চন্্রমার কিরণ 
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: মুধাসম্পার্তে এতদিন কতই ন! তুমি স্সিপ্ধ শীতল ন্ুধানত্ধব করিয়াছ, কিন্তু 
হে বিব্‌হিন্‌ ! অগ্ত তোমার অঙ্গে সেই শরশলাহন হিমক্টি যেন বহিকণা 
বর্ষণ করিতেছে ; অতএব ভাবিয়া দেখ, তোমার মানসিক অবস্থাতেদ এক 
ঈত্সই হুধ ও ছুঃখের নিদান হইয়াছে; ন্ৃতরাৎ কোন কোন বন্তই কেখস 
হুখকর বা কেবল ছুঃখকর নয়, অথবা-কোন বন্তই স্বয়ং অনপেক্ষভাবে 
হুখছুঃখের হেতু নয়। মানমিক অবস্থা সহযোগে একই বস্ত বা ঘটনা 
তুখময় ধা দুঃখময় হয়। ম্থখছুথে মনের বৈকারিক ধর্্ম। সুধাবষাঁ চন্্র-- 
আনন্দকৰ--হিমকর,--তিনিও অগ্নি বর্ধণ--করেন। বৈষ্ণব হুলেখক পণ্ডিত 
যুক্ত মধুস্দন দাস অধিকারী মহাশয় লিখিত *ভ্রীরাধাবল্লভ লীলামৃত" 
হইতে উদ্ধত করা যাউক্‌ 

দুরালোক$ঃ স্বোকস্তবকনবক1 শোক লতিকা- 

বিকাশঃ কাসারো৷ পবন পবনোহপি ব্যথয়ৃতি। 

অপি ভ্রাম্যদ ভূঙ্গীয়ণিত রম্পীয়া ন মুকুল- 

্রন্থতি শ্চুতানাং সথি শিখরিণীয়ৎ সুখয়তি ॥ ( নীতগো বিদ্দমূ ) 

“সখি, কৃষ্ণ বিরহে আমার মন অন্য কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছেনা। 
দেখ, এই ঈধন্্ুরিত 'নবাশোকলতিকার প্রহর শোতা আমর নেত্রশূল 
হইয়াছে, এই সরোবরপার্থ উপবন হইতে প্রবাহিত মৃদুমদ্দ সমীরণ আমার 
বিষম সস্তাগঞ্জনক হইয়াছে এবং চুতপাদপের নুরম্য অগ্রভাগযুক্ত মুকুল রাজী, 
যাহা ভ্রাম্য মানা ভূঙ্গী সফল দ্বারা মনোহররূপে মুখরিত হইতেছে, তাহাও 
আমাকে নুখ প্রদান করিতেছে ন1। | 
চিন্মণি দীপ্ত প্রেমনন্দনেই এহেন কাও, দশা, বিষয়ের নিখিড়ারপ্যে 

যে কুহুমকণ্টকের লট পাটি থাক্কিবে, তংসম্বদ্ধে কা কথা! কুহুমেরচুমা, কণ্ট- 
কের ধেচা ওতপ্রোভ ভাবেই বায় জন্য প্রস্ত আছে। আলো! আলিয়া 
দাও, পিঠে পিঠে ছায়া সার্জিবে; সুখের মশাল জ্বলিলে, ছুঃখের ছায়া 
কায়া ধারণ করিবে। হুখের ছায়৷ দুখ । বন্তর অস্তিত্বে ছায়া জন্মায়। 
বন্তর খিলোগে বা আলোর অবাধ গতিতে ছায়ার উৎপত্তি সম্ভবেনা। হুখের 
আলো বিষযন্তপ্তে প্রতিহিত হুইয়। যে ছায়া জন্মায় তাহা দুখ। জড় 
কারা ছায়া ঘটে। ভড়ীয়-কারশূন্ত বসতর ছায়া থাকিতে গারেনা। এপন্ই 


৩২৪ ভক্তি । [ ৯ম রর্ঘ---১১-সংখ্যা। 





মরিয়া মানুষ ভুত হইলে, “ভুতের ছারা থাকেনা: এরপ কিছবদ্তী আছে। 
উহার তাৎপর্য জ্অতি নুন্বর  বটে। এখন সিদ্ধান্ত কর! ফাইতে পারে যে, 
যে সুখের ছায়! নাই, তাহাই যথার্থ হ্ুখ, এবং তাহাই জীবের উদ্দিষ্ট অভীষ্ট 
সম্পদ । নুখ বস্তটি নিত্য অখগ্ডালোক ) কিন্তু বিষয়ের নানত্বে সম্পতিত 
হইলে উহা বাষ্টি বা খণ্ড খণ্ড সুখের আকার ধারণ করে এবং ছাতরাযুক্ত 
হয় অর্থাৎ ছুঃখ দ্বারা সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত হয়। বিষয়ের ঘাটে ঘাটে, 
ঘটে ঘটে, আমরা যে সব সুখ ছিটান দেখিতে পাই, সে সব এক মূল হুখেরই 
রেখু সকল, কিন্তু আবিলতা! প্রাপ্ত । হায়রে এমন মেঘের জল, হিমস্ফটিকাচ্ছন্ন, 
ওই পুতিগন্ধি গর্ভে ওই কৃমি-কিল্বিল্‌ পুরীয কুপে, ওই বোচিবেশু পদ্থিল 
পুকুরে, অই কলম্বী-হিনিধাাবিল্বিলে, ওই মলনালখালে, আবার এই জাহ্নবী 
প্রসন্ন'পুত সলিলে। . কিবা কুপসলিল, কিবা সবিত সলিল, সকল সন্বন্ধেই 
অনধিক ফিপ্টারের প্রয়োজন। কতকগুলি এককালে অস্প্সট স্বণ্য এসব একদা 
মেঘবারি ছিল। তা এখন মূলছুষ্ট, আর অমল নয় । বিষয়ের নানা পাত্রে 
মেঘ বারি দুখ ছৃঃখছুষ্ট হইয়াছে । গড়, খাত, কু!) ডাঙ্গা, বিল, ফিল সব 
আত্মসন্বদ্ধি। ফলত; এক গন্গা মন্বসন্বদ্ধিণী। ইহা কি নানা? নানা, 
এক! মেধরারি হখ আত্মন্খরূপে হুঃখাবহ পরনুখ পরের স্থখ বা কুষণ 
নৃখরূপে নির্মল, অনাহিস, (নর্ত্িকার। কৃষ্খনুখ ত২্ণর্যে যে সুখ ষেই কেবল 
সুখ্‌, 'আত্মনুখতাষ্পধ্যে সুখ ছুঃখময় হইয়া সংসার ছাইয়াছে, সর্বনাশ 
ঘঘটাইঘ়্াছে। তত্বজ্ঞ পুরুষেরা সংসারকে “ুঃখ” অভিধা দেন। 

বিষয়ের বিযিযোগে, মেখবারির অস্থানে পতনবৎ, সুখ বিষাক্ত হইয়া যায়। 
কিন্তু সেই বিষয় হুখসম্ভোগ মধ্যে কৃষ্ণ তুখানুধ্যানরূপ অমৃত প্রবাহ যদি 
বহান যার, কি ছিট! প্রক্ষেপ করা যাঁয়, তবে সর্ধশেধক গঙ্গোদক. ছিটার 
ফল বণ্তিতে পারে। নিত্য অধণ্ড হুখ কৃষ্ণ নুখগঞ্গাবূপে জীব মগ্ডলে প্রকট 
হইয়াছেন ।- উহার প্রক্ষেপে সংসারের হুখ ছুঃখ . গুলিকে পবিত্র ও হুখময়, 
করিয়া! লইতে হইবে। . ৫ 
উর্থরঃ প্রমঃ কফ? সন্িদানন্দ রি । | 

ইন পুর্ণ সুখবন্ত। বিরহই পূর্ণভাব। ভাৰ ও সুখ সতত জড়িত বিদ্বামান 
আছেন। ঘটল! ও রস্থা নিচয় .জীবনপথে. জীবে হুখে লোভ, ও বিরহে 


জাধাট,১৩১৮।] ভক্তি । তহ৫ 


ক্ষোর্ত জন্মাইয়া ফিরিতেছ্ছে এবং জীবকে নিয়ত পুর্ণত্ব পানে ঠেজিতেছে । 
মায়িক জগতের জ্ঞানমঞ্চে ীড়াইয্ ঢুরবীন্ষণ ফৌঁগে দেখিগাছিলাম যে ছায়াহীন 
হুখই যথার্থ সুখ, কিন্তু এখন মায়াপারে তটস্থ হইয়া ্বপ্র বা কল্পনা হউক) 
অনাবৃত চোখেই দেখি যে সখের ছায়াটা নিত্য। উহার নাম বিরহ। উনি 
সুখের অর্দাঙ্গ। চিছুদ্যানের সরমীর কমলেও কণ্টক আছে। মনে করিয়া” 
ছিলাম এদেশে বুঝি পদ্ধে ক'টা হয়না, না--সর্ধত্রই কমলে .কণ্টক লাগা 
আছে। ছুঃখ বাদ দিলে সুখের যে কোনই অস্তিত্ত নাই; ইহা প্রবসত্য । 
ধাম শিরোমণি ব্রজে শ্রীরাধারাণীর এত কণাদাকশাটি কেন, তাহা ভাবিয়া! 
দেখুন। ওই যে বিরহ কষ্ণ সুখের বিশিষ্টাঙ্গ ইহা কৃষ্ণ স্থখ সরোজের উদৃগত, 
কণ্টক। তুমি মনে করিতেছ এই পর্বতটা না থাকিলে হুন্দর্' হাওয়া খেলিত। 
নাহে, তা নয়, ওই পর্রতটিকে বর্তমান সমীরপতির ও সমীর সৌগন্ধের হেতু 
জানিও। কৃষ্ণ সুখ বড় দুঃখের ধন! শ্্রীরাধার স্থুখটা যেমন সাগর, প্রণালী 
দ্বারা যুক্ত। দুখ সাগর শুকিয়ে বা সেচিযে ফেল, সুখ সাগরের ধারি চুয়ায়্ে 
দুঃখ সাগরে প্রবেশ করিবে এবং শুকাইতে থাকিবে। 

ভাইরে সুখ ফণীর মাথার মণি! দুঃখ দংশনে জর্জরিত হও তবে সখ 
মিলিবে! জুথকে দুখ, ছুখ্ঠকে ছুতখ মনে না করা হুখ ; সে হেন চিত্ত হখ ধারণের 
উপনুক্ত আধার । জব্কাবস্থায় গগটল থাকিয়া সন্তোষ বজায় রাখা সহজ নয়; 
হুখ সুলভ নর়।- সংসার ঘোর তুফান তরঙ্গ স্কুল, কূল পাওয়া সহজ নয় । 
হুখ দুঃখ একসমুদ্রেরই তরঙ্গ ভেদ । কিন্তু তরী যদি ন| ডুবে, কত রঙ্গ; কত 
নর্তভন ভঙ্গ! তা কিকেহ্‌ ভুঙ্জিতে সাধ করে? করে। জলের মীন শীতে 
কষ্ট পায় ভাবিয়া দয় প্রকাশ কর! যাউক্‌, তুলিয়া তার শরীরে অগ্বি সেক 
দেওয়া যাউক্‌। তখন মীনের দশা বলিহাবি ! ছুঃখের ক্রোড়ে থাকিয়া, নিশি 
দিন ছুঃখদাহে দগ্ধ হইয়াও যিনি তাহাতে মিটি অনুভব করেন, ছুঃখতে 
মজিয়া ছাড়িতে চাহেননা,, যেন. কোন্‌ ক্ষীরোদ সমুদ্রেই বাঁপ দিয়াছেন, এ. 
হেন মনুষ্য সুখের লাগ পাইয়াছেন, তিনি সখতাগী হইয়াছেন। ছুঃখ 
নুখেরই কোনও অবস্থা বিশেষ মাত্র ॥ তুমি অমুকুকে দুঃখ হইতে, তুলিয়! 
আনিতে চাও তাহাকে মারিয়া ফেলিবে!. তুমি যাহা দুঃখ, মনে. কর, সকলের 
ব! জ্গরের পক্ষে ফেটি, দুঃখ. না হইতে পারে।. গ্লাস খাইয়া তৃপ্ত, 
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ভুমি তাহাকে লুচিমণা দিতে চাও? দুঃখের অনলে ধিনি আগিঙ্গম করিতে 
পারিয়াছেন, তিনি ছুথের শীতলতোগ আস্বাদন করিতেছেন ॥ অনলও 
মাত্রাভেফে শৈত্য ধারণ কয়ে।' | 
এই যে আভতপবাজীর খটা, কেল্লার আগুন লেগেছে! খধুপ তুম্বত়ীর 
কিবা জলন্ত পুর্পশোভ1! কেউ কি দিধসে দেখেছেন? না, নিশার আ্বাধারেই 
উহার সৌন্দরধ্য খুলে। দুঃখের আধারে জুখের বিচিত্র রোন্নাই হয়। তুমি 
দুখ বলিয়া যাহা! অনুভব কর এবং প্রসাদ সম্ভোগ কর, ভাবিয়া দেখ, উহা 
দুঃখের বিরতিজন্য এবং তুলনায় মধুরাবস্থা মাত্র। কালোর পাশে যেমন 
সাদার শোভা ] কেবল সাঁদা একাত্যস্ত পুরাতিন হয, মিষ্টি হারা হয়। পরিশ্রম 
ন! ঘটিলে বিশ্রার্ম সুখ হয়না, এমন কি “বিশ্রাম” কথাটারও অস্তিত্ থাকেনা। 
চিরবিশ্রাম এক বিষময় সামগ্রী (অবস্থা)। দীর্ঘ বিশ্রাম শ্রমের জন্য উতল! হয়, 
আকুল হয়; তুতরাং শ্রম যেষন নিত্য; ছুঃখও নিত্য দুঃখের বিশ্রামবস্থায় 
দুঃখকোটরণিস্থত মধু পান করি এবৎ তীহাকেই সুখ বলিয়া অভিহিত করি, 
গাভী মাঠে চরিয়া খাস খায়, বিআমকালে ঘামের পরিপাক পরিণাম হুগ্ধী দান 
করে। তদ্রপ বিশ্রাম পরিএমের প্রদত্ত পীযুষরস স্বখ ছুঃখের রস। 
সুখ ছুংখ দু্টী কথার ঘটা কেধল মায়িক জগতে। নুখভোগ, ছুংখভোগ 
এই ছুইটি আপেক্ষিক ভাব ও অবস্থা আধ্যত্মিক জগতে স্থান পায়না। তথায় 
ইহাদের কোন চর্চাও নাই। অবিশুদ্ধ মানবচরিত্রেই এই তরঙ্গপর্ধযায় পতি 
লক্ষিতহ়। জলপ্লাবনে গড়, খাল, জমি ভূমি, সব জলাশয় হইয়া এক হয়; 
সেই অখণ্ড জলাশয়ে ফোন রেখ বা দাগ দৃষ্ট হয়না। তদ্রুপ অনুরাগের 
বন্ত! প্রবাহিত হইলে, সকল হুখ দুঃখ, শুভাশুভ, ভালমন্দ, এক অভিনব ভাবা- 
তত বারি দ্বারা আবরিত হয়। তখন নুখ , দুঃখ সাদাকালোর কোন চিত বিদ্ত- 
মান থাকেনা, সমস্তই অচুরাগের পাটলরঙ্গে অনুরাঞ্ধিত হয়। অুনুরাগে আবম 
সুখ ডিষেনা। আত্মদূখের ধরেই হুধচুঃখের তেদ বসতি করে। অন্ুরাগের 
্রাণসব্বন্থ ক্ণম্‌খ । ইহা সন্তাপক হূর্ধালোক নয়, চিন্তামণির শীতল জ্যোতিঃ। 
তোমার আমার সুখ কেবলত্রান্তির খেলা। হুখময় কৃষের-হুখই হুখ, 
এবহ কৃষ। সুখেই দুখ । জীবের যষি ছুখ বলিয়া কোনও ল্য বন্য থাকে, 
উহা কৃষ্ণনুখ. বিনা তধিতর কিছু লয়। আমি থে মনিবের চাকর, ওশহার . 
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টি সদরতর প রিট 
প্রীতি জন্মাইতে পারিলে চিত্তে বড়ই আনন্দোদ্রেক হয়) এইটি আমাদের 
সুখ। মনিষের মনিব, সকক্গেক়্ মনিব ভ্রীভগবান। মুখ কি?"-চিত্তের 
আনন্দ। কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণগ্রীতি অর্থাৎ নিঃনবার্থ কর্ম ব্যতীত চিত্তের আনন্দ 
"অপর কোন উপায়ে উপজাত হয় না। আনন্দ সঞ্চার হইলেও আমাদের 
ভাবিয়া দেখা উচিত যে ভানুর বক্ষেও 'কালদাগ আছে (আধুনিক বিজ্ঞান 
বলেন) চন্দ্রেরও কলঙ্ক আছে। নির্মলাকাশে ও ধৃআজবস্থিত। কিন্তু কৃষ্ণ 
সেবানন্দ অনাবিল অকলঙ্ক শুদ্ধ শাশ্বত। জীবনের কর্তব্যগুলি কৃষ্ণ শ্রীত্যর্থে 
সম্পাদন করিতেছি এই অন্াভিলাষ শুন্বা ধারণ! ও স্মৃতি দ্বারা কৃষ্ণে সতত 
গন থাকে এবং তাহার সাঙ্ষাদ্ছিদ্যমানতা অনুভূত হয়। শ্বরূপ-সাক্ষাংকার 
সর্বন্থামৃতের উৎস ৰটে। কারণ দ্বরূপ বন্তটি আনন্দ? উহার স্ফুক্তিতে 
আনন্দ ক্ষরিত হয়। 
স্বন্বরূপাথণ্ডে ব্রদ্ধাণি সাক্ষাৎকারে সতি 
অজ্ানতৎ কাধ্য সঞ্চিত কর্্মসংশয় বিপর্ধযয়াদীনপি 
বাধিতত্বাদখিল কন্মরহিতো ব্রহ্মীনিষ্টঃ ! 
তিদ্যতে হদিয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যস্তে সর্বসংশয়া | 
্ষীয়নতে চাস্য কর্ধাণি তমষিন দৃষ্টে গরাবরে 
| ইত্যাদি শ্রুতেঃ। 
"্দীগো নিবাতস্থো নেন্গতে”_দীপ নিবাতস্থলে নিশ্চল হয়, সেইরপ ঈশ্বর, 
প্রনিধান দ্বারাও অন্তঃকরণ নিশ্চল হয়। অজ্ঞান ও তজ্ঞনিত কর্মুসংশয়বিপত.. 
যাদি নিবসিত হয়। ব্রচ্ধনিষ্ঠ জীব অখিল বন্ধন হইবে যুক্তিলাভ করে কারণ 
তাহার কণ্মুফলাফলের প্রতি ঢৃক্পাত নাই, ম্ৃতরাৎ চিত্ত সত উন্মুক্ত 
থাকে এবং কর্মজন্য হুখছুঃখ তাহার চিত্তকে অভিভূত করিতে পারেনা ।; 
তাহার অখিল কর্মপ্রধাহ বন্ধ হই যায় । এইভাবে সে. ডর হা ৃ 
আনন্দের অধিকারী হ্য়। | 
পর 
জ্ীকালী হর বন । 
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মানব ডন ছখময় ও সথর্পর কেন ? 


যখন দেখি অরণাজাতি শুভ্র ও হিলুলাদি বরণের পুষ্প সমূহ কেই বা 

বিকলিত, কেহ ৰা পূর্মবিকপিত হইয়। নিঙ্গ নিজ সৌরভ দানে হাত ও ও 
হুশোভিত করিয়! নির্জন ও শান্তিময় অরণ্যকে অধিকতর নির্জন ও শাস্তি- 
প্রদ করিয়া তুলিতেছে, ঘখন দেখি কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি বন- 
বিহ্গম কুল আনন্দে আত্মহারা হইয়া এক শাখা হইতে অপর শাখে উড়িয়া 
বসিতেছে এবং স্ব"স্ব কুজনে অরণ্য সমূহ কুজিত কর্সিতেছে, যখন দেখি শিখী, 
শিখীনী সহ বিবিধ কারুকার্য খচিত তদীয় পুচ্ছ উন্মুক্ত করিয়া আনন্দে নৃত্য 
করিতে করিতে জীব সমূহের নয়ন ও হৃদয় যুগপৎ হরণ করিতেছে, যখন 
দেখি ভাগিরখী উত্তম গিরিবর শৃঙ্গ হইতে অধতরণ করিয়া শারদীয় পুধিমার 
নৈশকালীন পূর্ণচন্রমার শুভ্র ও বিমল কিরণ প্রীয় বক্ষোপরি ধারণ করিয়া 
স্গজন অবণ মধুর তুলুধ্বনি নিঃদরণ করিয়া আনন্দে সাগরাভিমুখে ধীরে ধীরে 
প্রবাহিত হইতেছে, 'তখন স্বতঃ মনে উদয় হয়, ঈগরের স্থষ্ট সকলেই যখন 
নত্য আনন্দময়, শান্তিময় ও নুহামিত, তখন কেবল মানব জীবন কেন চির 
ঃখময়, কেবল মানব কেন দুঃখে ও অশান্তিতে জীবনের অধিকাংশ সমকন 
ূরধিষহ যাতনা বহন করে? আবার যখন দেখি চন্দন তরু হইতে একটা 
গাথা কর্তন করিলে তরুবর কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ অথবা অপ্রসন্ন না হইয়া অল্লান 
[দনে অকাতরে উক্ত কর্তন কারীকে ম্বীর সৌগন্বদানে আনোদিত ও প্রুলপ 
রিয়া তাহার, তুষ্ট সাধনের নিমিত্ত বহু প্রয়াস পায়, যখন দেখি রসাল-ফল- 
ঃর নত-তন্গশিরে লোষ্র নিক্ষেপ করিলে তরুবর তশ্প্রতি উরবাদি শীয় 
ন্তঃকরণ হইতে অপন্থত করিয়া লোষ্র নিক্ষেপকারীর রসনা তৃপ্তির নিমিত্ত 
[ক্ষণ স্থপ্ক ও হুরসাগ ফল অকাতরে প্রদান করে, যখন দেখি উচ্চ ও 
(শান তরুরাজ পরল বাত্যাভিন্ূত ও কুজ ঝাটকা পীড়িত এবং গ্রীস্মকালীন প্রধর 
লীরকর তপ্ত হইয়াও অসহায় ও পথশ্রান্ত পথিকদিগের আশ্রয় ও বিশ্রাম 
ধানে বিমুখ নহে, তখন মনে হয়,-বুদ্ধি-বিবেকরহিত, সদমং বিবেচনা শুন্ত” 
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জড়পনার্থমনুহ যখন অপরের নিমিত্ত স্রীর ক্লেণ উপেক্ষা করিয়া তাহাদিশের 
সস্তোষার্থ সাধ্যমত প্রয়াস পা, এমনকি পরম শত্রুর উপদ্রঝদি নীরবে ও. 
অক্ষুব্ধ হৃদয়ে বহন করে, তখন মানব মেধাবী, ধীশক্তি সম্পন্ন হুশিক্ষিত 
ও শুঁসভ্য হইয়াও নার্থান্ধ কৃইয় সমস্ত জগ বিশ্বৃত হত্ব কেন? পরের চিন্তা! 
ভ্রমেও ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহাদের অপ্তঃকরণে উদয় হয় না কেন? এবং পরের 
হিতার্থে আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলার্থে যংবিঞ্চিৎ স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে কুষ্ঠিত 
হয় কেন? এই কৃছেলিকা ভেদ করিতে উদ্যত হইয়া কোন কোন ধীশক্তি 
সম্পন্ন দেবোপম মহাপুরুষের মস্তিষ্ক বিকুত হইয়া! গিয়াছে, কেহ কেহ বা 
ত্বল্প পরিমানে কৃতকার্য হইয়া স্বয়ং আপন!কে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান উহা 
আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন । 

প্রথমতঃ__মানবজীবন ছুঃখমঘ্ব কেন? ঈর্খর জগতের স্থপ্টিকর্তা, তিনি 
নিরপেক্ষভাবে সমউপাদ্দানে যাবতীয় বন্ত ও জীব জন্ত স্থজন করিয়াছেন ; তিনি 
দয়াময় সুতরাং কোনও জীব জস্তকে দুঃখী করিয়া স্বজন করেন নাই। তিনি 
সকলকেই কুপাদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন এব কিসে ভীহার সৃষ্ট জীষ সমূহ 
সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হয়, কি উপায়ে তাহাদের জীবন শীস্তি- 
বধ হয় তশুপ্রতি সবিশেষ্‌ দৃষ্টি রাখেন। শ্রী দেখ কপোত কপোতী কুলায় 
পশিয়া শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে, এ দেখ মধুকরচয় কঠোর পরিশ্রম করিয়া 
দিবসান্তে মধুচক্রে সুখে নিদ্রা যাইতেছে, এ দেখ কুরঙ্গ, কুরঙ্গী সনে. মিলিত হইয়া 
শাস্তিপুর্ণ হৃদয়ে নিশা যাপন করিতেছে, প্র্কৃতির দৃষ্ঠ শান্তিপূর্ণ, জগতের থে 
দিকষে দৃষ্টি যায় দেখ সকলই শাস্তিময়। হায়! কেবল মানব জাতি ছুগ্ধফেননিভ 
শয্যোপরি শয়ন করিয়ীও বহুবিধ ছুশ্চিস্তাপুর্ণ হৃদয়ে, অনিদ্রায় অনেক প্রকার 
যাতনা ভোগ করিতেছে এবং কেহ কেহ নিদ্রামগ্র রহিয়াছে সত্য সম্ভবতঃ 
ভীষণ যন্ত্রনা প্র স্বপ্ন মধ্যে মধ্যে তাহাদের হুখশিদ্রার অন্তরায় হইয়া 
উঠিতেছে। ইহার কারণ কি? "মানব আজীধন দুঃখ, শোক ও. অশাস্তিতে 
দিনাতিপাত করুক, ইহাই কি লীলাময় পরমেশবরের ইচ্ছ।? যিনি জগতের 
অপরাপর যাবতীয় চেতন ও অচেতন. বসন্ত শান্তিময় ও হুখময় করিয়া সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তিনি কি কেবল নরজীবনই ক্রেশপ্রদ উপাদানে গঠন করিয়াছেন ? 
কধনই'ন্ুহে। মানব যাহাতে শান্তিময় জীবন লাভে সমর্থ হয়, দুঃখ ও শোক- 

৪২ 
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প্রদ্ কর্খ্ব হইতে ধিরত হয় তন্নিযিত্ত তিনি তাহাদিগকে সদসং বিবেক শক্তি, : 
বুদ্ধি, জ্ঞান প্রস্ৃতি বহুবিধ গুণালগ্কারে অলস্থত করিয়া এই মর্ত্যড়মে প্রেরণ 
করিয়াছেন। তৰে মানব আঙীষম দুঃখ ভোগ করে কেম? ইহার কারণ 
কোনও ইংয়াজ উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
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অর্থাৎ মানবের নিষ্ঠরতা৷ মানবের প্রতি, 

সহস্র মানবে করে ছুঃখ-বিজড়িত। 

মানব স্বয়ং স্বীয় ছঃখ আনয়ন করে। বগ্ঠপি সৌভাগ্য ৰশত; কোন ব্যক্তি 
তাহার পরিজন মধ্যে পুর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গতি সম্পন্ন হয় তাহা হইলে তাহার আত্বিয়- 
গণের আহার নিদ্রা এককালে দূরীভূত হইয়া যায়। তখন ছিংস। ও পরশ্রীকাতরত। 
আসিয়া তাঙাদের শান্তিময় জীবনক্ষেত্রে অশান্তির বীজ বপন করিয়া! দেয়। কোনও 
গৃহস্থ পরিজন ঘর্গ সহিত্ত একত্রে হুখে জীবনাতিপাত করিতেছিল, হয়ত কাল ' 
ক্রমে পর্রস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ জনিত এমন একটী কলহের সুত্রপাত 
হইল ঘে, আজীবল তাহার! পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন পধ্যস্ত করিল না, 
প্রত্যেকেই তত্জাত অশাস্তি জীবনের প্রধান ও নিত্য অহচরী করিয়া দুঃখে 
কালকেপন করিতে লাগিল। এইকূপ বছবিধ কারণে মানব স্বয্বং ছুঃখ উৎপন্ন 
করিয়া থাকে এবং তঙ্নলিমিস্ত তাহাদিগের জীবন চিরহ্:খময় হয়। মানব যদ্ভপি 
আপনচুঃখ আপনি স্থপ্টি না করিত তাহা হইলে তাহাদিগের জীবন চির 
শাস্তিমন্ন হইত। হে মানব! ব্পি বথার্থই দুখ ও শান্তিঅভিলাষী হও তাহ! 
হইলে সতর্ক থাকিও যেন পরস্ী কাতরনতা, পরনিন্দা প্রভৃতি কুচিস্তা তোমার 
হর ক্ষণতরেও স্পর্শ না করে; অপরের খন, জন, সৌভাগ্যের প্রতি 
মূ করি়া অবথ! অশান্তি ভাটি করিও না, নিজ অবস্থা :অতি মন্দ হইলেও 
তাহাতে সন্তপ্ট থাকিতে যচে্ হইও। কাহারও চরিত্রে পোষ গুণ অহলোকন 
করিলে খরৎ তাহার সুণের প্রশংসা করিও, কঘাপি তাহার ফোষের বিষয় 
সিসি নতি না। কারণ শাস্ত্রে আছে, | 
_. গৃহ্ছাতি সাধুরপরস্ত গুণৎ ন দোধামূ, 
 দোধাধিতে। গুণি-গুণান্‌ পরিহার ফোষম্‌। 
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'বাল্স্তনাৎ পিবতি ছুষ্ধমস্থগ, বিহায়। 
তাজ্যাপয়োরুধিরষেব পিবেং জলৌকা। 

. অর্থাৎ যহাপুরুষগণ অপরের দোষগুণ মধ্যে তাহার কেবল গুণের ব্যাথা 
করেন, তাহার দোষের প্রতি দৃক্পাত করেন না; কিন্তু অদাধু ব্যক্তিগণ 
অপরের দোষগুণ মধ্য হইতে কেবল দোষই দেখিয়া থাকে, তাহার গুণের 
গ্রতি একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। শিশু তাহার মাতৃস্বন হইতে রুধির 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল ছুগ্ধই পান করে; কিন্তু জলৌকা (জেৌণাক) সেই স্তন 
হুইতে দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল রুধির পান করিয়! থাকে । 

পরের মন্দ চে, পরের কুৎসা, পরের প্রতি কঠোর দগুবিধান করিও না। 
সর্বদা শ্বীয় কর্তব্য পালনে রত থাকিও। দেখবে তোমার, হৃদয় কি এক 
অপূর্বর শাস্তিরসে মগ্ন হইয়া যাইবে, কি এক ্বগাঁ় ভাবে বিতোর হইয়া 
শাস্তিদেবীকে তোমার নিত্য সহচরী বলিয়া বোধ হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ-_মানব অতিশয় স্বার্থপর কেন? কারণ পরিদৃণ্ট মান জীর- 
লোকে ভূমিষ্ট হইবার পরমুহূর্তেই আমাদের আত্মপর জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে। এই আত্মপর জ্ঞান শিশুদিগের হৃদছে এক্সপ হুক্কমাতম ও প্রচ্ছন্নরপে 
অবস্থান করে যে, ইহার প্রভাব সর্ব প্রথমে অম্যক উপলব্ধি হয় না, কিন্ত 
প্রতি পল, প্রতি দিবস, প্রতি মাসে পর্যায় ক্রেমে ইহার কলেবর অপেক্ষাকৃত 
স্বলতর ও পরিবদ্ধিত হইয়া শিশুর পুতাত্তঃকরণে অলক্ষিতভাবে স্বীয় আধিপত্য 
বিস্তারে কৃতসম্ল্প হয়। যখন কোন শি সপ্তম বা অষ্টম মাসে উত্তীর্ণ হয়, 
বখন এই ভূমগুলস্থ মায়াবিনী যাবতীয় কুহেলিকা তাহার পবিত্র স্তরাকাশ 
সমাচ্ছন্ন করিতে সচেষ্ট নহে, যখন তাহার ওষটঘয়াছ্যন্তর হইতে ন্ট শ্রৰ্ণ 
মধুর নিশ্বদ তিন আর কিছুই বিনিহ্ৃত হয় না। তৎকালীন তাহার  অস্তরে ও 
্রবৃমিত বহি, সন্শ আত্মপর জ্ঞান ঈশংরূপে পরিদৃষ্ট হয়৷ যখন কোন শিশু 
জননী অস্কে শান্িত হইয়! তাহার একটা স্তনপানে প্রত থাকে, দ্িতীরুটী 
. অপর কর্ডৃক অধিকৃত হয় এই আশস্কায় তধন সে অপর হ্যনটী স্বীয় কনীয় 
করলে আচ্ছাদন করে; এতদবন্থায় ঘগ্তপি তাহার এবিধ সন্ববের কোন 
অংশীর আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে পুর্ব্বকথিত শিক্ষ্টীর ঈর্ধাদ্িত তীব্র রোষন 
ধ্রন্ততাহা নবোদিত আত্মপর জঞাঙ্াহ্,র মানব প্রত্যক্ষে সংস্থাপন পূর্বক 


৩০২ ভক্তি । [৯ম বর্ষ-১১শ সংখ্যা। 


শিশুকাল হইতেই ইহার প্রতীকার বিধানের আবগ্যকীয়ত। ম্মরণ করাইয়া দেয়। 
ক্রমে যখন তাহার বাক্য. ন্ফরিত হয়, তধন “এই ভ্রব্যটা আমার, ওটী 
অপরের, আমার ভব্য অপরে কেন লইল ?”  এবম্প্রকারে সময়ে সময়ে কলহ 
বন্বে প্রবৃত্ত হয়। এই আস্মপন্ন জ্ঞান কি মানবের ভাবী আত্মোন্নতি পথ 
: ছুর্গম করে লন]? ইহা! কি মানবের উন্নতি সোপানের পথরোধ পূর্বক আশা- 
নুরূপ অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হুইতে মানবকে আবর্জনাময় অধোতম তিমিরাচ্ছন্ন শৈল 
কন্দরে নিক্ষিপ্ত করে না? প্রতি পদবিক্ষেপে মানব কি ইহা কর্তৃক নিয়ত প্রতি- 
হত হইয়া এক সময্বে স্বকীয় জুগুপ্দিত ক্রিয়াকলাপের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন 
পূর্বক অনুতাপানলে অহরহ দগ্ধীভূত হয় না? শৈশব হইতেই: এই কুফল 
প্রহথ আত্মপর কানের প্রতীকার বিধানাভাবে বয়োঃবৃদ্ধির সহিত ইহা বদ্ধিত 
হইয়া ভবিষ্যতে অন্তঃকরণের নীচতা উৎপাদন পূর্বক বড়ই বিষময় ফল 
প্রমব করিয়া থাকে। অত্তএব শিশুকাল হইতেই ইহার বীন্জ উশ্মুলিত করিতে 
যত্রঝন হওয়া সর্ষোতোভাবে বিধেয় । 

শৈশব ও পৌগণ্ড অতিক্রমনানস্তর মানব যখন কা, ক্রোধাদি তীতিপ্রদ 
অন্তঃশক্র ব্যালন সমাকপর্ণ দৃস্তর সংসার পারাবারে অবতরণ করে, তখন তাহার 
আত্মপর জ্ঞান এক্সপ বিষময্ব ফলপ্রদ হয় যে, তংনিরাকরণার্থ মানব, একান্ত 
ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তদীয় জীবনাধিপণেও তংকবল হইতে স্বীয় মুক্তি :লাত, 
করিতে অগমর্থ হয় এবং ততৎজাত দুবিষহ যাতন। ও দুরগনেয় কলঙ্ক ₹ নীরবে 
বহন করিতে থাকে । 

স্বার্থ নিবন্ধন মানব বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, অভ্তরঙ্গ রা পরিত্যক্ত হয়। 
রর হেতু ,বনিতাদিগের জীবন সর্বস্ব ও একমাত্র পরমারাধ্য স্বামী প্রতি 
ভক্তি ও. প্রগয়ের শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় এবং শৈশবাবস্থায় নধনপ্রান্তে অশ্রু 
বিনুদর্শলে: খিলি শ্বীয় অশ্রুমংবরণে অসমর্থ হইতেন, প্রতুত্তরের বিলম্বে 
দ্েহালিঙ্গন দানে: তদীয় কপোল দেশ অসকৃৎ চুম্বনেও যীহার তৃষুণ তৃপ্তি লাভ 
করিত-না, ছুদয়ের মালিন্য জনিত ক্ষীণ প্রতিবিশ্ব নয়ন প্রান্তে প্রকটিত হইলে 
তৎদুরীকল্পার্থে অহর্লিশি- ধিমি সচেষ্ট থাকিতেন,হায়! স্বার্থপরতার এমনই 
মোহিনী শক্তি যে সময়েক্হা জীবনাধিক পুল ও ততপ্রতি এবিধ পরমারাধ্যা 
জননীর গায় পুক্রবাংসল্য মধ্যে কটুর আধিপত্য বিস্তর পূর্বক ছুইটা শ্বতারজ 


আধাঢ। ১৩১৮] ভক্তি! ৩৩৩ 





প্রযত সম্বন্ধেকে দ্বঃতই এক হইতে অপরকে পৃথক করিয়া দেশ, এরপ চূষ্টান্ত 
অধুন! বিরল নহে। ৬ পু | 

সচরাচর দৃষ্ট- হয় যে, স্বার্থ ভিন্ন কোন ব্যক্তি কাহারও সহিত সব্ন্ধ স্থাপন 
করেনা, যে জন যাহার সহিত আত্মীকবতা স্থাপনে কৃতযত্ব হয়, সেই ব্যক্তি 
তত্সদনে 'শ্বানুকুল্য বা স্বীষ্ষ নুখশ্বচ্ছন্দতার প্রত্যাশ! করে। আত্মপরতা 
পথপ্রদর্শকরপে স্বার্থান্ধ মানবকে নিষ্বত দ্বণ্য পথে চালিত করিয়া কিরূপে 
নগণ্য পণ্ড স্বতাব সহিত মানবস্বতাবের তুল্য সম্বন্ধ করিয়া দেয় তাহা মুহূর্ত 
নিমিত্ত স্মৃতিপটে উদ্দিত হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, ছুঃখ ও শোকে অভিভূত 
ও জর্জরিত হইতে হয় এবং দ্বণাী ও লজ্জা বশতঃ সর্বসমক্ষে শতধিকারে 
বীয় স্বার্থপরতা জনিত ছুক্ষম্মের ও আপনার আত্মস্জানি পূর্বক হৃদয়ের নীচতার 
গুরুত্বের কিয়ৎপরিমান লাঘবেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। পণ্ড, পক্ষীগণও ত 
আপন আপন স্বার্থান্বেষণে সতত তৎপর, তাহারাও ত ্ব স্ব স্ত্রীপুক্রাদির হখ 
্বচ্ছন্বত! ব্যতীত অন্য কিছুই আকাজ্ষণ করে না, তাহাদের আজীবন আহার, 
বিহারে অতিবাহিত' হয়, সুতরাৎ ইহারা স্বার্থপর মানবাপেক্ষা কোনও অংশে 
অপকুষ্ট বা অবজ্ঞেয় নহে,; যগ্ঠপি তুমি আত্মপরতাকে স্বীয় হৃদয়াত্যত্তরে 
প্রশ্রয় প্রদান পূর্বক অহনিশি আপন স্্ার্থানুশীলনে তৎপর হও, দরিদ্র 
নিবন্ধন অপরের ক্লেশোপনোদনার্থে, জগতের কষ্টে স্বয়ং কষ্ট অনুভব করিয়া 
তত দুরীকরণার্থ ভ্রমেও তোমার চিত্তার উদ্বয় ন হয়, কি প্রকারে 
জগতের উপকার হর,কি করিলে জগতের অপরিমিত দুঃখরাশি অপগত হয; 
কি উপায়ে জগৎ অন্ন ও পরিধানাভাব নিবন্ধন ছুঃসহনীয় দারিদ্র হইতে মুক্তি 
লাতে সক্ষম হয়, এইরূপ মহদনুশীলন যগ্ঠপি তোমার হুদয়ের মর্ঘস্থল স্পর্শ 
না করে, .অপরের শ্রতি তোমার সহানুভূতি যদ্ঠপি পরিলক্ষিত না হয়, তাহা 
হইলে যেরূপ অরণ্যজাত মনমুদ্ধকর-:ও নয়ন বগ্ীন প্রন অরণ্যে সৌরত 
বিতরণ পূর্বক অরণ্যেই নীরবে ও অঙল্ক্ষিততাষে লীন হইয়া যায়, তদ্রপ বিচক্ষণ 
প্রজ্ঞ, মতিমান ও সুবিবেচক হইয়া এই বিশাল সংসারে মানব জন্ম গ্রহণ 
পূর্বক আজীবন দ্বীয় হুখসচ্ছন্দতাঁয় কাঁলক্ষেপ করিয়া যখন জগৎ হইতে 
অপগমুন করিবে তখন 'তোমার সহিত -তোমার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইবে, 
তোমাক নাম ক্ষণিকের নিমিত্ত কাহারও স্মৃতিপটে উদিত হইবে না। তোমার 


৩৩৪, ভক্তি । . [১৯মবর্ধ_-১১শ সংখ্যা। 





চিনির টিসি টিসি রিভিও রি িরিরিহিনারি 
নাম জগতে চিরকাল অপরিছিত রৃহিয়া যাইবে। এতদপেক্ষা মানবের ছুঃখের 
ব্ষির আর কি হইতে পারে? পরিতাপের বিষয় মানব ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও 
এই আত্মপরজ্ঞানের অপনোদনার্থ কিছুমাত্র যত্বশীল অথবা বন্ধপরিকর হয় না। 
এবৎ অনেকে স্বীয় ছুদয়ে এই আত্মপরতাকে পোষণ পূর্বাক সময়ে সময়ে 
আপনাকে সাতিশয় গৌরবািত ও বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া স্বীয় বর্বরতার 
পরিচয় প্রদান করে। হায়! এবন্বিধ মানব স্বার্থপরতার বিষযয্ব পরিণায সম্যক 
অবগত নহে, ইহ] কিরূপ ক্রেশ ও যাতনা প্র তাহা তাহার! বিশেষবূপ 
উপলদ্ধি করিতে সক্ষম নহে । স্থার্থপর ব্যক্তির হৃদয় কদাপি উন্নত ও প্রশস্ত 
হয় না। যদ্মুপি মনুষ্যত্ব ও মহত্ব লাতে অভিলাধী হও, মংসারে পত্বী, পুক্রঃ 
কন্তা পরিবৃত 'হইন্া আদর্শ সংসারী হওয়াই তোমার মৃখ্য লক্ষ্য হয়, 
যদ্যপি নিখিল ঘগতের দেহ, ভালরালা! ও ভক্তি প্রাপ্ত হইতে আশা কর, 
যদ্ধি পরাৎপর বিশ্বপাতার চরণান্ুুজ চিন্তার মধুরত| আস্বাদন অথবা দেহাস্তে পরা- 
শাস্তির লাভান্চিলাধী হও তাহা হুইলে নিস্বার্থভাবে ও কাযমনবাক্যে পরো- 
পকারে প্রবৃত্ত হও॥ অপরকে আত্মীয় জ্ঞানে, স্নেহশীলকে স্বেহদানে, গুরুজন 
প্রতি যথার্থ ভক্তি ও শ্রদ্ধা গ্রদর্শনে বদ্ধ পরিকর হও । 

এইরপে ক্রমে যখন ভোযার হু্কৃতি উদধ হইবে, তখন সর্ব্বজন সহান্ত- 
আননে তোমার সাদর ষত্তাষনে তংপর হইবে, সকলে তোমার সর্ধাদদীন 
ম্রলাকাজী হইবে, যেদ জগৎ তোমার কত ঘ্যাত্বীয়। যেন ভুমি জগতের 
কত ন্বজনরূপে পরিচিত হইবে “নিঃস্বার্থই মুখ্য উদেশ্য” এই যগ্ত হুদ 
গ্রধিত করিয়। ্বগ্ৎ সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া. যাও, বীরোচিত কর্তব্য কর্ম 
অন্পন্ন করিয়া যাও, কেহ বদ্যপি অজ্ঞ! প্রযুক্ত কোনরূপ বিক্রপাখ্মক বাক্য 
কছে তন্িশিতত বিষন্ন না হছইয়। উহ! 'শব্দ মাত্র জ্ঞানে জ্দ্বান্তস্থলে উহার 
প্রবেশাধিকার হরণ পুক্পক তোমার পথে তুমি অগ্রসর .. হইয়া াও, নিরতি 
এবং ঈখরের প্রতি. নিতরত! ন| হারাইন়্া আবার কছি জগৎ সংগ্রামে 
অগ্রসর হইয়া যাও। এমন সুসম্স প্বতঃ উদয় হইবে ধাহাতে ভুমি বিস্মিত ও 
স্ততিত হইবে। সবপ্বং তোমার অভি্রিরজন হইয়! উঠিবে। মে জগং পৰিত্যাগার্থ 
যে লোক মাগম হইতে দূরাব্থানার্থ এক দমনে তুমি অতিশগ্ন বিচলিত হইন্া- 
ছিলে, যে প্গ চিন্নশক্ত ভ্রমে ডোমার নিকট যংপরোলাস্তি ক্লেশ প্রদণ্ঘইত 


আবার্ট, ১৩১৮। ] ভক্তি |. ৩৩৫ 





তখন দৈখিবে স্নেহাধিক্যবশতঃ জগৎ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে লা 
তুমিও জগৎ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষণকাল তিষ্টিতে পার না, যেন উভয়ে 
কও সৌহার্দ শৃঙ্খলে নিবদ্ধ, যেন উভয়ে জন্মজন্মান্তরে কত পরিচিত। অতএব 
হে পাঠকপাঠিকাগণ ! এইরূপ অত্যুগ্র বিষময় ফলপ্রদ্ধ আত্মপরতাকে 
প্রশ্রয় না দিয়া উহ! হইতে দূরে অতিদূরে অবস্থিত হইয়া আপনাক সংযত 
পূর্বক জগতপ্রতি প্রকৃত উদারতা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে বতুশীল হও । দেখিবে 
তোমার শোক, দূরীভূত হইবে, এবং শান্তিদ্রেবী তোমার নিত্য নহচরী হইবে। 

শিট | শ্রীচুনীলাল চন্দ্র। 


ভাবোচ্ছ্বাস । 
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[ শ্ীঞ্ীপাদপদ্র দর্শনে ] 
(গান--গুসাদী জুর ) 
ঠিক থাকা চাই আদত, মুলে। 
তবে পাবে শ্যামে হুদ কমলে ॥ 
ও সে ভাবীর কাছে, প্রাণটী ছাচে, ঢাল দেখি চুনির্ঘথলে। 
হবে মাল্টা খাঁটা, পরিপাটী ) লাভালাত.টী মনের বলে ॥ 
নামেতে প্রাণ শোধন পোষণ, কাজের হাদিল চতুয় হ'লে। 
(ও তার) কৃষ্ণময়, প্রদীপ্ত আধি, ঝুরে সদা প্রেমের জলে ॥ 
ওসে, হ'য়ে বিভোর, মায়ার; কদর, দুরে ফেলি' সাধন ফঙে-_ 
পদসেবা লেগে, অনুরাশে, জগৎ মাতায় হরি বোলে । ্‌ 
ও সেইন্ভক্ত-বৎসল, কৃষ্ণ কমল, তাঁরে ভুলতে নারে কোন কালে ॥ 
বত হৃদর ব্যথা, করে মমতা, রাখে তক্তে চরপ তলে ॥ " 
এ হেন প্রাণ, চির আযুগ্রান্, তার কিরে ভয় কোন কালে! 
ও তুই রাতুল চরণ, কর্রে স্মরণ ।-. 
্‌ _.. দেধিস্‌ ললিত বাসনা ভুলে ॥ 
দীন-_শ্রীললিত মোহন মওডল। 


০০ 


্ 
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প্রশ্নের উত্তর। 


শপ 2 শিস 





প্রথম প্রশ্ন। ভাবুকতা এবং শঠতা এক সঙ্গে থাকা স্ভব কিমা! 
 উত্তর। খুব সম্ভব। আমরা সচরাচর যে ভাবুকতা দেখিতে পাই তাহ! 
অনেক সময় প্রশংসা লোত প্রনোরিত ) উহা ব্যক্তিগ্রত না হইয়া জন সমাজেই 
বেশী ব্যক্ত হয়, সেখানে লোকের টক্ষুর সোংস্ক দৃষ্টি এবং সম্ভবত সাশ্চর্ধ্য 
প্রতীক্ষা তাহা দিগকে লক্ষ্য করিরা থাকে । নির্মল ভগবদ্তক্তি এমন লোক 
মান্যের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে যে একটাকে আর একটা! হইতে তফাৎ 
করা কঠিন হইয়া দাড়ায়; এরপ প্রশংসা লোগ্ভ যে সব সময় খারাপ 
তাহা নহে। আধ্যাত্বিক জীবনের প্রথম উন্মেষে উহা! একটা প্রবল শক্তির 
রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে বর্শের প্রবৃত্তি দেয়। কিন্তু কর্ম বাহিরের 
জিনিষ যখন ভিতরট। পরিষ্কার করার সময় আসে, সেখানে লোকের সমালো- 
চনা প্রবেশ করিতে পারেনা। তখন সকলেই যে সেই সুমহত কাধ্য সম্পা- 
দন করিতে পারে তাহা! নহে অনেকেই পড়িয়া যায়; অনেকে গুহাতিত 
ধর্মের সহবাম সহ্য করিতে না পারিয়া, সাম্গ্রাদায়িক এবং আমাজিক ভাব 
অবলম্বন করিয়া এক. প্রকার সমার্িক ধর্ম পালন করিয় চলিয়া যান। এই 
সকল লোক কঠিন পরীক্ষায় ধর্মাকে বিসজ্জন দেয়। যাহারা ধর্মকে দেখাইবার 
জিনিষ মনে করে তাহাদেরই এই দশা. হয়। 
দ্বিতীয় প্রশ্ন। অমশ প্রবৃত্তি থাকিতে ঈর্বর দর্শন সম্ভব কিনা না। 
উত্তর। তাহা সম্ভব নহে। ভগবানকে আমাদের অন্তজাবনের পরিক্ষক হইতে 
না দিয়া যখন আমরাই সেই ভাব গ্রহণ করি তখন ভগবানকে আমরা 
আমাদের চিন্তার অনুরূপ করিয়া লই। ভগবান্‌ তখন আমাদের 
সৃষ্ট ভগবান তখন তিনি দ্ব প্রকাশ ভগবান নহেন। . ভগবান বাহি- 
রের সর্বব সংশ্রব বিরহিত হইয়া যখন নির্শল মূর্তিতে প্রকাশিত হন 
তখন তিনি কোন কুসংস্কার, অপবিত্র ভাব অথবা সনকীর্ণতা মনে রাখিতে দেন না। 


ক্রমশঃ শ্রী-- 


ভক্তি । 
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ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমন্বরপিণী ৷ 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিরক্তস্ত টা ॥ 


প্রার্থনা | 


অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং 
পতিতৎ ভীম ভবার্ণবোদরে । 
অগতিৎ শরণাগতং হরে 
কপয়া কেবলমাত্বসাৎকুক ॥ 
হে শ্রীহরে! আমি লহ সহ অপরাধে অপরাধী, তাই অত্তি তয়ামক 
সংমার সাগরে মিপতিত। আমি গতিহীন, তাই তোমার শরণ লইলাম। কৃপা 
করিয়া আমাকে তোমার করিয়া লও আমি তোমার হইয়া সকল হ্ ও সকল 
ষন্্রনার হাত হইতে পরিত্রাণ লাত করি। 
পরতো ! আমি তোমার এই ভাবটী কবে স্থায়ী করিয়া দিবে, কবে এই 
তাব্টা দৃঢ় করিয়া দিবে। সময় সময় খন আমি তোমার এইভাব আষে 
তখন যে কত দূর সুখ, কতদূর আনন্দ পাই তাহা! ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি 
না, কিন্তু আবার কেন সেইভাব তুলিয়া গিয়া যে যাতনা সেই "যাতনা তোগগ 
করি? কেন তোমাকে ভুলিয়! যাই ? আমার স্ত্রী পুত্র, আমার আত্ির খ্বজন,. 
আমার বিষন্ধ বৈতব ইত্যাকার নানা প্রকার ভাবিয়া ভাবিত্বা আমি যে একে. 
বারেই অকর্মপ্য হইয়া পড়িয়াছি। এখন তোমার রুপার ক্রেষে ক্রঙ্ধে 
দেখিয়েছি যে, যাহাদের আপন, ভাবিয়! মনিয়াছি তাহারা সকলেই আমার 
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সরতে. 
সর্বানাশে উদ্যত। বিপদ বারণ! হায়-_হায়_-এধোর বিপদ্ধে দীনহীনকে রক্ষা 
করিতে তোম! ভিন আর কে আছে? একবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া দেখ যে, আমি, 
তোমার কৃপার উপষোগ্য পাত্র কিনা? 





স্ত্রী পুজাদি আত্মীয় স্বজনগণকে আমার আমার ভাবিয়া আমি সরল মনে 
ভাল বাসিতে গেলেও তাহারা বিষপূর্ণ কুত্তের মুখে সামান্ মাত্র মিষ্টান্ন রাখিয়া 
যেনন গ্রহণকারীকে ভূলাঘব, মেইরপ, কুটীলতা কপটতাদি কুৎ্সিৎ ভাবে দ্বারা 
অন্তর পুর্ণ করিয়া কেবল মুখে আমি তোমার আমি বথার্থ ই তোমাকে বড় ভাল- 
বাসি ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলোভনের দ্বার! ভূঙ্গাইয়া ধাখিয়াছে ও রাখিতে 
চেষ্টা করিতেছে। নাথ! জ্ঞান আখি উন্সিলন করিয়া দাও যেন উহাদের' 
প্রলোভনে না ভুলিয়া অবিচারে তোমার আদেশানুসারে কার্য করিতে পারি। 
সংসার সাগরে যতদুর ডুবিয়াছি আর যেন ডুবিতে না হয়, যত ভাবনা 
ভাবিয়াছি আর যেন ভাবিয়া আকুল হইতে না'হয়, এবার তোমার প্রেম সাগরে 
ডুবাইয়া, রাখ, তোমার ভাবরূপ ভাবনা দিয়া ভুলাইয়া রাখ, আর আমার আমি 
ছাড়িয়া যাহাতে তোমার হইয়া থাকিতে পারি, তাহা কর। 


প্রভো! তুমি নিজেই বলিয়াছ বটে যে, যে আমার নাম করে আমি তাহার 
হইয়া থাকি, তাহার সকল প্রকার আপদ ধিপদ হইতে আমিই তাহাকে রক্ষা 
করি। কিস্ত নাথ! আমি তে! নাম করিতেও জানিনা, দয়া করিয়া নাম 
করিবার, শক্তি দাও এবং করিতে শিখাইয়া দাও। প্রাণ নাথ! তুমিত 
আমার আপন হইয়াই আছ কিন্তু মায়ার ছলনায় আমি তাহ! বুঝিতে পারিতেছিনা 
তুমি বুঝাইয়া দাও । জাগতিক অন্য কোন বিপদ আপদের হাত হইতে রক্ষা হইবার 
জম্ত আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিনা) কেবল এই ছয়টা দন্যুর হাতে 
পড়িয়া আমি সর্বস্বান্ত হইয়াছি তথাপিও ইহারা ছাড়িতেছে না; তুমি দয়া করিয়া 
ইহাদের হাত -হইতে উদ্ধার করিয়া, শীনতারণ, বিপদ্দবারণ, প্রভৃতি ভক্তদত্ত 
নামের সার্থকতা! 'কর। আজ আমি এই ভীষণ সংসার জাগরে পড়িয়া অশেষ 
যন্ত্রনা পাইয়াও যদি তোমার কৃপা লাতে বঞ্চিত হই, তবে ধুঝিব তুমি অধম- 
তারণ, বিপধ বারণ, দীন ছুঃখহারী নয়, তবে বুঝব যে 'বিপদে গতিত হইয়া 
তোমাকে ভ্ডাকিলে তুমি তাহাকে রক্ষ1 করিতে পারনা। 
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হরি হে! আমি অতি দীনহীন আমার যে কি গতি. হইবে জানিনা । 
তাই বোধ হয় অন্তধধ্যামি পরম কারুণিক শ্রী গুরুদেব অন্তরের বেদনা বুঝিয়া 
আমানের প্রার্থনার জন্যই প্রেমভরে গাহিয্ব। ছিলেন ৮ 
হরি আমি অতি দ্বীন, পাপেতে মলিন, 
কি হবে উপায় ব্লনা। 
বল আর কোথা ঘাব, কাবে বা ডাকিব 
কে জানিবে মন বেদন। ॥ 
বিষয় বাসন! বড়ই প্রবল, 
কি করি উপায় নাছি সাধন বল, 
আমায় যেনে দীন্হীন, ভজন বিহীন 
ঘেন তুমি নিদয় হ'ওনা ॥ 


সংসার সাগবে পড়েছি এবারে, 

উঠিবার আশা করিনা, 

যদি নিজে কৃপা করি, দাও চরণ তরি 
তবে বুঝি ডুবে মরিনা ॥ 


রিপু ছয় জনে লইয়ে এবার, 

কোথা যাবে তাতে। জানি না, 
দীন এই ভীক্ষা চায়, যথা তথা যায়, 

ূ মন যেন তোমায় ভোলেনা ॥ 

হরি হে! আজ আমিও প্রার্থনা করি যেন সংসার সাগরে ডুবিয়া না মরি, 
ঘেন সাধন তজ্পনহীন বণিয়া তোমার কৃপালাভে বকিত না হই, যে কোন 
অবস্থাতেই থাকিনা কেন, ধেন মন তোমাকে না ভোলে। দয়াময়! দয়ার ! 
জয়াকর !! | 





: দবীনেশচন্্র ভ্্াচার্ঘা। 


৩৪৩ ভক্তি। ১ম বর্ষ-_১২শ সংখ্যা। 
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প্রিয় মহুদয় ভক্ত পাঠক মহোদয়গণ ! মঙ্গলময় ককণামিঘান শ্রীহরির 
কৃপায় দেখিতে দেখিতে শত শত বাধাবি্ব অভিন্রম করিয়া আপনাদের 
আদরে পালিত “ভক্তি” পত্রিকা খানি আজ ৯ম বর্।অতিক্রম করিলেন । আগামী 
ভাদ্রমাস হইতে ১*ম বর্ষে পদার্পণ করিবেন। এবার বর্ষ আরস্ত হইবার 
পর মাত্র তিন সংখ্যা কাগজ বাহির করিয়াই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মমা গ্রজ পুজ্যপাদ 
পণ্ডিত প্রবরর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ব মহোদয় মানবলীলা স্বরণ করতঃ 
শান্তিময় নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। আমার শ্থায় ক্ষুদ্র কীটানুকীট পত্রিকা 
প্রকাশে সপপূর্ণ অযোগ্য হইলেও কলি পাবনাবতার রী মনলিত্যানন্দবংশ সম্ভূত 
প্রসিদ্ধ ধর্ম প্রচারক প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় পত্রিকা 
পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিয়! ভক্ত মগ্ডলীকে যে আনন্দ দ্বান করিয়াছেন 
তজ্জন্য ভক্তগণও এ অধম তাহার নিকট চির কৃতজ্ঞ। 
আমি অতি নগন্য তথাপি পুজ্যপাদ অগ্রজ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভক্তি 
খানি ছাড়িয়া দিব দিব ভাবিয় প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল এ সময় 
অনেকেই আমাকে ছাড়িয়া দিবার ভন্য অন্ুরোধও করিয়াছিলেন। কিন্ত 
স্থানিয় -তক্তগণ ও বিদেশ হইতে ধাহার! আসিতে পারিয়াছেন তাহারা আসিয়া 
দর্শনদিয়৷ আর ধাহারা আসিতে পারেন নাই তাহারা পত্রাদি দ্বারা সহানুভূতি 
ও পত্রিকা প্রচারের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য তাহাদের 
নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ রহিব। 
_ বন্কুগপ! ীব মাত্রেই আশ।র দাস, আশার যদি ক্রমে বৃদ্ধি না হইত তবে 
মানুষ কোন কাঁধ্যই করিতে সক্ষম হইতন! হৃতরাং আশাই সকল কার্ধ্ের মূল। 
আমিও আরগ্ডরুদেহের চরণ স্মরণ করিয়া আগামী বর্ধে-ও যাহাতে ভক্তি পত্রিকা- 
থানি নান! প্রকার সরল প্রাণের ভাবোচ্ছ,াসাদি স্থারা নুশোভিত করিয়া আপনা" 
দিগের করে অর্পন করিয়া কৃভার্থ হইতে পারি, সেই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া পত্রিক! 
প্রচারে কৃতগঙ্কজ হইলাম ৭3 কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম, এক্ষণে আীভগ- 
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রি উন রিটিিিউ উনিও 
বানের কগা এবং আপবাদিগের স্বেহাশীর্বাদ ও ০ আমার একমাত্র 
ছরসা। 

: এরপ পত্রিক! প্রচার কার্যে আমি সর্পর্ণ অযোগ্য, কেম ষে প্রভু আমাকে 
এরূপ বৃহত্কন্্ম জাগরে..নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন তাহা! তিসিই 
জানেন, তিনি ইচ্ছাময় তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমার যিশ্যবুদ্ধি, ভাব 
তক্তিতো নাই--ই এমনকি ছুটা মিষ্টি কথা বলিয়া যে আপনাদের মনোরপ্ন 
করিব সে ক্ষমতাও নাই। তবু বামনের টাদ ধরিধার আশ করার স্তায় আজ 
বামন অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়! ভক্তি চন্্রমাকে ধরিয়া আনন্দ পাইব বলিয়! অগ্রসর 
হইতেছি, জানিনা আশাপূর্ণ হইবে কি না। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট বিনীত 
নিবদেন যে, আপনারা প্রবন্ধাদির দোষপ্তণ বিচার না করিয়া সাব গ্রহণ করিয়া 
আপনাপন মহত্বের পরিচয় প্রদানে আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। 

অগ্রজ মহাশয় যে উদ্দপ্যে পত্রিকা প্রচার কাধে ব্রতী হইয়াছিলেন যদিও তিনি 
অনেক বিষিয়ে কৃতকার্ধ্য হইয়! গিয়াছেন, অবশিষ্ট কত দিনে যে আমাদের দ্বার! 
পুর্ণ হইবে তাহা জানি না আর পুর্ণ হইবে কিনা তাহাও বলিতে পারিনা, 
তবে ভরসা আছে যে সং ইচ্ছার পুর্ণকারী ভ্ীভগবান” দেখি তাহার 
কি ইচ্ছা। 

নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার উপকার হৃচক পত্রাদি আসিয়াছে ও আসি- 
-তেছে বে, তাপিত প্রাণে শাস্তি দিতে, ভাবতকিহীন পাযাণ-সম-হুদয় ভ্তি- 
রমে বিগলিত করিতে গুরু স্থানিয়া ভক্তি যেন বন্ধন! হয়। যদিও খ্যাতি 
প্রতিপত্তি বা অর্থোপার্জনই এই পত্রিকা প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্ট নয় তথাপি ভক্ত- 
গণের নানা প্রকার উপকার হৃচক পত্রাদিপ্রাপ্তে উতাহিত হইয়া! পত্রিকা 
প্রচারে দৃঢ় সন্ক হইলাম, জানিনা ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা, জানিনা সর্বান্- 
'ধর্াখি শ্রীগবান কতদিন এরূপ ভাবে ভ্ মণ্ডলীর সহিত তক্তির আলো” 
চনায় নিযুক্ত রাখিবেন। 

ভক্ত পাঠক মহোদয়গণ! ! আর রা বাঁচালতা করিয়া আপনাদিগের অমূল্য 
সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিনা। পরিশেষে আপনাদিগের নিকট নিবেদন 
খে এই ময় বৎসর যাবৎ যেরাপ হের চক্ষে তজি'কে দেখিয়া আমিতেছেন 
এষং বনু বান্ধবগণের মধ্যে যথাসাধ্য প্রচার করিয়া আমিতেছেন ও ধাহার 
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যেমন শক্তি ও ভাবোজ্ছবাস তিনি তদনুধাগ প্রধ্ধাদি পাঠাইয়্া ভক্তির কলেবর 
পুষ্ট করিয়া আসিতেছেন, আগামী বর্ষেও যেন সেইরূপ সাহায্য লাতে বঞ্চিত 
নাহই। “ভক্তি” আরম পূর্ণ প্রবন্ধ প্রার্থনা করেনা কেবল পবিত্র হুদয়ের 
সরল উচ্ছাসই প্রার্থনা করে। আমার ও বিশ্বাস যে, এইরূপ ভাবের উপদেশ 
পূর্ণ প্রবন্ধে অনেকেরই উপকার সাধিত হয়। 
এসার ঘান। প্রকার বিপদ্দাপদের জন্য পত্রিকা প্রকাশে কেক মাস বিলম্ব 
হুইয়াছে এবং ছুস্পরিহাধ্য রূপে যাহা মুদ্বাকরের প্রথা সংঙ্ষটিত হইয়াছে 
“আশা করি সে সকলের দোষ গ্রহণ না করিয়া আপনাপন উদ্দারতাগুণে প্রব- 
দ্বের ভাৰ গ্রহণ করিয়া ও বন্ধুদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া সদদাশয়ুতার পরিচয় 
ঘানে কেহই কুত্তিত হইবেন না। ভজখণের গ্েহাশীর্র্বাৰ ও ভঁতসবানের 
কাই আমার ন্যান জ্ঞানহীন লেখকের একমাত্র সম্বল । 
| . বিনীত প্রকাশক ++ 
জীদীনেশচন্্র ভট্রাচাধ্য। 





মুগল-রূপ। 


 শ্তাম নব নব, শ্রীমতী তড়িত, 
বিজড়িত দৌহ দৌহা। 
অপরগ রূপ, মধুর মিলনে, 
কিবা/অ-ভিন ছ 'দেহা ॥ 
মর কত মণি, মেখে. মনে গণি, 
ৃ ... দ্বামিনী চুমিছে তায়, 
অথবা যেমন, ন্বর্ব লতিকা, 
5. শ্ামল তমাল গায়॥ 
রা কিবা) কাদির জলে,, কক কমল, 
নস মারতে, জনের হিজোলে, 
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কাপিছে কমল কায ॥ 
হিমান্গের ছটা, শ্যামাঙ্গে পশিছে, 
চমকে চপল! হেন। 
পুণমিক চাদ, সাগর তরলে, 
ভাঙ্গা তাঙ্গা, শোছে যেন ॥ 
ছ্যামালেক রশ্মি, হেমাঙগেতে পশি, 
এমতি শোভিছে মরি ! 
হেম দরপণে, মর কত মণি, 
যেমতি,-_রয়েছে পড়ি ॥। 
আধ শির়ে চূড়া, মালতী মগ্ডিত, 
শোভিত ময়ূর পাখে। 
আধ শিরে বেণী, ফুলের গথুঝী, 
অলিউড়ে-ঝাকে ঝাকে 7 
আধ ভালে, আধ,-টাদের উদয়, 
| কলক্কের ভাগ ছাড়া। 
উধার অরুণ, আধেক উদদিয়া, 
চাদের সহিত যোড়া॥ 
আধ গলে শোভে,-কুহুমের হার, 
আধ গলে।_গঞ্জ মতি। 
মতির মাঝারে” ফুলের সাপিমী, 
মে বড় হুক্দর অতি ॥. 
আধেক উরমে, কণক কউটা। . 
| বিচিত্র কাচলী 'ডাকা। 
আধ নীর -ক্ষেত্র, তাহাতে বিচিত্র, 
মলীময় শশী আকাএ 
আধ ক্ষটি €বড়া, কগক কা, চী, 
. কিন্কিণী রেষ্টিত আহি? 
হুনীলহুপীত/-ুন্দব কৌশেয়, 
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ৃ মরি কিব৷ আধে।আধে !! 
এক পদ তলে, মলয়জমাথা, . 

আরে,--অলক্তক রাগ। 
মণির মঞীর, যুগল চরণে 

কৈছছদ করম ভাগ !! 
মের নাগর, রসের নাগরী, 

মিলল নিকুঞ্জ মাঝে । 
সথিগ্ণ সবে, দেই কর তালী, 

মদন পালায় লাজে। 
চামর দোলায়, তান্বুল যোগায়, 

প্রিয় নম্র সখিগণে। 
জীরপ যঞ্জরী, তাহার কিন্বরী, 

কাঙ্গাল বিজয় ভপে॥ 
শ্রীবিগয় নারারণ আচাধ্য। 


দয়াময় না নিঠুর ? 
দয়াময় নাম, প্রভু, কে দিল তোমার ? 
এত টুকু দয়া, মায়] নাহি তব হদে। 
বড় ভালবাস তুমি কাদাতে তক্তেরে ; 
তোমা লাগি শত ভক্ত দিবানিশি কীাদে। 
বিবিধ বিচিত্র হ্দ্য ছিল গে! তাদের, 


অমল ধবল শয্যা ছিল বিরাজিত) 

অধিপতি ছিল তারা অতুল বিত্তের, 

কত শত দাস, দাসী আদেশ পালিত। 

মাতা॥ পিতা, পুত্র, কন্যা করিত যতন, . 

তুষিত প্রাণের" শ্রিদ্বা অয় সম্ভাষে ; 

 এইন্প সস্তোগে তার! করি তুচ্ছ জ্ঞান, 

কতই ফাতন! সহে তধ কপা আশে! 
হেন ভক্কে রাখ কেন তোমা হতে দুর ? 
ই হি কই দি! 





শীচুনীলাগ চত্র। 
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শপ ৫ ড 0১০ 





প্রভু শচীনদ্দন! এই যে,-অরুণাম্বর পরিহিতা অবগুঠনবতী দেবী 
প্রতিমাটা, অবনত মন্তকে কৃপা প্রার্থিনীর ন্যায়, তোমার শচীন্ত্র সেব্য চরণা- 
স্তিকে দণ্ডায়মানা,-ইনি কে,চিনিয়াছ কি? ইনি তোমারই চরণ কমলা- 
গ্রিতা,_-অমৃত স্বরূপা "ভক্তি ।” ইনি, তোমারই ভক্ত-হৃদয়-বাজ্যের অধি- 
্টাত্রী দেবী । | 

প্রভো! দেখ,_ দেখ,_-বারেক চাহিয়া দেখইহার নয়ন জলে পৃথিবী 
পৃষ্ট পক্িল হুইয় উঠিয়াছে। আত্যস্ত্িক মনবেদনার দারুণ উত্তাপে, ইহার 
হুঘয় সরোবরের সমস্ত জল রাশি বাম্পাকারে উদ্ধে উঠিয়া, কঠ রোধ 
করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং ইনি যাহা .বলিতেছিলেন,__তাহা আর বলিতে 
পারিতেছেন না। | 

সতী--যেন লাঞ্থিতা বি-তাড়িতা হইয়া অবমাননায় আত্ম-নিবেদন 
করিতে ও তোমার চরণে মিশিয়া থাকিতেই আমিয়াছেন ;--এমন ধোধ হয়। 

দয়াময়! তোমারই প্রেষিতা ভক্তি, আজ কোথাও তিষ্িতে না পারিয়া, 
তোমারই শ্ীচরণ সমীপে উপনীত।। কথা কহিতে না পারিলেও, অবস্থা 
দর্শনে উহার মনের কথাগুলি, আপন! আপনি দর্শকের কারুণ্য*রস-মাত্জিত 
হৃদয় পটে সহসা অঙ্কিত হইয়া পড়ে। ৃ 

গ্রভো | দেখ,_দেখ, একবার কৃপানেত্রে চাহিয়। দেখ ;-ভক্তি দেবীর 
আজ কি অসাধারণ দুরবস্থা, দর্শনে পাষাণও ফাটিয়া যায়।. তর্ক বিতর্কের 
নিদারুণ উদ্ম-রশ্মিতে সতীর সর্ববান্গ যেমন পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। 

&ঁ দেখ,_মুখ কমল বৃত্তত্রষাশ্রয়-পীড়িত। ,কমল দলের স্যার গুক্ষ ও 
[মলিন। এখন আর সেই তক্ত-জন নয়নানন্দিবিছ্যুিনিন্দী দুমধুর হান্ত- 
শটা নাই! শরীরের সে, ঢল ঢল লাপ্য-লহরী নাই! সে, ভুষন মোহন 
সৌন্দর্থা অলোক সামান্ত মাধুর্য লাই! দে কোমলতা, সিগ্চত৷ নাই! মালতী 
ঘণ্ডিত মম্তকের সে বেলী বিলাম নাই! অসম্ভব আহ প্রা নাই। কি 
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আছে? নাই বলিতে কিছুই নাই!!! কেবল প্রাণ মাত্র লইফ্কা কোন মতে 
তোমার সমীপস্থা। 

মনে করিয়াছিলাম, জীবনের অবশিষ্ট কষেকটা দিন, এই ভক্তি চিন্ব়ীর 
চরণ ছায়াত্ব থাক্ষিয়া, তোমার লীঙা গু৭ গান করিব, তোমার প্রেমামৃত 
পানে পরিতৃপ্ত হইব, কিন্তু তা আর পোড়া কপালে হিয়া উঠিল না। 
অদম্য শত্র় নিপ্পীড়নে, দেবী আর জীব জগতে তিষিতে পারিলেন না। 

জ্ঞানচচ্চা, বিচার বুদ্ধি, সাম্প্রদায়িকতা, কুল, শীল, জাতি, বিদ্যা, রূপ, 
যৌবন প্রভৃতি সমূহ শত্রু ভক্তির বিপক্ষে দণ্ডায়মান। এদিকে আবার, কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহাদি কমতি মন্ত্রণী বলে, ভক্তি দেবীর যে বিশ্রাম ভবন 
ভক্ত হৃদয়, তাহা কাড়িয়া লইয়া, তাহাতে কুমতির আমন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে। উঃ! কিপরিতাপের বিষয়। কি মর্ম বিদারক দারুণ কষ্ট !! 
এই ভক্তি দেষী, শত্রু তাড়নে বিচ্যুতা হইয়া, কাঙ্গালিনীর বেশে, অবশেষে' 
তোম!রই চরণ ছায়ায় আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন। 

আরোও একবার, এই ভক্ত হৃদয় বিহারিণী ভক্তি, শঙ্কর ও বৌদ্ধ দলের 
অবৈধ উৎপাতে, মরলোক হইতে অন্তহিতা! প্রান্ব হইয়াছিলেন। যখন ধন. 
রাজার যথেচ্ছাচারে জগত বিকম্পিত হইতেছিল, তখনকার কথা মনে ভাবিলে 
অন্ধ শিহরিয়া উঠে, হৃদয়ের শোণিত ধারা শুকহিয়া বায়। মানুষের মন, 
মরিচিকাময়ী মরু ভূমির ভ্ায় হইয়। গেল! প্রেম ভক্তি কি? তাহা মানুষে 
জাগ্রত দুরে থাকুক শ্বপ্েও ভাবিত না। তখন, অর্থাৎ সেই ছুর্দিনে, 
সেই বিপবের দিলে, তুমিই তোমার ভর্তিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমিই 
বিপক্ষ বিমর্দিন পুর্কাক, তাঁহার (ভক্তির ) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতঃ এই কলি- 
কলুষ-পৃষ্ট উত্তপ্ত জগতে নামের সহিত প্রেমামূত বর্ষণ করিয্লাছিলে। সাঙ্গো- 
পাছসহ, জীত্রীহরিনাম সঙ্থীর্তনরূপ মহাযজ্ঞের প্রবর্তন করিয়া, ব্রিতাপদঃ 
হর্ববল জীবের প্রাণ, ভক্তির শীতল জল সেকে জুড়াইয়া দিয়াছিলে। দুর্দিন 
ঘুচিয়া জীবের হু-দিন আসিল; চির বিষাদিত মলিন বদনে, মধুর হাঁ 
ফুটিল। ভুি-হুচ্দরীর আচল ধরিয়া ধরিয়া, অশ্রু কম্প পুলক দেখাদিল। 
কুমতির পাধাণ প্রাসাদ ভভতগণের ভৈরব গঞজ্জনৈ চূর্ণ কিছুর্ণ হুইগা গেল 
জ্ঞানের গর্বব খর্ব! অভিজাত্য সমূলে উৎপাটিত। ভে বুদ্ধি, অভিরান। 


শরাধঃঝ। ১৩১৮।] ভক্তি! ৩৪৭ 





আত্ম শ্লাধা। হিংস। দ্বেষ স্বার্থপরতা কোথায় চলিয়। গেল, তাহার আর 
খোজ খবর নাই। 

কাম, ৪ক্রাধ, লোভ, মোহাদি রিপুগণ, বিষশৃদ্ত ব্যধরের মত ভজতগণের 
পদতলে পড়িয়া দলিত হইতে লাগিল !! আর সাড়াশব্য নাই। দৃংশনতো- 
দুরের বৃথা, তখন আর “ফোদ্‌ ফোন্‌” শব'টা করিবার শক্তিও রহিল লা। 

ক্ষমা, ধৈর্য, তিতীক্ষা, শম, দম, বিবেক, বৈরাগ্য আমিয়া "জয় ভক্তির 
জয়, জয় তক্তের জয়, জয় ভগবানের জয়” বলিয়া মনের আনন্দে ঘন ঘন, 
নাগরা পিটাতে লাগিল। জগত আনন্দে ডুবিঘা গেল, প্রেমে পাগল হইয়া 
উঠিল। আর কেবল জয় জয় গোরা, জয় জয় গৌরা্ এই জুধা-নামের 
ক্ষুধা বিধ্বংসী মধুর নিনাদে, দিত্ব গুল নিনাদিতত হইতে লাগিল।* হরি নামের 
গ্রলয্করী তুফান ছুটিয়া, নিনদক, পাষণ্ড প্রভৃতি বড় বড় গাছগুলি ভা্গিয়া 
চুিয়া শেষ করিয়া দিল । 


কই-প্রভো! সে দিন কই? যে দিন ভুমি এই ভক্তি প্রবর্তনের জন্ত, 
পতিত পাষণ্ডের উদ্ধারের জন, কাঙ্গাল বেশে, দেশে দ্বেশে কীদিয়। বেড়া- 
ইয়াছিলে যেদিন। এই তৃপ্তির বিস্তার কল্পে, অল্পে অল্পে আত্ম-প্রকাশ করিয়া- 
ছিলে। যে দিন তক্তির মর্যাদা অক্ষু্র রাখিষার জন্য, সকলের নমস্ত শিষ! 
বতার অতি বৃদ্ধ পিতৃতুল্য - সীতানাথকে তুমি গ্রহার করিয়াছিলে। সহায় 
শৃন্যা বৃদ্ধা জননী এনং পতিগণত প্রাণ নব যৌবন স্তন পত্বীকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া কঠোর সন্গ্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে। কই? প্রভো! সে 
দিন কৈ? যে দিন, হরি নামের তুমুল তরঙ্গে ভারতের এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত তরঙ্গায়িত হইতে ছিল, বৈষ্ণব, সাধু সন্ন্যামীর অকিঞ্চনা তক্তির 
প্রভাব দর্শনে, জ্ঞান মার্গাবলম্বী দৈত্য পলায়ন পর হইয়াছিল। 
কালের আবর্তন চক্রে পড়িয়া, আঞ্জ টারিশত বর্যাতীত হইল, সে হ্ু- 
দিন, সেশুভঘোগ অর্তীতের অন্ধকার কুক্ষিতে বিনয় প্রাপ্ত হইলেও, 
» এখন পর্য্যন্ত সেই ভক্তি বিস্তারিণী লীলা মাধুর্ধেের চমক ভাঙ্গে নাই, সে, 
আঁ্বাদ অপস্থত হয় নাই। এখনও সেই আনন্বকোনাহলের দূরগত ধ্বনি, 
রিম লিম.বিম-ঝিয” করিয়া, কাখের ভিতর না দাজ্িতেছে, এমন নহে । 


৩৮ তক্তি। [ ৯ম বর্ধ-_১২শ সংখ্যা। 








দেই যুগ করতালের ধ্রনি, সেই ভক্ত কণ্ো্চারিত হু-মধুর হরি 

নামের ধ্বনি, এখনও আকাশের গায় মেঘের মৃত মিশাইক্লা যায় নাই। 
& বিহ্যুৎ বহিষ্বা গেলে, খুব অন্ধকার হয় বটে; মানুষ বজশক্কার চক্ষু 
বু'জিয়া থাকিলেও যেমন সেই বিছ্যুক্পতার আলেখ্যটী নয়ন পটে অস্িত 
থাকে, তদ্রপ, যদ্দি তোমার ভক্তি-বিস্তারিণী অপূর্ধ্ব লীলা, কাল মাহাস্বে 
অতীতের অস্তবস্থ হইয়াছে, তথাচ জীব হুদয়ে এখনও যে তাহার ক্ষীণ 
রশ্মি সময় সময় ন! ঝলমিতেছে, এমন নহে। 

তথাপি তোমার ভক্তির অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া দড়াইয়াছে। পরা, 
মুখ্যা, অহৈতুক1 রূপে না হউক, গৌণীরূপেও আর মায়া মু স্বার্থপর জ গন্তে 
স্থান পাইতেছেন না। তাহা তো তুমি সাক্ষাতেই প্রত্যক্ষ করিতেছ। সাম্প্র- 
দায়িকতার, দাত্তিকতার, আত্ম-গ্লা্ধার অসম্ভব অত্যাচারে, দেবীর ছুর্গতির : 
এক শেষ হইয়াছে। 

প্রভুগো ! দেখ, দেখ, এই উপায় বিহীনা অবনত বদন! ভক্তি হু ন্দরী, 
কেমন স্তিমিত নেত্রে তোমার স্ুুরেত্্র সেব্য চরণারবিন্দপানে চাহিয়া রহি- 
য্াছেন |! আর উ'হার নয়ন পদ্ম নিঃসৃত ফোটা ফোটা উত্তপ্ত জল, তোমার 
চরণ পদ্মের কর্ণিকাভ্যান্তরে পতিত হইয়া, শ্রীচরণ শৈত্য, হৃ-শীতল, হই- 
বার পর, চরণোদভ্বা জাহুধীর ন্যায় অঙ্গলীরূপ পদ্ দল বাহিয়! ভূ-গাত্রে 
পতিত হইতেছে । & 

দয়াময়' দীনবন্ধো ! পতিতপাবন! আমরা ভক্তি হার! হইয়া ঝড় ছুদ্দিনে 
গড়িয়াছি। এই ছুদ্দিনে, তুমি বিনে আর কার কাছে দ'ড়াইব! প্রভূগো ! 
তুমি বিনে পতিত জীবের উদ্ধার কর্তা আর কে আছে? আমরা তুমি বিনে 
আর কার কাছে কাদিব? কার কৃপাগ্রিত হইতে যাইব। প্রভুগে!! ভক্তি 
বিহীনের হুঃখ-ছুর্দশা দেখিয়া যাও। দেখিয়া যাও, আমরা কলির জীব 
ভক্তি শূন্য হইয়া, দিবানিশি সলিল শূন্য সরোবরের মীনের মত ছট, কট, 
করিয়া মরিতেছি। প্রভু দয়াময়! আমরা জন্মে জন্মে তোমার শ্রীপাদ পদ্দে_, 
অপরাধী! তাই বলিয়৷ কি আমাদিগকে রিপুর হাতে সমর করিয়া দিয়া, 
তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে নাকি? ভক্তি ্য জগত যে কি ভয়ানক টা তাহা 
আর বলিয়া কি জানাইব !! 


চে 


শ্রাবণ, ১৬১৮ ।] তক্তি। ৩৪৯ 





প্রভু কপাময়! কৃপ। কর; কপা করিয়া আর এক বায় এস। আমিয়! 
কলি পাঁড়িত ছূর্বল জীবের হৃদয়ে ভক্তি দেবীর অটলাসন প্রতীঠা কর। 
আর এক বারের ম্ত, তক্তির বিঙ্রয় পতাক। উড়াইয়! শ্রীহরি নামের মঙ্গল 
রোলে জগত পূর্ণ করিয়া দাও। অকিঞ্চনা ভক্তির বিস্তার করিয়া, তোমার 
তক্তগণকে আবার অশ্রু কম্প পুলকাদি অগ্তানস্কারে সাজাইয়া দাও। 
তোমার ভক্ত-গণ নাচিয়া গাহিয়া তোমার মহিমা কীর্তন, ও ভক্তির জয় 
ঘেষণা! করুক । প্রতো! এস, আর একবার এম। “সেবা রামের” স্বপ্ন 
সফল করিয়া দাও। আমরা পাপী তাপী ভক্তির শীতল ছায়া পাইয়া বাচিয়া 
উঠি, হরি বলিয়া নাচিষা উঠি || 
* আমরা আর তোমাকে পূর্বের মত সন্ন্যাসী সাজাইবনা। ছারে বারে 
তিক্ষা করিতে দিব না। গন্তীরায় মুখ ঘসিতে কি সমুদ্রে ঝাপ, দিয়া 
পড়িতে দিবনা॥ এবার রাজা সাজাইব। প্রভূ গো! আসিয়া আমাদিগকে 
ভক্তি দেও। আমরা এবার তোমার স্রীচরণে কেবল তক্তি প্রার্থনা করিতেছি। 
ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র, স্বর্গ, মোক্ষ, কি অষ্ট সিদ্ধি, আমরা তাহার কিছুই 
চাইনা। কেবল তোমার শ্রীপাদ পদ্ধে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি। 
আর এই ভক্তিকে' বুকে লই! ভক্তি প্রণত চিত্তে, রসিকের ধন তোমার 
রাঙ্গা পাছুখানি ভাবিতে ভাবিতে যেন মরিয়া যাই। হরি বোল! হরি 
বোল!! হরি বোল [!। 
” জয় জয় শ্রীশচী নন্দন। 
 গোলকের ধন গোলক হৈতে, অবতীর্ণ অবনীতে, 
আমন্দে ভরিল ত্রিভূবন ॥ 
জয় জয় চারি পাশে, হরি নাম প্রেমোল্াসে, 
মাতিল অমর নরগণ। 
পতিত পাষণ্ড যত, তারা হয়ে উলমত, 


িরটিটিিরিি 80 
* এই প্রবন্ধটা পাঠ করিয়া! পরমীনন্দ লাভ করিয়াছি । রসিকের ধন রাঙ্গা পা ছখানি 

কবে গৃহে গৃহে বিরাহগমান দেখিব ? জগতে এ হেন শুভ দিদের উদয় হইযে কি? দয়াঃ 

স্ডাই প্রাণ গোরাগগের ইচ্ছা । শুজি-নম্পাদক্‌ ৰ 


৩৫৪. ভক্তি। ৯ম বর্ষ--১২শ সংখ্যা।। 





অবিরত করে স্কীর্তন 
নঘীয়৷ নগর মাঝে, ভক্তগণ সঙ্গে সাজে, 
-শচীর দুলাল গোরা চাদ । 
কি পুরুষ,-কিবা নারী, অপরূপ রূপ হেরি, 
মনে গণে,_ধড় পরমা ॥ 
রাধিকার রূমে মাথা, নদীয়ার ভাবে ঢাকা, 
- আবেশেতে “গর গর” মম। 
কাঙ্গাল বিক্রয় বলে, ভাসিয়ে নয়ন জলে, 
--কবে পাব হেন গোরা ধন ॥ 


বিজয় নারায়ণ আচার্ড ( 


প্রশ্নের উত্তর ৷ 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর।) 
পাপ) 2 পপ 


আমর! যখন ভগবানকে ভাবি তখন নানা বিধয়ে জড়িত করিয়া 
ভীহাকে ভাবি, ভগব্দূ প্রাপ্তির অবস্থা “সিদ্ধ এই কথার ভিতর অম্যক্‌ 
প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। ভগবানকে পাইলে মে সিদ্ধ হয়, যেমন কোন 
জিনিষ সিদ্ধ হইলে তাহার অবস্থাস্তর লাভ হয়। "ধু একদিকে ভাব 
পরিবর্তন হয় না তাহার অন্তর বাহির সকলই পরিবর্তিত হইয়া যায়। সেই 
অবস্থার ফল ভগবদ অনুতূতি। ভগবদনুডূতির ফল লে অবস্থা এমন কথ! 
সাহস করিয়া বলিতে পারিনা কেন পারিনা বলতেছি ' ভগবদর্শন হইলে 
মানুষের সর্বার্থ সিদ্ধ হয় এবং সকল পাঁপ ভম্মীভৃত হইয়া যায় একথা! 
শুদিতে বেপ কিন্তু এক্স ভিতর একটা কথ! ক্মাছে যাহা লোকে অন্যতাবে 
গ্রহণ করে? স্ভগবদর্গন ক্র্থ ঘেন চোখ দিয়া কিছু,দেখার মত সাময়িক এবং 
চকিভ একটা কিছু। চোর দিয়া লেখা আর অন্তরদর্শন এছুইয়ের পার্থক) 


শপ, ১৩৯৮]. ভক্তি । ৩৫১ 


এত বেশী ধে তাহা প্রকাশ করিতে পারিব কিনা সন্দেহ । যাহারা ভগগবদ্দ-. 
শনকে চোক দিয়া দেখার মত একটা! কিছু মনে করেন তাহারা উহাকে ফেন 
একটা এঞ্জজালিক অনুভূতির মত প্রত্যক্ষ করিতে চান, তাহাতে যেন 
একটা অন্ধ, মুগ্ধ, এবং গ্রাধিত বিশ্বপ্ধ জীবনকে অভিভূত করিয়া দিবে। 
উহা যেন একটা কার্য কারণ হীন সৌভাগ্যের আকন্মিক আশীর্বাদ । 
যেমন দশজনে একস্থানে বসিয়া অনস্ত নক্ষত্র মীলা সমূজ্জল নৈশ আকাশে 
চাহিয়া আছেন তার মধ্যে একজন একটী উদ্কা গমন দর্শন করিলেন ; 
কারণ প্ররপ দেখ! তাহার অনৃষ্টে ছিল। ভগবদর্শনকে যাহারা এই ভাবে! 
গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হন তখন তাঁহাদের প্রারভ্িক সৎকর্ম প্রসথত 
আত্ম প্রসাদ এবং আনন্দের সহিত একটা কল্সন! ময়ী ইস্গগা আসিয়া উপস্থিত 
হয়। দে কল্পনাকে বাস্তব জাগতের সীম! আকর্ষণ করিয়৷ নৈতিক জীবনের 
সম্বন্ধ বিচ্যুত করত শুধু একটা অনির্দেন্ঠ আনন্দের সেবায় নিয়োজিত কর: 
ফয়। কিন্তু সেই রহন্তময় আনন্দে জড়তার অধিকারী বড় বেশী থাকে।, 
তাহার সহিত ইঙ্জিয়াির আকাঙা। এবং পরিতৃপ্তির অনুকূল বিষয়ের মান". 
ঘিক চিত্রের ছায়ায় গাহা বন্ধিত হইয়া সমস্ত মনটাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতে - 
পারে সমগ্ত সত্থাকে আবৃত করিয়া ফেলিতে গারে। এই আবস্থা হইলে উহ. 
বারা আত্মার প্রসার আপনা আপনি হয় না। মানুষের সহিত সংসর্গইছার - 
প্রাণ। মনুষ্য সমাজে অনুকূল বন্ধু সংসর্গে ইহার বৃদ্ধি হয় এবং বিপরীৎ 
অবস্থায় ইহার সন্কোচ হয়। একা একা ইহার মূল্য বড় বেশী থাকেনা । 
সাধারপ লোকে যাহাকে লোক দেখান ধর্ম বলিয়া একটু কঠোর নিন্দা কৰে 
এ সেই অবস্থা। ধর্মবন্থু সহবাসে যধন এই প্রকার আনন্দের অনুশীলন 
হইতে থাকে তখন যে একটা প্রসারিত ভাঁব প্রাণে আসে তাহা; বহ্ষ 
ভাবে চিত্তের যে ব্যাপ্তি হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। এন্সপ চিত্তের 
প্রসারতায় আর দশজন আমার সহিত সহায়ানুভূতি করিতেছে এই ধারন: 
প্রচ্ছন্ন থাকে। আমি তগরানকে ভালবাসি ইহা সকলে জানে আর আগ 
ভগবানকে ভালবাসি ইহাকেহ জানেনা এছুই বড় পৃথক পদার্থ। কি আশ্চরথ 
ভাবে এই সফল তাষ ভগবাব বলিয়া গৃহীত হয় তাঁহা নিরূপণ কর্‌ 
বড় কঠিন, লোক 'দমাজে আমার ভক্তির প্রশংসা হইতেছে ওধু ইহাস্া 





৩৫২, ভক্তি । ১মবর্ব০-১২শ ফা ॥ 








প্রাণে নান প্রকার মর ভাব আরিতে পারে। কিন্তু তাহা অনিত্য ) কুকারে 
তাহার জীবন, ফুৎ্কারে তাহার মরণ। 
ঈশ্বর দর্শন করিতেছেন অথবা অমৃত পান বে উহা এই প্রকার, 
ফুৎকারে সর্বস্ব ইহ! ভাবময়ী আত্ম বিস্মৃতি মাত্র। বিস্মৃতি মোহ .বিহ্বলভা 
খর্ব নহে, স্মৃতি, শাস্তি, অতত্ত্রিত তাব ইহার ধর্খব। “ভিদ্যতে ভ্বদয় 
গ্রন্থিশ্ছিদ্যস্তেসর্ববসৎ শয়াঃ। ীয়ন্তে চাস্য কর্্মানি তন্মিন দৃষ্টে পরা বরে” । 
ভগবদ্র্শনের লক্ষণ ইহাই শ্রেষ্টশুম পূর্ণতম। উহার বাহিরে কেহ বলিতে 
পারেনা। যখন ভগবদর্শন হইবে তখন হাদয়ের সমস্ত সং বৃত্বিগুলি সতেজ 
'পুর্ণ থাকিবে। তখন অনাবিল কঙ্গনা বিরহিত অথচ অনস্তঃ আত্ম পরিতৃপ্ত 
রূপে আভরণ হীন, সত্য হুদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হুইগ্না বিশ্ব ব্যাপার কে 
দর্শন ক্রাইবে। তাহাতে কিছু বাদ পড়িবেনা, কিছু অতিরিক্ত আমিবেন।। 
তখন গ্রেম। আনন্দ এবং জ্ঞান এক সঙ্গে উদ্ভুত হইয়! বিশ্বের অন্তরে যে 
বিশ্বের জীবন বাস করিতেছে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করাইবে। হিৎস্া। 
দ্বেষ। মিথ্যা এসকল কি ভগবদ্র্শনে সম্ভব? হিংসা ঘ্েষ প্রত্ৃতি অধীনতাফ 
চির অচৈতন্ত লৌহ শৃঙ্খল, আয ধর্ম, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম সদৃশ ম্বাধীন। 
তাহার বন্ধন নাই, তাহার নিদ্রা! নাই, তাহার তন্দ্রা নাই, ভাহার অসং্যত, 
.সাম্্রস্তহীন, ভাব বিশ্বৃতি নাই। মে কেবল স্থির নিত্য প্রকোধিত আনন্দ 
 সত্বায় নিমগ্ন। আমাদের অন্তরের মঙ্গল স্বভাব বৃত্তিগুলি যখন আনন্দে 
-আপনাদিগের পুর্ণ অবয়ব লাভ করে যখন তাহাদের প্রত্যেকের সচেতন 
রিবা স্বাতন্ত্রে এক অখণ্ড সত্যানুতূতি গঠিত হয় তখনই ভগবদর্শন হয়। 
আমি পুর্বে বলিয়াছি ভগবান কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ একথা আমাদের 
শাস্ত্রে আছে। কিন্ত সে অন্ুতব কল্পনা অথবা স্বপ্ন নহে। ধাহা সত্য এবং 
প্রত্যক্ষ অনুভব ও কেবল তাহাই। আমার এই অবস্থাকে. কেমন মনে হয় 
তাহা বলিতেছি। যেন একস্থানে নানা! প্রক্কার পদার্থ পচিয়া সার প্রস্তুত 
হইল সেখানে কোথা হইতে বীন্রপতিত হইল, ক্রমে জল সেচনাদি দ্বারা 
আলোক উত্তাপ বায়ুর সাহায্যে তাহা হইতে একটা বৃক্ষ উৎপন্ন হইল.) 
ুক্ষ গললবিত হইল অভঃপর এক মনোহর মধু মাসে তাহাতে মুকুল হইল 
। অবশেষে দিব্য পরিমল বিডুষিত একটা পুষ্প সঙ্গীত হইল। পুষ্পকে ধর্স 


শ্রাবণ, ফা] ছকি। ৮০ ৩৫৩ 


স্থানীয় মনে করুণ। পুী বৃক্ষ প্রত্ৃতি হজ অবস্থায় সর্ফসারদুত 
মব্বশেষ পরিণতি; উহাতে যত কিছু উপাদান আনীত হইয়াছিল তাহার 
সকলেরই অংশ অংশ কেন শ্রেষ্ঠ এম) চেষ্টা রহিয়াছে তবে না ফুগ ফুটিক়াছে? 
এখন গুছাইয়া বলিলে বলিব, ষমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠতম এবং পরিপূর্ণ 
পরিণতি ধর্্। উহা বুভ্তি বিশেষের অনায়ত কি অপরিমিত বিকাশ নহে। 
উহ। কেবল সত্য দ্বারা বিধ্‌ ত, উহাতে জড়ীয় কনা! স্থান পাইতে পারেনা । 
উহাতে ইলিয়ের ম্থখ বাসনা অথবা পরিতপ্তির ছায়া পাত করাও অগ্ঠায়। 
অসত্যম ধর্ম নহে, মিথ্যায় ধর্ম থাকিতে পারেনা, কারণ মিথ্যা আমাধের 
আত্মসিদ্ধ ধর্মের প্রক্তি নহে। হিৎসায় ধর্খ থাকিতে পারেনা । কারণ 
হিংসা আমাদের শ্বাভাবিক প্রেম প্রবণতার বিরোধী অবস্থা । স্বৃণায় ধর্ম 
নাই কারণ উহাতে অহস্কারের পুর্ণ প্রভাব আর অহঙ্কার একটা অতি 
ভয়ঙ্কর। অধীনতা ধর্খব নহে। ধর্ম আস্মানুতুৰ সিদ্ধ উহা প্রমাণের বিষন্ 
নহে উহার সত্যতা সে নিজেই। সত্যের প্রমাণ সত্য নিজেই, অসত্োর 
প্রমাণ অসত্য নিজেই। ধর্মলাভ সহজে হয় না শ্বারধীন না হইলে ধর্ম হয় 
না। ধর্ম না হইলে স্বাধীন হয় না। অমস্ত বিষয় বাসনা পরিতআগ না করিলে 
ভগবানকে পাওয়া যায় না। | 





শ্রী- 


উপায় কি? 


সা 2০১ 


ক 


মমোহকিঞ্চন নাথায় নমোহমৃত নমোহভয়। 
ছ্ষ্ন ভবান্ধি কাণারিন ভবভীতি হরায় চ& 
মমে! তক্তব্ষলায় নমো ভুবদ মোহন। 
বাহুদেবার় কায সাততাৎ, পতয়ে নমঃ॥ 
মা প্রকার পাপ তাপ মত্ত সংসারের কোলাহল হইতে যখনই একটু বয় 


প্রাপ্ত হা যায় তখন শ্বত্তঠই মনে এই প্রশ্নের উদ হয় 
৪৫ 


৩৫৪ ভঞ্তি। [৯ম বর্ঘ- ১২ মহখ্যা। 





সংমারে বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি যথেষ্ট ভোগ করিলাম বাল্যকালে খেল! 
হুল! যৌবনের, বিষয় পিপাসা! বার্ধক্যের বিশ্রাম ভোগ, ইত্যাদি সমস্তই হইপ 
ক্রমে জরা আসিয়া দেহ আক্রমণ করিল সকলি-হইল, কিন্তু, তবুও মনে একট 
খট.কা রহিয়া গেল; এই সংসার দুদিনের জন্ত ধন জন বিষ্ধ বৈতব কেহই 
চিরস্থায়ী নহে, কেহই তোমার সঙ্গে যাইবেনা। যে অকিকিংকর ব্ষিয়ের 
জন্ত এত কষ্ট ত্বীকার করিতেছ ; ছৃদ্ধিন পরে. যদি সমস্তই হারাইতে. হইবে 
তবে তাহার জন্য এত মায়া করিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ তোমাকে যে কখন 
ইহধাম্‌ পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরত! নাই, কেননা, | 

নলিনী-দলগত-জ্লমতি-তরলমূ। 

ও তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্‌ ॥ 
তখন বিষয়ের জন্য সদাসশস্কিত তাবে কাল যাপন করা! অপেক্ষা আর কষ্টকর 
বিষয় কি আছে? মরণ এক সময়ে আসিবেই আসিবে তখন কে তোমার 
সঙ্গে যাইবে তাহার সম্বল কিছু করিলে কি? জীবন তরী একটান! ভাটায় 
পড়িয়া অবিরাম গতিতেই চলিয়াছে সন্মখে ভীষণ আবর্ত & আবর্তে পড়িলে 
আর রক্ষা নাই কিন্ত সকলের চক্ষু মোহতমশাচ্ছন্ন, কেহ দেখিয়াও দেখিলনা, 
অথচ প্রত্যেক মৃহ্র্তেই নৌকা সেই ভয়ঙ্কর আবর্তের অধিকতর নিকটবত্তী 
হইতেছে, নৌকার গতি কিন্ত ফিরি্গনা বোধ হয় আর নৌকা রক্ষা হইল না, 
এনক্ষন উপায় কি? 

মানব! ভীত হইও না, উপায় তোমার নিকটেই রহিয়াছে। কিন্তু তুমি 
এতক্ষণ মে উপায় অবলম্বন ন করিয়া, ত্রমান্ধকারে পড়িয়া! উন্মার্গগামী হইয়া 
ছিলে। এখন সে উপাধু অবলম্বন কর সেই কাণ্ডারী সেই কুপাময় ভব সাগরের. 
কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ কর নৌকার গতি ফিরিবে নৌকা! রক্ষা হইবে। জীব! 
বলিতে পার কি কে সেই কাগারী 1. 

জীব! তু চক্ষৃতে মায়ার চুগি লাগাইক। বসিয়া আছ | তরণীর কাণারী 

যে তোমার নিকটেই অবস্থিত। কিন্তু তুমি. দেখিতে পাইতেছনা। মায়ার 
ঠুলিটা চোখ, হইতে খুলিয়া ফেল, তখন দেখিতে গাইবে |. . 

জীব! “মুক্তি শ্মুি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কোথাগেলে, মুক্তি 
পা": «কোথা গেলে, মুক্তি পাই” এই বলিয়া পাগলের স্বায়, ছুট । কি 


শ্রাবণ ১৬১৮] ভক্তি। ৩২৫, 


£ 
তুমি দেখিতে হজ্জ, আনজ উদলীলন কর। ই তোমার পা 
রাজার ধনমাণিক তোমারই নিকটে দাড়াইয়া রহিয়াছেন। | | 

জীব! তুমি মরীচিকা ভ্রান্ত পথিকের স্তায় “এ জল” নি 
অবিরাম গতিতে ছুটির়া যাইতে কিন্তু কখনও জলের নিকটও আসিতে গারি-: 
তেছনা। চোখের ঠুলি খুলিরা ফেল, দেখিবে উহা জল নয়, তীব্র ইলাহল 
তোমাকে দর হইতে প্রলুন্ধ করিতেছে আর গ্নাশে পাশে নিরাশ! রাক্ষমী অটট 
অ্ হাস্ত করিয়া যেড়াইতেছে। তুমি দেহের যাতনা ভুড়াইবার জন্য শাস্তি 
বারির অন্বেষণ করিতেছ। কিন্তু দেখিতে পাইতেছনা, তুমি যে ক্রমেই 
জলস্ত অখ্ি রাশির মধ্যে আসিয়া পড়িতেছ! ওই তোমার পাশে ছুশীতল ' 
হবিমল শান্তিবারি! কিন্তু তুমি ফিরিয্বাও' চাহিতেছ না, তুমি কেধলই মায়া: 
[বনী মরীচিকার আবিষ্কারেই ছুটিয়াছ! এ শান্তি বারিতে একটা ডুব দিশা 
আসিতে পারিলেই দেহ সুশীতল হয়, অমস্ত জ্বালা যন্তরনার নিবৃতি হয়। ফিরিয়া! . 
চাও, জ্ঞান চক্ষুতে চাহিয়। দেখ! 

মানব! তুমি পুতিগন্ধময় ভব কারাগারে লৌহ শৃঙ্খলে আব হইয়া আ্ডনাদ 
করিতেছ? কে তোমার বন্ধন মোচন করিবে? 

হেভ্রান্ত মানব! হরিকে ডাক, তিনি মুখ তুলিয়া চাঙিবেন, কারণ তিনি 
দয়াময়। তিনি তোমার বন্ধন মোচন করিয়া! 'দিবেন। তিনি তোমাকে মরী- 
চিকা হতে উদ্ধার করিয়! শাস্তিবারি 'দেখাইয়া দিবেন, কারণ তিনি ভক্ত- 
বসল । তখন মুক্তি তোমার দ্বারের ভিখারী হইবে। একবার সেই পতিত 
'পাবন মই দয়াময় সেই দীনবন্ধু হরিকে ডাক একবার হরি হরি বল॥ 

দীন-স্ীনিশিকাস্ত ভৌমিক। 


প্রতিশোধ । 


হ্ 
গস হি 0 পপ 


রমণী মোহন এক জন ধনীর সস্তান। তাহার প্রাসাদ অতি শুনি. 
এবং বন্তমূল্য আসবাবে 'হুশোভিত। প্রাসাদের পশ্চাৎ ভাগে বিস্ব 


2৫৬ ভকতি।. [৯মর্ষ--১২শ, সাধ্যা। 





 উত্তাব বাঠী,; প্রত্যহ অন্ধ্যার সময় প্লম্ণী বাবু উদ্যান বাটীতে -যাইয়া 
সমক্ত রাত্রি আমোদ আহছুলাদে অতিবাহিত করেন। প্রাসাদের চতু- 
'দ্িকে.বষ্ধাউগ্ড; কম্পাউণ্ডের এক পার্থ অশশালা, অগর পার্থ গোশান।; 
এইরূপ ৃত শত বিবিধ প্রকার পণ্ড পক্গী তাঁহার বাস ভবনের খোভা 
বর্ধন করিতেছে, তাহার কে নিয় করিতে পারে? দ্বাস ধাসীর ত অতাবই 
নাই।. এইরূপে এখধ্যমদে মত্ত হইয়! রমণী বাবু কালাতিপাত করেন। 
এক দিবম রাত্রে উদ্ভান বাটী মধ্যে বন্ধুবর্গ সহ রম্ণী বাবু আমোদে 
বিভোর হইয়! আছেন, নাচ গান খুবই চলিতেছে এবং সময়ে সময়ে 
যাহ ধ্বনি উিত হইয়া নৈশ কালীন নিস্তবতা ভঙ্গ করিয়া গগন যার্গ 
নিনাদিত করিয়া তুলিতেছে। খড়িতে ঠৎ করিয়া! একটা বাজিয়া উঠিল। 
তখন নাচ গান .বন্ধ করিয়া বন্ধু বাদ্ধবের সহিত রমণী বাবু আহারে 
বমিলেন। আহারে বসিয়া নানারূপ হাস্য পরিহাস চলিতেছে, গল্পের পর 
' গজের তরপ্ বহিয়। যাইতেছে। তন্মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল “দেখুন রমণ্রী 
বাবু! আপনার এই উদ্ভান বাটাটী বড়ই সুন্দর বেশ নির্জন, চতুদ্দিকে যত 
দূর চক্ষু যায় ততদুর মুক্ত জমি) কি দিব্য ও বুমণীয় দৃগ্ত । কিন্ত মহাশয় চাদের 
মধ্যেও কৃফবর্ণ রেখা! থাকিয়া টাদকেও কলস্কিত করিয়াছে। আপনার 
বাথান বাটার দিকট কোনও ঘর বাটী নাই, মমস্তই আপনার মুক্ত জমি। 
কেরল এ যে কুঁড়ে ঘরটা ঠিক আপনার এই উদ্তান বাটার পাশ্বেই 
 সংঙ্পগন রহিয়াছে, কেবল মাত্র এ কুঁড়ে খবরদীর নিমিত্ত আপনার বাগানের 
সমস্ত সৌন্দদ্টি নষ্ট হইয়াছে। এটা যদ্যপি ন! থাকিত তাহা হইলে এই 
উদ্তানেয় চতুর্থ উন্মুক্ত জমি উদ্যান বাটাকে আরও হুন্দর ও মনোরম 
করির! তুলিত। তা৷ আগেই বলিরাছি চাদের মধ্যেও কৃষ্ধবর্ণ দাগ আছে। 
সেই জন্য বলি ইহাতে বড় কিছু আসে যায় না, তবে এমন হুন্দর প্রামাদের 
সংলগেই প্র বিশ্রী কুড়ে ঘরটা না থাকিলে আপনার উদ্তানের শোভা 
আরও ছিগুণতর বাধিত হইত ইহা আমি শরুধার বলিব।” তখন সমস্ত 
বন্ধু বার বলিয়া উঠিল “ঠিক বলেছ ভাই, আমরাও রমণী বাবুকে & কথা বলি 
বলি: করিয়া জনে করিতেছিলাম তা তুমিই বাবুকে বণিয়া ফেলিলে।, রমণী: 
ছার) ধদ্যপি কোলরপে '$ কুঁড়ে ঘরটা এস্থান' হইতে সরাইজ্ে পারেন 
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তাহাশইলে এই বাগানতী বতমান অপেকদ্ারও হন্দর হইর। উঠিবে। 
,. ঠং ঠত ঠা. করিয়া খুড়িতে তিনটা বাছিল। একে একে বকলে সিজ 
নিদ আলয়ে .চাঁলয়া গেল। রমণী বাবুও, ্বীয় শয্যায় শয়ন করিলেন, 
কিন্তু রাত্রে ন্িদ্রাদেবী তাহার প্রতি কৃপা দৃঠি করিলেন না। কিরূপে ব্রাঙ্গণের 
কুঁড়ে ঘরপ্রী, 'তথা হইতে স্থানাস্তরিত করিবেন এই চিত্ত তাহার হৃদয় 
সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। কি উপায়ে দরিদ্র ব্রান্ধগের সর্বনাশ 
সাধন করিবেন, কিসে তাহার উদ্যান বাডী আরধিকতর় হন্দবর হইবে, কেবল 
ইহাই চিত্ত করিতে কারতে তাহার রান্র আতিবাহিত হইয়া গেল। নানা" 
রূপ ছুশ্চিস্তার পর রমণী বারু খ্াত্রোথান পুব্বক প্রাতঃকুত্য সম্ঘাপনাস্তর 
ভূত্য দ্বারা উক্ত ত্রাঞ্জণকে ডাকাহয়া পাঠাইলেন। ব্রান্ণ আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন, রমণী বাবু তাহাকে তাহার বাম তবন পরিত্যাগ "পূর্বক অন্যত্র গষন 
কারতে পরামর্শ দিলেন এবং ক্ষতি পুরণের নিমিত্ত (ক্কিৎ সাহায্যও করি- 
বেন বলিলেন। ব্রাহ্মণ এই প্রস্াবে কোনরূপেই সম্তি প্রকাশ করিলেন না। 
ইহাতে রমণী বাবু ব্রাঙ্মণের উপর বৎগরোনাস্ডি ত্রুদ্ধ হইলেন এবং ব্রাহ্মণের 
উপর প্রত্যহ এরূপ ডপপ্রবাদ আরম্ভ করিলেন ত্রাঙ্ধণ বড়হছ ব্যাত- 
ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দরিদ্র ব্যক্ত কাহারও নিকট হইতে ততপ্রার্ত সাহান্- 
ভূতি প্রকাশের আশা করিতে পারে না। কারণ মিএ ব্যাক দুঃখে দুর্গত 
হুহয়া ততপ্রাত সাহানুস্াত প্রকাশ করিবার লোক এই মরদ্গতে অতি ত্বলই 
দৃণ্ত হহয়া থাকে। রয়ণী বাবুর অত্যাচারে প্রপাড়িত হর ব্রাহ্মণ তাহার 
্রাঞ্মণীকে কহিলেন “দেখ, আমরা আর রমণী বাবুর আত্যাচার সহ করিতে 
পারিনা; বালতে কি আমর। বাদ্ধক্যেও উপনীত হইয়াছি। চল আমর 
ছুই জনে নিকটবন্তী কোনও অরণ্যে যাইয়া তথায় পর্ণ ভুটার নিক্মা করিয়া 
জীবনের অর্থশষ্াংশ ঈগ্বরের উপাসনা করিয়া সুখে কালাতিপাত কার। 
তিনি যদ্যপি দিন ধেন ভবে ইহার প্রতিশোধ একদিন তুলিয়া হুদয়ের 
সকল আলা দূর করির।» ব্রাহ্মণীও ইহাতে জন্মতি প্রকাশ করিলেন । তাহার, 
পর একদিবস ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্গণী শ্বীয় বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া নিকটবস্ত 
একটা অরণ্য ষধো পর্ণ কুটার নির্মাণ করিলেন এবং ছুই: জনে দ্বগবানের 
'জাম জপ করিয়া.তথায় সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে জাণি- 
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'লেন। এ কী বা ভারে কুড়ে খ্রি জরি উদ্যান 
বির সৌন্দর্য আরও বদ্ধিত করিয়া পূর্বের গ্ঠায় বন্ধু বান্ধব সহ তথায় 
আমোগ্ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের নিকট "আপনাকে 
অতিশয় চতুর ও প্রতাপ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। বেচারা 
ব্রাহ্মণের যে, কি ছুর্দশী হইল, কোথায় ধাইল, খাচিল কি মরি হায়! 
এই চিন্ত ক্ষণিকের নিমিত ভরমেও তীহার অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। | 
ছুই ভিন মাল গন্ত হইলে একদিখস রমণী বাবু কয়েক জন সঙ্গীসহ 
শীকারাবেষণে ' বহির্গত হইলেন। তিনি এবং তাহার সঙ্গীগণ সকলেই 
নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন; শিকার করিতে করিতে রমণী বাধু 
তীহার দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন। তখন অদ্ধ্যাপ্সেবীর ধীরে ধীরে 
আবির্ভাব হইতেছিল। রমণী বাবু শীপ্রই পথ ত্রষ্ট হইয়া স্বীয় বহির্গম- 
নোপাদ্ব স্থির করিতে পারিলেন না এবং তঙ্গিমিভ কেধল ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতে লাঙ্গিলেন। ইহাতে" তিনি অতিশয় তৃষ্ার্ত হইস্া সেই অরণ্য মধ্যে 
লের নিমিত্ত তম্য তন্য করিয়! অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও একবিন্দ 
গল তাহার, দৃষ্টি 'গোচর হুইল না। তমসাবৃত অরণ্য মধ্যে একে গথ 
নষ্ট, তাহা উপর তৃষ্ণার্ত; বন্গণী বাবু বড়ই বিব্রত হুইয়৷ পড়িলেন। 
চায় বুকের ছাতি  ধাটিয্বা যাইতেছে অথচ তৃষণদূরীকরণার্থ কোনও উপায় 
টভাবন করিতে না পারিয়া রঙগণী বাবু সেই অরপণ্যস্থিত এক বৃক্ষতলে 
টপবেশন করিয়! 'উচ্ৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন “এখানে কে আছে আমাকে 
ক্ষা কর। 'এই ভীতি পূর্ণ অরণ্য হইতে আমাকে উদ্ধার কর) তৃবায় 
1৭ যায়, এক পাত্র জল দিয়া আমাকে মৃত্যু মু হইত রক্ষা কর। বড় 
কষা) প্রাণ যায়।. উঃ কি যাতনা। জল, জ-ল, ভ-অ-ল 1 রমণী বাবু আর. 
নৃধিক কথ! কহিতে পারিলেন না।- মুচ্ছিত হইয়া তথায় পড়িয়া গেলেন। : 
4 গাঠক পাঠিকাগণ৭- রমণী: বাবু, কর্তৃক সেই লাঞ্ছিত.-্রাঙ্ধণ ও 'ব্রাঙ্গ* 
একে ক্মাপনানের ম্মরণ' আছে কি? তাহারা স্বামী স্ত্রী ছুই জনে এই 
রমন ও শাস্তিপদ অরণ্য, মধ্যন্থ এক জীর্ণ পর্ণ কুটারে দিনাতিপাত করেন। 
হারা রমণী. বাবুর: কাতর ধ্বনি শ্রবণ রিয়া সেই শ্বর' অনুসরণ করিল 
রি কিয়দ,র মিয়া জেখিতে পাইলেন যে এক ব্যক্তি বৃক্ষতলে অভ্ঞানা- 
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স্থায় পতিত. রহিয়াছে । তাহার মুখ হইতে গরতবর্ণ ফেন নির্গত ই 
তাহারা এ ব্যক্তির অতি. নিকটবন্তা হইয়া দেখিলেৰ ..যে তাহার্দের. 
পূর্ববপরিচিত রমণী; বাকু। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ ব্রা্ষণীকে এক কলস ছল 
আনিতে বলিগেন। ব্রাহ্মণী চলিয়া যাইলে ব্রান্ধণ নতজানু হয়৷ করযোড়ে 
ঈগরকে কহিল দয়ামক্ক! এই ব্যক্তি কর্তৃক আম্রা কতই. না প্রগীড়িত 
হইয়াছি, এই ব্যক্তি হইতে কতই না যাতনা! ভোগ করিয়াছি। হে দীন- 
বন্ধু! তখ্স ইহার প্রতিশোধের নিমিত্ত তোমার, নিকট দিবারাত্র প্রাথন। 
করিতাম। আজ সত্যই তুমি প্রতিশোধ লইবার দিন দিপাছ এবং আজ 
আমারও হয় প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আনন নৃত্য করিতেছে। প্রতি- 
শোধ, অদ্য ভীষণ প্রতিশোধ লইব। প্রতিশোধ লইবার জন্য আমার হাদয় 
অহরহ প্রতিহিংমানলে দৃদ্বীভূত হইতেছিল। হে ভগবন্‌! আজ তুমি কপা- 
গরবশ হইয়। সেই দিন মিলাইয়! দিশবাছ। রমণী বাবু ! আজ আমার 
প্রতিশোধ লবার দিন। আপনি আপনার উদ্যান বাটার শোভ। বদনা 
আমাদের জীর্ণ কুষ্টার খানি বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া আমাদিগকে পথের 
ভিখারী করিয়া. তাড়াইযা দিয়াছেন। আজ আপনি নির পথভুষ্ট এবং 
আমার সপপূর্ণ বরারত্ত। প্রতিশোধ মইবার অগ্ঠুই প্রকৃষ্ট দিন। ৮» 

কিছুক্ষণ পরে ব্রার্থণী কলসে করিয়া জল লইয়া তথায় উপসথিহ হইলে 
হুই জনে মিলিত হইয়া রমণী বাবুর সেবা শুরা করিতে আর্ত করিলেন 
মুখে ও চক্ষে জলের ছিটা দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে মুখূ বিস্তার 
করিয়া অল্প অল্প শীতল বারি পান করাইয়া দিলেন। এইরগে কিরিৎকাল 
অতিবাহিত হইলে রমণী বাবুর ধীরে ধীরে জ্ঞানের অঞ্চার হওয়ায়, চক্ষু 
উন্মিলিত করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে, তিনি মনমুদ্ধের ন্যায় বাক্শক্তি 
রহিত হইয়া এক ৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।, দেখিলেন তাহার, প্রাসাদ সংলথ 
কুটর বাণী সেই ব্রাহ্মণের জ্রোড়ে কাহার মস্তক স্থাপিত, রহিয়াছে, এব 
্রাহ্মণী তাহার সেবা শুশ্রষা করিতেছে।' তখন তিনি কৃতজঞতাভরে তাহা- 
দরে. উভয়ের নিকট তাহার রত অপরাধের নিমিত কাতর ভাবে ক্ষমা 
পরথনা করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাঙ্ষণ ও বাণী তাহাকে বন্ধন 
করিয়া বলিলেন “দেখুন রমণী বাবু' যাহা হইবার তাহ হইয়া গিয়াছে। 'ষে 
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বিষ রি আলোচনা করিলে আর কি হইবে এখন আপনি সম্পূর্ণ 
অনুস্থ, আনুন আমাদের কুটারে অন্য রাত্রি অতিবাহিত করুন। পরদিন 
প্রাতে আপনাকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যের বিহগমনপধ বলিয়া দিব; আপনি 
সেই পথে অক্রেশে আপনার বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন। এই 
বলিয়া তাহারা তাহাকে উত্তোলন পূর্বক শ্বীপন কুটীরে লইয়া গিয়া তাহার 
শিমিত্ত পৃথক শধ্যা রচনা করিয়। দিলেন এবং তথায় রমূণী বাধু শরন 
করিয়া! নিশা যাপন করিলেন। পরদিবস প্রভাতে রমণী বাবু যখন গারো" 
খান করিয়া আপনাকে বেশ সবল ও সুস্থ বলিয় বিবেচনা করিলেন তখন 
তিনি ব্রাহ্মণকে করষোড়ে বিনীত ভাবে নিবেদন কাঁরিলেন “মহাশয় আপনার 
ব্যবহারে কি পর্যন্ত আশ্চাধ্যান্বিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারে না। এখন 
বুঝিতে পারিতেছি আগনি দেবতুল্য, আপনার হৃদয় কত উচ্চ তাহা আমা- 
সম নরাধমের চিন্তা করিবারও ক্ষমত। নাই । হায়, না জানিয়া। আমি আপ- 
নার প্রতি কতই না অত্যাচার করিয়াছি, কতই না যাতনা দিয়াছি। আমি 
কি নিষ্ঠর, কি পাষড। এই সকল অপরাধ সত্বেও আজ যে আপনি 
কৃপা করিস আমার প্রাণ দান দিয়াছেন, তরিমিত্ত আমি আপনার নিকট 
কি বলিরা মা প্রার্থনা করিব, এবং কি রূপে কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করিব 
তাহা জানি না। আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করুন, আমার পূর্ববকৃত 
সকল অপরাধ তুলিয়া যান ইহাই আমার প্রার্থনা। আর আমি বাটাতে 
প্রত্যাগমন করিব না) আপনার আশ্রমেই জীবনের শেষাংশ আপ- 
নাদের টরণ সেবা করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। কৃপা করিয়া 
এ দ্বীনকে চরণে ঠেলিবেন না।” এই বলিয়া! রমণী বাবু ব্রাগ্মণের পদ- 
তলে ছাড় খাইয়া পড়িয়া তাহার পদ ঢৃঢ়রূপে - জড়াইয়া ধরিলেন। 
্রাহ্ষণ তাহাকে তুলিয়া সন্গেহে কহিল “মহাশয় অধীর হইবেন ম! আপনি 
থে আহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত 
আসি দিবারাত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা বরিতাম। প্রন হই তিনি দেই 
প্রতিশোধের দিন গিলাইযাদিয়াছেন। আমি ত আপনার কিছুই উপকার 
সাধন করি নাই। আপনি আমার প্রতি যে কঠোর অতাচায় করিয়া 
ছিলেন, আমি আপনাকে বিপনাবহায় দর্শন করিয়া আপনার সেথা ওপর 
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করিয়! পুর্ন্ৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইয়াছি মাত্র। এইরূপ প্রতিশেধ 
লইতে আমার গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলাম । এক্ষণে আমার 
হৃদয় শান্ত হইল। যান্‌, মহাশয়! আপনার নিজ ভবনে যান। আপনার স্ধরী 
পুত্র আপনার অপর্শনে কতই ন! চিন্তা করিতেছে।” তখন রমণী বাবু 
কোষ হইতে ন্দীয় অসি উন্মুক্ত করিয়া কহিলেন, “দেব! তবে কি সত্যই এ 
নকে আপনার চরণ সেবা হইতে বঞ্চিত করিবেন % যগ্ঘপি নিতাঙ্গই 
মামাকে বাটা ফিরিতে হয় তাহা হইলে শ্রতিজ্ঞা করিলাম, য্ঘপি আপনি 
স্বপরিবারে আমার সহিত আমার বাম ভবনে পদার্পণ না করেন তাহা, 
হইলে শ্রবণ করুন; এই যে উলম্ব অধি দেখিতেছেন এই অমি আহায্যে 
মার শ্বীয় শিব আমার ধর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার উরণে বিণুঠ্ঠিত 
হইবে।” ব্রা্ষণ কি করেন, অগত্যা াহার বাটীতে যাইবেন বলবা তাহাকে 
আশ্বাস দিলেন। তখন রমণী বাবু. ব্রাহ্মণ ও ত্রান্রণী তিন জন একত্রে 
রমণী বাবুর বাটাতে আদিম উপস্থিত হইলেন। বাটার সকলে রমণশ 
বাবুর সহিত ব্রাহ্মণ ও ব্রান্দণীকে দেখিয়া! অতিশয় বিশ্বুয়ািত হইল) কিন্তু 
রমণী ধাঁবু কাহাকেও কিছু না কহিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার 
“চ্যান বাটাতে উপস্থিত হইলেন। এবং সমগ্র উল্তান ও উদ্যান বাটা ব্রা্ধণ 
ও ব্রাহ্মণীর বাসস্থান বলিয়! নির্দেশ করিলেন। উক্ত দিবস হইতে রমণী 
বাবু যাবতীয় ভোগ বিলাস ও বন্ধু বান্ধবের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ধণ ও 
শাক্গণীর সেবাদি করিতে লাগিলেন। এবং ভন্নিমিত্ত আপনাকে ধন্য বলিয়া 
'নে করিলেন। ধন্ত ব্রাহ্মণ ধন্ত তোমায়, ধন্য তোমার প্রতিশোধের | 
লোকে যেন তোমার ভ্তায় উচ্চ হুদয়ু লাভ করিতে পারে, জগৎ যেন 
তোমার প্রতিশোধের স্তায়. প্রতিশোধ লইতে শিক্ষা করে। শ্রীচুনীলাল চন্ত্র। 








বিশেষ দ্রব্য £--গ্রাহক মহোদয়গণ। জতপ্রসঙ্গ লেখক মহাত্মা 
শ্রীযুক্ত হরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ কোনও অনিবার্য কারণ বশতঃ 
ব্যস্ত থাকায় ২ মা যাঁবৎ সংপ্রসঙ্গ লিখিতে পারিতেছেন না আগা ভাদ্র মাস, 
ইইতে ধাহাতে রীতিমত সতপ্রসঙগ প্রকাশ হয় হজ্জন্য বিশেষ বত্বশীল থাকিব 
কহ হতাশ হইবেন না। অন্যান্য ভ্রমশঃ প্রবন্ধ ও ক্রিয়ানয় ভাদ্র মাস হইতে 
প্রকাগ্রিত হইৰে। | বিনীত ঃ. প্রকাশক । 


৪৬ 
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নিত্যধামগত প্রেমিক ভক্ত প্রবর 


দীনবন বেদান্তরত্ু। 
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নাউ 
(২) 
ছাত্র জীবন। 


প্রাচীন, আর্য সন্তান দিগের পঠিদ্দশায় গুরু গৃহে বাস কালে, ৫ 
সংযম, যে ক্রহ্মচর্ধ্য। যে সরলতা, জীবনকে মধুময়, আনন্দময়, পবিভ্রম' 
করিয়া তুলিত, দীনবন্ধু ছাত্র জীবনেও সেই ভাব বিকশিত হইয়াছিল 
তাহার অসাধারণ বিদ্যান্ুরাগ, জ্ঞান লাতের জন্য অবিচলিত একাগ্রতা, হা 
মুখে সহস্র প্রতিকূল অবস্থাকে আত্তাধীন করা, চিত্তের হুদঢ় একনিষ্টতা 
বলে, অর্থাভাব বা অন্যবিধ অভাবকে বিদ্রপ করিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রস 
হওয়া, প্রভৃতির কথা আলোচন! করিলে, বিম্বয় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। 


যৌবনে, যখন পূর্ণেন্দ-উদয়ে উদ্বেলিত সাগর তরছের স্ভায়, মানব দেহে. 
ইন্লরিক্ব বৃত্তি অকল, সত্তেজ হইয়া ঘোর মানসিক পরিবর্তন করে, যখন 
চিত্ত ভোগ-বিলাসের দিকে স্বভাবতই ধাবিত হয়, যখন প্রাণে একটা অগি 
নব সুখের বাসন! 'জলিয়া উঠে, সেই সময্ব-জীবনের সেই মহা! সন্ধি স্থ 
উপনীত হইয়া প্রকৃত সৎপধাবলম্ী হওয়া, মনুষ্যত্বের আদর্শ অনুসরণ করা, 
ও চিত্তকে শত মুখ প্রলোভনের কবল হইতে উর্ধে-উন্নত করা, সহজ সাধ্য 
নহে। কিন্তু দীনবন্ধু সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সাগর গ্রামিনী তটি 
নীর ন্যার, ভাহার চিত্ত-প্রবাহ, জ্ঞানান্ুধির অন্বেষণে উদ্দাম গতিতে প্রবাহি 
হইয়াছিল। সে প্রবাহই-_বাধা মানে না, বিদ্বে বিমুখ হয় না। 

এই নব যৌবনে, বিশেষত; বিবাহের পরেও_দীনবন্ধু, মানব জীবঢে 
উপযোগী জ্ঞান লাভের জন্ত বাকুল হইয়া, যে ভাবে, দেশে দেক্সে পনি 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পুর্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এব 


'প্রাধণ।১৩১৮।] ভক্তি ৩৬৪ 


ক্তানীপুরের বরদা বিশ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট তিনি যে কাব্য শাস্ত্র আলো- 
ৰা করিতে আসিয়। ছিলেন, তাহাও বল1চইয়াছে। 


1 ভবানীপুরে, উক্ত বিদ্যারত্ব মদ্শয়ের বাটাতে তিনি হাস করিতেন। 
ই নব আবাস স্থানে ৪৫) কাল পরে, কোন এক জোহঙ্গামরী 
দলীতে, যুবক দীনবন্ধু ছাদের উপর বসিয়া, উন্ম্ত প্রকৃতির উজ্জল চিত্র 
শনে আনন্দ চিত্তে বিহ্বলিত মধুর কে আনন্মময়ের আনন্দ লীলামৃত গান 
।'রিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু বাহ প্রকৃতির আনন্দের সহিত অন্তরের আনন্দ 
ভব করিয়া, তন্বস্ব হইয়! গেলেন। ভাবের ভোরে যে প্রাণ মাতানো মধুর 
ধর, তাহার কঠ হইতে বহির্গত হইতেছিল, ততশ্রবণে বিদ্যারত্ব* ও তাহার 
হী মন্ত্র যুগ্ধের স্তায়, ভাবোনত্ত দ্রীনবন্ধুর নিকটে আসিম। উপস্থিত হইলেন। 
মতো সাধারণ গীত নহে, সে যে প্রাণের টান্, আকুল আহ্বান, অব্যর্থ 
িন্ান। তত্শ্রবণে, শাস্তজ্ভ অধ্যাপক মহাশয় যে আকর্ষিত হইবেন ই্থাতে আর 
অন্দেহ কি? 





এমন মন প্রাণ বিমোহনকারী, মধুর কীর্তন দ্বীনবন্ধুকে শিধাইল কে? 
ঠক ওস্তাদ রাখি, কত রসের, কত টর্র, প্রভৃতি বৈঠকী হের সাধনা 
করে? যন্ত্র ঘোগ্বে সকল সঙ্গীত শুনিতে মিষ্ট লাগিলেও,--“কাণের ভিতর 
যা মরমে” প্রবেশ করেনা । যতক্ষণ শুনি, ততক্ষণ উহা মিষ্ট লাগে; 

সান্তরে বাপৃত হইলে, বা মানসিক অবসাদ উপস্থিত হইলে মে সকল 

নিত মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেনা । কিন্তু দীনবন্ধুর, 
গাবময়ী সঙ্গীতের প্রভাব এরূপ মর্ম্ম স্পর্শ, এমন চিত্ত বিনৌদনকারী ছিল 
ঘ,তাহা একবার যাহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে--ই আত্মহার| হই- 

স্ছ, ভাবে তন্ময় হইয়াছে, গায়কের চরণ রেখু স্পর্শে আপনাকে কত 

পর্থ জ্ঞান করিয়াছে। বৈদ্যুতিক প্রধাহের মত, দীনবন্ধুর মধুর সঙ্গীত, 
. 'ববর্গের মনের উপর অপুর্ব আধিপত্য ঘিস্তার করিত। মে গীত, 
ৈ, ভকের প্রাণে আরাধ্য দেধতার প্রতিমূর্তি বিকপিত হইত, তৃষিত, 
পিত শায়া মুগ্ধ জীবের প্রাণে, এক অননুভূত আনন্দের উদয় হইত। 
₹ একবার মাত্র মে গীত শ্রবণে ধন্য হইয়াছে, সে তাহ! ভোলে নাই, 
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ভুলিতে পারেনা; তাহার হরে প্রতি মুহুর্তে সে হুধা মাখা ব্বরলহব 
প্রতি ধ্বনিত হইতেছে। 

অনেকে হয়তো বলিবেন, ছার জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে সঙ্গীতের কথা নি 
কেন? তদুত্তরে আমরা বলিব, বাণাপাণির বরপুত্র দিগের নিকট সঙ্গীত 
ও একটা সাধনার অর্থ। গানে প্রাণের ভাগ শীতল হয়”_কাতর 
প্রার্থনায়, প্রাণের আকুল আহ্বানে, আনন্দ ময়ের আনন্দ প্রবাহ আকধিত 
হয়। সঙ্গীতে সে মধুর রস আধ্াদিত হয়, আর ভাব ঢল ঢল নৃণে.. 
সে অনুভূতির বাহ্য বিকাশ হয় মাত্র। 

দ্ীনবন্ধুর বাল্য জীবনে এই গীত সাধন! বৃত্তি অন্তান্য বৃত্তি বিকাশের 
সন্গে কেমন স্বাভাবিক ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা প্রথম অধ্যায়ে বলা 
হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এই সঙ্গীত সাধন, 
বৃততিও, উত্তপ্বোস্তর পরিবদ্ধিত হইয়াছিল! তিনি নিজের মনের ভাবপ্ত 
সরল প্রাণের পবিত্র উচ্ছ্ণাস গুলি, নিজের ভাষা প্রকীশ করিয়া গীত রচনা 
করিতেন; আর বশ খণ্ড ও নারিকেল মালা যোগে, স্বহস্তে “একতারা” 
যন্ত নির্বাণ করিয়া গান করিতেন। তাহার ছাত্র জীবনে রচিত সেই পৰি” 
ভাব পূর্ণ গীত গুলি, বভমান কালে “উপাসনা-সঙ্গীত” নামে প্রকাশিত 
হইদ্াছে, আর তাহার সেই শ্বহস্ত নির্মিত “একতারা” যন্তরটী এখনও সযত 
রক্ষিত হইতেছে। এই “উপাসন! সঙ্গীত” যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাহার, 
জানেন, দরীন্বন্থুর ছাত্র জীবনে, নব-যৌবন-কালে, কি পবিত্র ভাবের ছ্‌ 
পাত হইয়াছিল। আদর্শ ব্রাহ্মণের হ্দ্ঘয়ঃ কেমন সরল ভাবে, আস্মবি 
পথে পরিচালিত হইগ্লাছিল। 1! 

ভনানীপুরের বরদা বিব্যারত্র মহাশর, দীনবন্ধুর সেই প্রাণোন্মাদিন 
সঙ্গীত হুধা পান করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। বিশেষতঃ সেই রাত্রে 
সেই গীত শ্রবণে, বিদ্যারত্ব মহাশয়ের আত্মীয় বিয়োগ জনিত নব*শোদ 
বি“রিত হইল, এবং সেই দিন হইতে তিনি দীনবন্ধুকে অপত্য য়ে 
প্রতি পালন ও পরম ধত্বে কাব্য শান্তা'দি পাঠ করাইতে লাগিলেন। 

মেধাবী দীন্বন্ধু অতি অল্প কাল মধ্যে, কাব্য শাস্ত্র অধ্যয়ন পৈষ করি 
সংস্কৃত কলেজে পরীক্ষা দিতে উদ্যত হুইলেন। কিন্ত তদানীন্তন নি 
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অনুসারে, এক বৎসর ধরিয়া এক পণ্ডিতের নিকট কাব্য পাঠ না করিনে কেহ 
উপাধি পরীক্ষায় প্রবেশ অধিকার পাইত না। এদ্রিকে দীনবন্ধু মোটে ছয় মাস কাল 
পাঠ করিয়াছেন মাত্র। হুতরাৎ তখন তাহার উপাধি পরীক্ষা দেওয়ার, ইহাই 
এক প্রধান অন্তরায় হইয়৷ উঠিল। কিন্তু দীনবন্ধু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! . করিলেন: 
যে, সেই বংসর তিন যেমন করিয়াই হউক পরীক্ষা দ্রবেন। এবং এই 
স্ক্ সিদ্ধ করিবার মানপে, তাহার পৃষ্ঠপোষক, মহামহোপাধ্যায় মহেশ 
চন্ত্র স্তায়রত্ব মহাশয়কে আপন মনোভাব জানাইলেন। ন্ায়রত্ব মহাশয়, 
দ্বীনবন্ধুর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া, তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও. 
সেই বৎসর সংস্কৃত কলেজের কাবা পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া ৮০৯ , 
উপাধি লাভ করিবেন 1 


তখন তীহার বর়ক্রম অষ্টাদশ বসর মাত্র। এই বয়সে দীনবন্ধু সায়, 
স্থৃতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া, দর্শন-শী 
অধ্যয়ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। হিন্দু-দর্শন পাঠ না করিলে, ধর্শে 
উচ্চ অঙ্গ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আর মানুষ যদি আত্ম জীবনে 
উদেশ্য না বুঝিন, বাহ! ধারণ করিয়া আছে বগিয়া তাহার অস্তিত্ব, তাহা, 
অম্যকৃ তত্ব না বুঝিল, তাহা হইলে তাহার জীবন ব্যর্য হইয়া গেল। দীনবন্ধু 
এন্নন সাঁধের মানব জন্ম, বৃথ! অপব্যয়িত হইতে দিলেন না। যেখাচ 
ও হ্বাহার কাছে যাইলে, ধর্ধ শাস্ব বিশেষ রূপে পাঠ করিতে পারিনে 
বলিয়া তাহার ধারণা হইত, যে সাধক রা ঘোগী পুরুষের কগালাভ করি 
ধর্মী জীবনের সহায়তা হইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইত, তিনি ততক্ষণ 
তাহার নিকট ছুটিয়া যাইতেন ও অবনত সন্তকে তাহার শিষ্যত্ব গ্র. 
করিতেন। শত বিদ্ধ উপস্থিত হইলেও তাহা গ্রাহ্য করিতেন না, সং. 
অভাবকে উপেক্ষা করিরা, ব্রাহ্মণোচিত ধৈর্য সহকারে অতীর্ট সাধনে অ: 
সর হইতেন। তাহার ছাত্র জীবনের কাহিনী, তিনি সয়ং প্রত্যাহ সংশ্ক: 
ভাষায় একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। বিদ্যাভ্যাসের দিন হইতে আ:; 
করিয়! পাঠ শেষ পর্যন্ত, তাহার জীবন যে ভাবে অতিষাহিত হস 
তাহা এই সংস্কৃত “ডায়েরী” বা দিন কাহিনীতে লিপিবদ্ধ ছিলু$, 
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ডিজনি উট ভিউ ইউনিট জনিত 
বি্য় উহ! এখন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলি, আমতা তাহার ছাত্রজীবনের ঘটনা 
বিস্তৃত ভাবে লাধারণের নিরুট প্রকাশ রুরিতে অপ্মর্থ ৪৬ আপনাদের 
আনন্দ বিধানার্থ। 
স্বাহার একাগ্রতা, ভাহার ধৈর্য, ভীহার কী তাহার অতুল 
অধ্যবসায় প্রভৃতির পরিচায়ক একটা মাত্র ঘটনা এখানে প্রসঙ্গ ব্রমে. উল্লেখ 
করিব। তিনি যখন, ব্যাকরণ পাঠ করিতেছিলেন তধন তাহার পুস্তকের 
অভাব হয়; ছাতে অর্থ নাই, অর্থ না হইলে পুত্তক ক্রয় করা সম্তব পর. 
নহে। হুতরাং দীপবস্থু কোন অধ্যাপকের নিকট গ্রমন করিয়া পুস্তক 
প্রার্থনা করেন। যে কোন কারণে হউক, উক্ত অধ্যাপক মহাশয়, পুস্তক 
দিতে সম্মত হইলেন না। তখন সেই মেধাবী দীনবন্ুর আত্ম-নিভ'রত। 
শক্তি উদ্দীপ্ত হইল; তিনি ভাবিলেন এই পুস্তকের অভাবে তাঁহার পাঠা- 
ভ্যাস রখনও বন্ধ হইতে পারিবেন!। সামান্য অর্থাভাষ কি কখন ও তাহার 
 ঘনের অৎপ্ররৃততিকে তত করিয়া বাধিত পারে ৫ দীনবন্ধু সে অভাবকে 
. ঈপেক্ষা! করিধার এক অন্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এ অধ্যাপক মহাশয় 
1ধন ব্যাকরণ পড়াইতেন, তখন তিনি চৌলের পারের রে গিয। বসি থাকি- 
তন ও মুনযোগ সহকারে অধ্যাপক মুখ পিছত সৃত্রাবলি শ্রবণ করিতেন। 
:রধাবী দীনবন্ধু অপূর্ব স্মৃতি শক্তি বলে, একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, 
হাই মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। এইবপে নিত্য যাহ! গুনিয়া আসিতেন, তাহা 
পদ্ম পত্রে লিখিয়া রাখিতেন। অর্থাভাবে কাগজ ক্রুয় করিতে না পাঁদ্বাও, 
বহার অধ্যরসায় প্রতিনিরৃন্ত হয় নাই। ভিনি জানিতেন মনের 
তি কেহ রোধ করিতে পারে না। এবং প্রকৃতির অক্ষর ভাণ্ডারে কপণত। 
[ই। এই উদ্দা উৎসাহ, এবং আত্ম নির্ভরতা হলে, তিমি গদ্ধ গ্রে, 
আর মালা" এবং, রকুল-বন্ধলে “কলাপ ব্যাররণের” অধিকাংশ লিখিয়া 
ই্িয্মছিল্গেন। তাহার. এই .অভুত পুথি ছুই খানি. এখনও তাহার স্বভবনে 
হ বে হর্িত হইতেছে। 
জআদকাষ,, ছাত্র ছীবনে যে রিলাসিতা প্রবেশ লাভ কিয়া, দেহ ও 
ৰ. ক করিতেছে, তাহা তিনি একেবারে স্ব, করিতেন। তিনি ভাবি- 
, এয়া ব্র্ধচ্্ট ছাত্র জীবনের আদর্শ। তিনি স্বয়ং যাল্যাবধি এই 
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র্চ্ ব্রত পালনে কৃতকার্য হইত্বাছিলেন বলিয়া, সাহার কোনরপ ক্লেশ 
বোধ হইত না; হাসি মুখে দারুণ পরিশ্রম ক্িতেন, বিপদ হইলে, মৃঁচিন্তে : 
তাহাকে উপেক্ষা করিতেন। সামান্য ধুতি চাদর পরিধান করিরা, দিনান্তে : 
হবিষ্যান্ন ভো্. করিয়া, তাহার শরীরে যে তেজছিল, হুদয়ে যে 
বল ছিন্ন, তাহা, আঁঞ্রকাল কয়জন ছাত্রের দেখিতে পাওয়াঁ্ঘায়? একবার 
কোটালি পাড়ায় কোনও গ্রামে অবস্থান কালে তিনি লোক মুখে তাহার পিতার 
অনুস্থতার সংবাহ্ পান। তখন রান্রিকাল তাহাতে আবার দারুণ বর্ষা চারিদিকে 
জল বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্ত দীনবন্ধু পিত় অসুস্থতার সম্বাদ গুনিয়া আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন৷ না। তখনই বাটা ধাইবার সন্বর্প করিলেন। - 
তাহার সহাধ্যায়ীরা ও গ্রামের অন্যান্য লোক, তাহাকে কয়েক দিন অপেক্ষা 
করিয়া যাইতে বগিলেন, কারণ তখন নৌকা বা অন্য কোন যান পাইবার : 
সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু আত্ম-নির্ভর-শীগ, ব্রহ্ষচর্ঘযব্রতধারী। দীনবন্ধু সে. 
নিষেধ বাক্য না শুনিয়া সেই রাত্রে কোটালি পাড়! হইতে একাকী, হরি- 
সোনা গ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন, পিতৃ সনদর্শলে জন্য তাহার প্রাণ চঞ্চল: 
হইয়াছিল, সুতরাং নৌকার অতাবে, তিনি সম্ভরণ পূর্বক ক্ষুদ্র কু নদণ সকল 
পার হইয়া স্বতবনে গমদ করিয়াছিলেন সামান্য জাতপ তুল ও কদলী সিদ্ধ 
ভক্ষণ করিয়া ছাত্র দীনবন্ধুর শরীরে এত বল ছিল! আর আজকালের ছাত্রের! 
মংস্য, মাংম ও কত তেস্কর দব্য তক্ষণ করিয়াও, সামান্য ক্ষণ, উন্মুক্ত বায়ু 
সেবন করিলে, গলায় ব্যাথা হয়। : 
এই, অধ্যবসায়, আত্ম নির্ভরতা ও উৎসাহ "বট, যুবক দীনবন্ধু কাব্য, 
সাহিত্য, প্রনৃতি শান্তর অধ্যয়ন শেষ, করিয়া বেদাস্ত পাঠ করিবার জন্য, প্রথমে : 
একালীদ্ষাট নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈদাত্তিক গরম বাধী পণ্ডিতপ্রবর 
কৃষ্দাস বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তথায় সমগ্র বেদাত্ত শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়া, “বেধাত্ত রত্ব” উপাধি লাত করেন। এই বেদান্ত গা 
করিয়। তাহার হৃদয়ে ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ত হয়। তিনি. 
বেদান্ত পাঠ করিতে করিতে, সময়ে অময়ে তগবতক্ি তাবে এরপ নম * 
হতেন ষে, চতুপ্াঠীর প্রাঙ্গনে নৃত্য ও কীর্তন করিয়া, মধুর রম জানব : 
হৃদ হুশীতল করিতেন। 
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"বেরা পাঠের পর, সাতখ্য ও পাগল দর্শন পাঠ করিবার জন্য, তিনি, 
বিশেষ ্যগ্র হয়েন। এবং গলেই উদ্দেপ্ত হুষ্পন্ন করিবার জন্য তান 

প্রথমে ৬কাশীধামে গ্রমন করেন । তথায় সম্ভবতঃ দীনানন্দ রাড শয়ীর নিকট 
প্রথমে সাংখ্য দর্শন পাঠ করেন অবশেষে হরিদ্বারে উন পূর্বক তদা-. 
মীস্তম কালের মহাস্ত-সম্াট পরম যোগী, কোনও দর নিকট পাতগ্জল 
যো-হৃত্ব অবগত হইবার হাসনা প্রকাশ করেন। "এবং তাহার সাহায্যে 
ছরিদ্বারের সগ্নিকটব্তী পর্বত গুচাবাসী কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ 
লাভ করেন। সেই যোগী পুরুষের সেবা করিয়া, দীনবন্ধু, তাহার কৃপা 
পাতগল যোগশ্ত্রের প্রন্তত মর্ম ও উপদেশ লাঁত করিয়া! কৃত রুতার্থ, হইলেন। 
এই কৃপা লাভ সহজে হয় নাই। কয়েক মাস ধরিয়া সাধুর সেব! 
করিয়া, তিনি যখন প্রসন্ন হইতেন, তখন মধ্যে মধ ছুই একটা শের 
ধ্যাথা করিতেন মাত্র। অবশেষে দ্বীনবন্ধুর তিতিক্ষা, ধৈর্য, অধ্যবসায় 
একাগ্রতা, ও অন্তরের ব্যাকুলতা বিশেষ তাবে পরীক্ষা করিয়া, অবশেষে 
ঁ যোগগীবর, তাহাকে যোগ প্রকরণের গুঢ় রহস্ত অবগ্ণত করাইয়াছিলেন| 
জুকে যে পশম স্বীকার পূর্বক এই মাধুর দেবা করিতে হইয়াছিগ 
হা ৬ যিশময়াধিত হইতে হয়। হুদূর স্থান হইতে পর্বত গুহা! 
র্‌ 1 জল আনিয়া গুহাটা পরি্াক্ৰকরিতে হইত ও সাধুর মনি 
ঘু.ক,» পরিমাণে কার্রিকশ্রম করিতে হইত।: এমন কি, সম 
ফলাভাবে, বে ল বুক চরণ করিয়া জঠর জালা নিবারণ করিতে হইত 
গধাপি সা. এ এ বা কহিতেন না; তীভার মনের ভাব,.কেবল দীনবন্ধু 
'লযযাতের পরী ্ ব্রা তিনি ভাবিয়াছিলেন, বোধ :হর দীনবন্ধু এই পরি, 
শস ও উপ দর্শন করিয়া ভঞ্গ মনোরথ হইয়া টলিগ্ন, যাইবেন। কি 
খণেষে, ছু সাহার ক কপট পরীক্ষা খালাত কারনে তিনি প্রম 


| ০ (ক্রমশঃ) 
:. আীঅনদা প্রসাদ চট্রোপাং) 
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: জন্য অত্যধি 






